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৬ বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত 
উৎপাদনের প্রতি স্তরে 

বিশেষভাবে পরীক্ষিত 
৬ কার্যক্ষমতায় অতুলনীয় 
৬ দীর্ঘকাল স্থায়ী 


_- তাই _- 
এক্সাইড ব্যাটারীর সুনাম 
এবং চাহিদ! সবচেয়ে বেশী 


০ 





বাংলা - বিহার ও উড়িস্যা প্রধান সার্ভিন এজেন্ট 


হাঙঢা মোটর কোম্পানী 
প্রাইভেট লিমিট 


১৬ রাজেন্দ্র নাথ মুখাজ্ি রোড, 


কলিকাতা 
দিল্লী ৬ পাটনা ৬ ধানবাদ ৬ কটক ৬ শিলিগুডি ৬ পৌছাটা 


৪নিনিরিরনিনিরিরিটিাীরিরির 





উদ্ভোধন, মাঘ ১৩৭৬ 


বিষয়-ুচী 
বিষয় লেখক পৃ 
১। দিব্য বাণী রি 2 
২। কথাপ্রসঙ্গে ৪১ 2 ১৩ 
উদ্বোধনের নববর্ষ 
স্উদ্বোধনের প্রস্তাবনা” 
৩। বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের করাধর্ণিতাঃ 
নিপু খীসারঈলদ ০৮: ৪ 
ঞ্‌ 
স্তন প্2ুত্ভ  স্যত্ভন্ন পুছক্ষ 
ট পথ 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
স্বামী বীরেশ্বরা নন্দ-প্রণীত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্বামী”বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
ৰ দুইটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এই পকেট-সাইজ পুণ্তকে সঙ্কলিত। আধ্যাত্মিক জীবন- 
গঠন ও পুষ্টিসাধনে ইহা পরম সহায়ক ও নিত্যস্গী করিবার উপযোগী । পৃষ্ঠা ৮০; 
মূল্য পঞ্চাশ পয়সা । 
উদ্বোধন কার্ষীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 





শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-পার্যদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 


, প্রথম সম্পাদক 
সামী সারদানান্দের 
ররর 
গ্ীভাতেত্ পত্রমালরা 
্ প্রথম ভাগ 
৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২৪০ পৃষ্ঠ দ্বিতীয় সংক্ষরণ, ১৮২ পুষ্ঠা 
গীতা-তাব-ঘন-সূর্ত-বিগ্রহ গ্ররামকঞ্খদেবের স্বামী সারদানন্দের পত্রাবলীর সংগ্রহ, 
অপূর্ব দেবজীবনের মাধ্যমে গতাতত্ব ব্যাখ্যা ইহা চারিটি স্তবকে বিভক্ত__ 
করিয়া বক্তা সকল মানবকে বীর্ঘ- ও বল- ( “কর্ম” কর্ম ও উপাসনা, “উপাসনা” এবং . 
সম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। “বিবিধ” 
মূল্য ২২) উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৮*। নুল্য-১২৯। 
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মা, ১৬৭৬] সাধন (৬ 
বিষয়-সূচী 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
৪। আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ ত্বামী আদিনাথানন্দ ৯ 
৫। আত্মদর্শন - (কবিতা) শ্রীমতী শুজাতা প্রিয়ংবদা *** ১১ 
৬। বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন ডক্টর ঝরণ ভট্টাচার্য "৮ ১২ 
৭। আমেরিকায় কালী পুজা ্বামী শ্রদ্ধানন্দ $%. & 
৮1 ব্রত (কবিতা ) শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু *৮৮ ২১ 
৯। শ্রীকৃ্ণ--তীাহার আদর্শ ও শিক্ষা স্বামী তেজসানন্দ ১ ২২ 
১০1 প্রাথনি। (কবিতা) শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস ৮০ ২৭ 
১১। ব্ামী বিবেকানন্দের 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত)'-প্রসঙগে শ্রীপ্রণবরগ্জান  াষ ০১২৮ 
১২। স্বামী বিবেকানন্দের ব্বদেশমন্ত্ শ্রীতারকনাথ ঘোষ ১০৩২ 
১৩। স্বামী ব্রন্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র পন »৯ ৩৭ 
১৪। স্বামা প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ০ ***:৩৯ 
১৫। স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ০** ২০:8০ 






১৯৩৩ মালে চিকা'গো বিশ্বধর্মভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্ত! ডঃ মহা না মক্রত ব্রহ্মচারী, 
এম, এ. পি. এইচ. ডি , ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান-_ 


১। গীতাধ্যান (ছয় খণ্ড)__প্রতি খণ্ড ২:৫০ ৪র্ঘখণ্ড ২০০। ২। €গীরকথ। 
(১ম ও প্র খণ্ড) প্রতি খণ্ড--২০০। ৩। অগুশতীসমন্থিত চণ্ডীচিস্তা-_৪*০০। 
8৪। উদ্ধবসন্দেশ__৩০০। ৫। শ্রীমন্ভাগবভম্‌ ১০ম স্বদ্ধ, ১ম খণ্-_১৫'০০, ২য় 
থণ্ড_-৮৫০, ৩য় (যঙগস্থ)। ৬। মহানামত্রতের পীচটি ভাবণ-:২'৫০ ও অন্তান্ত রস- 

সমৃদ্ধ গ্রস্থাবলী | 
প্রাপ্তিস্থান ১। সম্পাদক, মহাউদ্ধারণ মঠ_-৫৯ মীণিকতল! মেন রোড, কলি-৫৪ 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দ্বে স্ত্রী । ৩। প্রশ্রীহবিদভা মন্দির 

পো: নবহীপ, নদীয়। 


পাগল ও হিষ্টারয়ার ( মুছ? ) মভৌষধ 


সাধূ-টাত পাগল ও ছিষ্টরিয়ার মহেঁষধ একমাত্র নিয় ঠিকানায় এবং কেবল আমারই 
নিকট পাওয়া যায়। ইহা অন্থত্র আর কোথাও পাওয়া! যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক 
সময় অবধি আমার দ্বারাই সমস্ত ভুক্তভোগীকে দেওয়া! হইতেছে । বহু ডাক্তার, কবিরাজ 
ও হেকিম হবার] পরীক্ষিত এবং ইহাই একমান্র উধধ বলিয়! বিখ্যাত। 


| ওজন্ষ-্জন্কুন্মাল্লর ০ম করুণীলয়-অক্ষয়ধীম+, কদমকুয়া, পাটনা-৩ 
ফোন £ ২৩৭২২ 
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যা, ১৩৭৬] উদ্বোধন (+) 


বিবসস-সূচী 

বিফ লেখক পৃষ্ঠা 

১৬। ব্বামী অখগ্ডানদ্দের অপ্রকাশিত পত্র রঃ ৯৪৮ 85 
১৭। ম্বামীজীর সৃতি রীভস্‌ ক্যালকিনস্‌ ৮, 

[ অনুবাদক £ স্বামী চেতনানন্দ ] 

১৮। অস্তিত্বের সীমা শ্রীপ্বিজেন্দ্রলাল নাথ  ** ৪৬ 
১৯। অসীম করুণাময় (কবিতা ) শ্রীশাস্তশীল দাশ ১৮:৪৮ 
২০। সমালোচনা *** ০ ০৮৯৪৯ 
২১। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ রঃ টি হিরা 
২২। বিবিধ সংবাদ ০০০ ০০৫৬ 
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প্রীগ্ীরামকষ্মতিমা 


দীর্ঘকাল পরে পুনমুর্দ্রিত হইল 

ভগবান শ্ররামকষ্চদেবের অন্ততম গৃহী শিষ্য এবং আ্রীরামকষ্চনিত-মহাঁকাব্য 

'জীরামকফ-পুথির অমর লেখক অক্ষম্নকুমার সেনের লেখনী-প্রশ্থভ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 

ঘুগপাবন শ্রীরামরুষ্ণের অপূর্ব মহিমার কথা নৈপুণ্যের মছিত সাবলীল ভাবায় উপস্থাপিত 

ছইয়াছে। পাঠকমাত্রেই লেখকেন অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির গভীবতার মুগ্ধ ও বিশ্মিত 

হইবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিক্না থাকা ঘার ন1। 

পৃষ্ঠা ১৩৮ : মুল্য দুই টাকা 

উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 








[| ৮] উদ্বোধন মাঁঘঃ ১৩৭৬ 


হোমিওপ্যাথিক 
ও পুষ্ভক 


হোমিওপ্যাথিক 

আমাদের ওষঘ অভিজ্ঞ ডাক্তারের রঃ পারিবারিক নি 
তস্বাবধানে লম্পূর্ণ বিশুদ্ঞ ও ; মুজ্িত ও? প্রচারিত” হইয়াছে) 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রস্তুত হুয়। দ্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বীধাই, 
সোনালা নাম লেখা, ১৪২৪ পৃষ্ঠা, 

বায়োকেমিক ট্রিটরেশন ও ট্যাবলেট মুল্য ৮* টাকা। 

আধুনিক যবপাতি-লাহায্যে উৎকৃষ্ট শীপ্রীচন্ী (লাক )-_বড় বড় অক্ষরে 
ক্ষগার-অবংমিদ্ধ-যোগে ছাপা; অবয়ার্থ বাংলা ব্যাখ্যা ও 

চিত, টিপ্পনী-সংবলিত । সুল্য ৮২ টাকা। 

। 

লগুশতীরহম্তত্রয় ৪২ টাকা | উভয় 
প্রস্থ একত্র ১২২ টাকা স্থলে ১*২ টাক! 


এইস্ষবশ জ্ভউাচ্ান্থ ৪৩9 লা প্রাঃ সি 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টঙ্‌ এগ ফামণসিষ্টস্‌ এশ পাবাল্রশাস 
নু]. 5510011100165% ৭৩, নেতাজী স্বভাষ রোড, কলি.-১ 71) 27--2536 









কোন $ “২৩-১৮৯১--দুই লাইন” টেলি : অটোমেটন 
ভারতের সবর মোটরগাড়ীর যাবতীয় 
গসরগুাম 'সম্ভাদরে সরবরাত করা হইয়া থাক) 
_ওুশ্বাচগীত্ম ওপ্রতিিউলাক্ম- 


ছাওড়। মোটৰ এক্েনিজ এজেশী 


গ্রাইভেট কিজিটেড 
৩১, ম্যাঙ্গে। জেন 
ূ পো: বক্স--৩৪৩, কলিকাত। 


পর, 


শাখা হাওড়া, কারখানা ৬, বসন রোড, 
ভবানীপুর ( কলি, ) হাওড়া 





উান্বাথন, ফাল্গুন ১৩৭৬ 
৫ বিষয়-সুচী 


বিষয় জেখক পৃষ্ঠা 
১। দিব্য বাণী -** ০০০ ১০ ৫৭ 
২। কথাপ্রসঙ্গে টি টি **8৮ 
ধুগাবতার শ্রীরাসকৃঃ 


8 


৩। অপ্রকাশিত পত্র £ 
(ক) ত্বামী বচ্গানদ্দের 
(খ) স্বামী প্রেমানন্দের 
(গ) স্বাসী তুরীয়ানন্দের 


ঞ $ 8 





০৩০১১ 


হাম্কত্ীন্ন ও স্লস্ডিন্ন চহন্বি 


প্রীয়ামকৃঞ্ণজেব £-বস! ত্রিবর্ণ ২** « ১৫*--১-৫০১ বসা ত্রিবর্ণ (ক্যাবিনেট) ১০* * ৭+₹*-_ 
»'২৫॥ বদা একবর্ণ ২৯" » ১৫*--১১ নমাধিমগ্ন দণ্ডায্মান একবর্শ ২০* ৬ ১৫*--১২, 
তিন বঙের বাষ্ট (ক্যাঙ্ষ ডোরেক্‌-অস্কিত ) ১০৭ % ৭'২*--১'২৬, এ অস্থিত স্রিষর্ণ ঘ** ৯ 
১৫০-১৫০। 
ভ্ীত্রী মান্ভাঠাকুরানী ₹-ত্রিবর্ণ২০* * ১৫” ১"৫০)ভরিবর্ণ (ক্যাবিনেট)১*৮ % ৭৯৮২৫, 
ভুই রঙে ছাপা--২০* % ১৫*--১২, ক্যাবিনেট সাইজ _-*'১৫। 
স্বাদী বিষেকালচ্ছ ;_-চিকাণো। বন্তৃত্ভীকীলীন রঙিন ছবি ৩০ «২০*, কিষর্প-_ 
২২, জিবর্ণ ২৯৮৮১৫৮১৫৯১ পরি্রাকম্তি-_ত্রিবর্ণ ২০৭ ৮ ১৫৮--১৫০১ ব্যাযৃতি__ 
জিবর্ণ ২৮** ১৫৮১৯, ধ্যানমত্ি-ব্রিবর্ণ (কাবিনেট ) ১** « ৭২২৭১ চেয়ারে 
হদা তেড়িকাটা--ছিবর্ণ ২৯ % ১৫৮--১২১ চেয়ারে হেলান ছেওয়া পাগড়ি মাথায়-_. 
একবর্থ ২৮ * ১৫৭--১৯৪ ধ্যানযৃতি-_-একবর্ণ ২** * ১৫১৯৬ ধ্যামমূতি একর 
সিষ্টার নিবেদধিতা-_-*'২৫ 
নি ফটো উ 

ইত্ঠাকুর, শ্রী, হ্বামীজী ও তাহার অঙ্তান্ত গুরুভ্রাতাদের এবং প্রীরামন্কক মঠ ও যিশনের 
ভুতপূর্ব ও বর্তমান অধাক্ষগণের ফটো পাওয়া যায়। 

প্রাধিস্থান_উদ্বোধন কার্ধালঘ্ব--১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 





[৪] ক 


হায়! কোথায় আমরা 


ভয় নাই- ভয় নাই। 
টার “বল ভাই জ্ঞান্সভ্তিল্প মৃত্তিকা 
এ ৫ আমার ্র্গ, ভ্ঞান্সত্ডিল্দ কল্যাণ 


আমার কল্যাণ ।” 
“মা, আমায় মানুষ কর 


পু 
14 





-েস্পসসসপপ 


স্পা 


১ সপ 








ক্াস্তুদ, ১০৭ ] উদ্বোধন 1 
বিষস্-সূচী 


বিষয় লেখক পৃ 

৪। জ্ীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের 
ইাড়ি-ভাঙ্গার রঙ্র-কথা ত্বামী বুধানন্দ *** ৬৫ 
৫1 লাহং নাহং ( কবিতা) শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৭৫ 
৬। শ্রীকৃষ্ণ-তাহার আদর্শ ও শিক্ষা স্বামী তেজসানন্দ ১ ৭৬ 
৭। এস মধু ফাল্তন (কবিতা) শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ .". ৮৯ 
৮। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ “১ ৮১ 
৯। এলো মা জগদ্ধাত্রা (কবিতা) সেখ সদরউদ্দীন 2৫-.. ৪ 
১০। সর্বভাবময় শ্রীবামকৃ্ণ স্বামী জীবানন্দ ০১ ৮৭ 
১১। পুজা-পুষ্প (কবিতা) মহাকবি ভি, শংকর কুরুপ ৯২ 


[অনুবাদিকা £ শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদ! ] 
১২। স্বামী বিবেকানন্দের 
অহ্বাদ-গ্রন্থ : “শিক্ষা” শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ৮৯৩ 
১৩। বাটাগ্ড রাসেল শিবদাস ০০৮ ৯৬ 





১৯৩৩ সালে চিকাগো! বিশ্বধর্মমভার অন্তত শেষ্ট ধর্মবক্তা ডঃ মহা নামব্রত ব্রক্মচারা, 
এম, এ. পি, এইচ, ডি., ভি, লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান-- 


১। শ্রীত'ধ্যান (ছয় খণ্ড)_ প্রতি খণ্ড ২৫০ ৪র্থথণ্ড ২০০। ২। গোৌরকথা 
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি থণ্ড--২০০। ৩। সগুশতী সম্বিত » উীচিস্তা_৪'০০। 
৪। উদ্ধবসন্দেশ_-৩'০০। ৫ শ্রীমন্ডাগবতম্‌ ১০ম ক্বন্ধ, ১ম থণ্ড--১৫০০, হয় 
থণ্ড--৮৫০, ওম (যন্তরস্থ)। ৬। মহানা মব্রতের গীচটি ভাবণ--২'৫০ ও অন্ভান্ বুম- 
সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ ১1 সম্পাদক, মহাউজ্ধারণ মঠ--৫৯ মাণিকতল! মেন রোড, কলি-৫৪ 
২। -মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামীচরণ দে দ্র | ৩। শ্র্রহরিসভা মন্দির, 
পোঃ নবহীপ, নদীয়া। 


পাগল ও ভিষটিবিয়ার (মুভ? ) মাভৌষথ 


সাধ-প্রদত্ত পাগল ও হিষ্টিরিয়্ার মহৌষধ একমাত্র নিয় ঠিকানায় এবং কেবল আমারই 
নিকট পাওয়া যায়। ইহা অগরত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক 
সময় অবধি আমার স্বারাই নসঙন্ত ভুক্তভোগীকে দেওয়া হইতেছে। বনু ভাক্তার, কবিরাজ 
ও ছেকিয় দ্বারা পরীক্ষিত এবং ইহাই একমান্র বধ বলিয়া বিখ্যাত। 
জঅন্ষন্লুস্মমান্ল ০ম করুণালয়-অক্ষয়ধাম', কদফকুয়া, পাটনা-৩ 
হত ০৪ 2 সপ ফোন £ ২৩৭২২ 



















(1 উদ্বোধন [ফ্কান্তদ, ৯৯৭৬ 


আপনর প্রিয় 





বা, 


৫ ১০০ উঠ 
$ অচি আধুনিক টু 
অটোপ্লযাণ্টে 





্ান্ুদ, ১৩৯ ] উদ্বোধন (+1 


বিবয়-সূচী 
বিষয় লেখক পঙ্ঠা 
১৪। জোসেফিন ম্যাকূলাউড ্রঙ্মচারী শ্যামল »৯৯৮ 
১৫। সমালোচন৷ ৪ ভি *ত ১০৫ 
১৬। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ১০৭ 
১৭। বিবিধ সংবাদ ১১১ 


ব্দাক্বী ন্বিত্বেক্সাঞসত্ল্ক্িল্ত্ 


পত্রাবলী 


€ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ) 
মনোরম বোর্ড-বাধাই : স্বামীজীর নুম্দর ছবিসহ 


ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে এবং তাহার জন্ত কি কি 
উপাদানের প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার ইঙ্গিত আছে। পত্রগুলি পাঠ করিলে প্রাণে 
শক্তি সঞ্চারিত হইয়া পাঠকপাঠিকাকে স্বদেশ, ও বিশ্বজগতের সেবায় উদ্দ্ধ করিবে । 


দ্বিতীয় ভাগে পরিচয় ও নির্ঘ্ট দেওয়া হইয়াছে। 
প্রতি ভাগ ৫৫০ ও উদ্বোধন-গ্রাক-পক্ষে-_-৫২ 


উদ্বোধন ক্রার্যাল্রয় কলিকাতা-৩ 





গীত্তাচার্য পণ্ডিত রামেন্দ্রনুন্দর ভক্তিতীর্ঘ প্রণীত 
শ্রীশ্রীরামকফ্ণ-ভাগবতমূ 
ইংরেজী ও বাংলাভাষায় অহুবাদ-সহ মুল সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ-_ অপূর্ব বিরাট ধর্মগ্রন্থ 
ভারত সরকারের আদেশাহুসারে ২৫২ টাকার পরিবর্তে ১৫৯ টাকা মূলা নির্ধারিত হইল । 
প্রাপ্তিস্থান £ «৬।৪ গ্রে ঞ্রীট (অরবিন্দ সরণি ), কলিকাতা-৬ 





হোমিওপ্যাথিক | 
ও পুন্তক 


হোমিওপ্যাথিক 

| পারিবারিক চিকিৎস! 
একমাত্র বঙ্গতাষায় অন্যন ভিন লক্ষ 
ূ মুদ্রিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। 
'| প্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বাধাই, 
ূ সোনালী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা, 
| মুল্য ৮২ টাকা । 


পারা 


জামাদের ওষধ অভিজ্ঞ ভাক্তারের | 
তত্বাবধানে লম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও | 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রনস্তত হুয়। 


] 

বায়োকেমিক তটুরেশন ও ট্যাবলেট ৰ 

আধুনিক যত রপাতি-লাহায্যে উৎস | 
সুগার-জব.মিক্ক-যোগে ্‌ 
প্রস্তুত করিয়া থাকি। 


ভ্রীগ্রণ্তী (টাক )--বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অহ্বয্ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও 
| টিপ্সনী-সংবলিত। মূল্য ৮২ টাকা। 


অপ্তশভীরহ্ন্যত্রয় ৪২ টাকা । উভয় 
্রস্থ একঝ্র ১২২ টাকা! স্থলে ১*২ টাক! 


ওক্ষব» আ্ভউলাচ্গাম্খ ৪৩৪ গাও শা লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কোমষ্টস্‌ এ ফামাসিষ্টস্‌ এ পাবলিশাস 
161. :-490010015৯ ৭৩, নেতাজী সুভাষ €রোডঃ কলি.-১ 71) 22-25306 








কোন  “২৩-১৮৯১-_দুই লাইন” টেলি : জটোমেটন 
ভারাতের সবব্র মোটরগান্ীর যাবতীয় 
সরঞ্াাম সম্ভাদরে সরবলাত করা হইয়া থাক। 
_ওীচ্জীভ্ম ওল ভ্িউাক্ম- 


হা৪ড়। মোটর একমবিজ এনেশী 


গ্রাইন্ডেট জি মিটেড 
৩।৯, ম্যাক্ষে। লেন 
পো: বঝ্স--৩৪৩, কলিকাত। 
শাখা-- হাওড়া, কারখানা ৬, বসন কোড, 
ভবানীপুর (কলি, ) [. হাওডা 


পপ 





০৮ সস | সস 


উাাথন, ?চত্র ৪৩৭৩ 
বিষয়-মুচী 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। দিব্য বাণী তত, ৮০০ ০১১৩ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ক্ষত *** “১১৪ 


ভগবান শ্রীকৃষ্চৈতন্য 
শিব 


৩। ন্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *- *. ১১৮ 


| নৃত্তন পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ 


মাতমানিধ্যে 


স্বামী ঈশালানন্দ প্রণীত 


পরমারাধ্য। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্য লেখকের শ্মৃতি-কুম্রমা্জল। 
গ্রস্থকার দীর্ঘ একাদশ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য সামিধ্যে থাকিষ] তাহার 
শ্রীমুখ হইতে যে-সব ইঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনিয়াছিলেন তাহ! এই গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া, কলিকাতাঁ-বাগব'জার 
শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে অবস্থানের পুণ্য স্মৃতিকাছিনী এবং প্রসঙ্গক্রমে বণিত বিভিন্ন 
স্থানে ভ্রমণসময়ের নান! ঘটনাপাঠে ভক্তচিত্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আনন্দ লাভ 
করিবে। পৃষ্ঠা ২৫৬; সুজ্য-চার টাক|। 


উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 





সাজে 


চঙ্ছোধন 1 ঠত্র, ১৩৭৬ 


শ্রীরামকষ্চচরিত 


বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য ্রীক্ষিতীশচ্্র চৌধুরী প্রণীত 
( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 


রামকৃষ্ণ পরমহৎসর্দেবের 
২. জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলার অপুর্ব সমাবেশ 


*...কোনক্বপ দার্শনিক বিচার-ব্যাখ্যাই গ্রস্থের বিষর্ীভূত হয় নাই, শুধু তথ্যের 
ভিত্তিতেই গ্রন্থকার জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ***ভগবান রামকৃ্দেবের 
প্রামাণ্য জীবন-্চরিত হিসাবেই গ্রন্থথানি শ্বীকত ও সমাদূত হইবে। নাতিদীর্ঘ 
অন্কখধধীতি। গু্ছে পঝমহংসবেকু এইক্বপ। একটি জীবনী, বাক পাঠক -সজ্জেবু 
বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছে ।**-” 





_আনন্দবাজার পত্রিকা! 








বোর্ড কাধাই * ডিমাই সাইজ -** ৩২০ পৃষ্ঠা £ মূল্য ৪ টাকা 
স্যত্তন্ল ০ুতুহ্ক ভ্যত্ভভ্ন পুত্রকে 
ভগবানলাতির পথ 
দ্বিতীম্ সংস্করণ 
স্বামী বীরেশ্বরা নন্দ-প্রণীর্ত 


ভ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
ছইটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এই পকেট-সাইজ পুস্তকে সঞ্কচলিত। আধ্যাত্মিক জীবন- 
গঠন ও পুষ্টিসাধনে ইহা পরম সহায়ক ও নিত্যসঙ্গী করিবার উপযোগী। পৃষ্ঠা ৮০; 
মূল্য পঞ্চাশ পয়সা । 


উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 


গ্রপ্ীরামকষ-মতিয়। 


দীর্ঘকাল পরে পুনমুর্দ্রিত হইল 


ভগবান শ্ররামরুফ্দেবের অন্যতম গৃহী শিশ্ত এবং শ্াামকঞ্চরিত-মহাকাব্য 
এীই্িবামকফ-পুঁধি'র অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের গেখনী-প্রস্থত গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
যুগপাবন ট্ররামকৃষ্ণের অপূর্ব মহিমার কথা নৈপুপোর সছিত সাবলীল ভাবায় উপস্থাপিত 
হইয়াছে। পাঠকমাত্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির গভীরতাক্স মুগ্ধ ও বিস্মিত 
হইবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। 
পৃষ্ঠা ১৩৮ £ মুল্য দুই টাকা 
উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 
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বিষয্প-্চী 
বিষয় লেখক পষ্টা 
৪। মনের বাজে খরচ প্রীবি্তযলাল চট্টোপাধ্যাফ ১১১ 
৫। জোসেফিন ম্যাকলাউড বরহ্গচারী শ্বামল ২৭১২৫ 
৬। দ্বই আর এক প্রীঅমলেন্দু বন্দোপাধ্যায ১৩১ 
৭। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকাবী স্বামী অচিস্তাঁনন্দ “১, ১৩৫ 
৮। প্রতীক্ষা (কবিতা) ডুব মতিলাল দাশ  ** ১৩৯ 
৯। স্বামী বিবেকানম্দেব 

অহ্যবাদ-গ্রস্থ ঃ “শিক্ষা? শ্রীপ্রণবব্গুন ঘোষ ০০১৪০ 
১০। নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী চেতনানন্দ তত ১৭৪ 
১১ । “নির্বাসনা হও? শ্রীমতী সান্তনা দেবী ৮ ১৫৩ 

১২। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
স্বামাজীর জন্মোৎসব তত ** *** ১৬১ 





১৯৩৩ সালে চিকাঁগো বিশ্বধর্সসভার অন্যতম শ্রেষ্ট ধর্মবক্তা ড" মহানামব্রত ব্রল্মচাঁরী, 
এম এ. পি, এইচ, ডি , ডি. লিট মহোদয়ের যুগাস্তকারী ধমীয় অবদাঁন__ 
১। শ্রীভাধ্যান (ছয় খণ্ড)--প্রতি খণ্ড ২৫০ ৪র্থ খণ্ড ২০০। ২1 গৌরকথা 
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ডত_২'০০। ৩1 সগুশতীসমন্বিত ০ শঁচিস্তা--৪-০০। 
৪। উদ্ধবসন্দেশ--৩০০। ৫ । শ্রীমন্ভাগবভম্‌ ১০ স্বন্ধ। ১ম থণ্ড--১৫*০০+ ২য় 
খণ্ড--৮৫০, তয় (যন্্স্থ)। ৬ মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ-- ২৫০ ও অন্যান্য বস- 
সমৃদ্ধ গ্রস্থাবলী। 
প্রাপ্তিস্থান £ ১। সম্পাদক, মহাউদ্ধারণ ম$-_৫৯ মাঁণিকতলা মেন বো, কলি ৫৪ 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্বামাচরণ দে দ্রাট। ৩। প্রীত্রীহবিসভা মন্দির, 
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। 
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আপনারই প্রিয় 





চৈত্র, ১৩৭৬ ] উদ্বোধন | ৭1 





বিষয়-সুচী 
বিষয় জেখন্ পঙ্গা 
১৩) প্রেমের ঠাকুর (কবিতা) শ্রীত্রীতীশ মিত্র ০. ১৬৩ 
১৪। সমালোচনা -- -*, -* ১৬৪ 
১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ -** ০০০ *** ১৬৫ 
১৬ বিবিধ সংবাদ ১৬৭ 
নৃতন গ্রন্থ ঘন্স্থ নৃতন গ্রন্থ 


শ্পশিল্বান্নল্জ-স্্মক্ভিজ্লং্রীজ্হ (৩য় খণ্ড) 
হ্বামী অপ্ুবণনন্দসংকলিত 


আগামী বৈশাখী শঙ্কর-পঞ্চমী দিবসে প্রকাশিত হবে । শ্রীবামকুষ্জ সজ্বের ২৬ জন 
প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ২৭ জন ভক্তের স্মৃতিকথা এ গ্রস্থটিকে সমৃদ্ধ কবেছে। মগ্তাপুরুষজী 
ছাডা শ্রীত্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সাবদানম্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা ও অমোঘ বাণী এ গ্রন্থের 


মুল উপাদান। 


সাইজ £ ডবল ক্রাউন-_ ১৬ পেজি, ৪৫০ পুষ্টার বেশী, মূল্য-_৬.৫০ 


প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, রামকৃষ্ণ নিশন সাবদাপীঠ, বেলুড মঠ, মঠ- 
মিশনের অনেক কেন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত 





পপ শপ 





ডক্টর হরিশ্চন্র সিংহের 
ভগ্গবগুগ্রসঙ্গ : ১ম পায় (২য কং) ৪৫০ জজন্ত সেেরেসা ও পুর্ণভার সাধন ১৫০ 
ভগবপ্রসঙ্গ : ২র পর্যা ২০০ উশ্বর-সালিদ্য-বোধের সাদনা 
গীতাতন্তে প্রীরামকৃষ্ণ ছুই খণ্ডে) (২য় সং). ০৮০ 
প্রত্তি খণ্ড ৮০৮ 
ডা: উপেক্দ্রনাথ দাসের 
সন্ধ্য। মালতী € ভক্তিমূলক প্রস্থ ) ২০০ 
প্রাপ্তিস্থান : ্ীল্লামসন্ক্র০ স্মন্দিল্ল 
৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ ; এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুমস্তকালগ়্ 





| ৮) উদ্বোধন [ চৈত্র, ১৩৭৬ 
হোমিওপ্যাথিক | 
৯ 
কত 
হোমিওপ্যাথিক 

আমাদের ওহ অভিজ্ঞ ডাস্তণরের পারিবারিক ৮ 
পু বে 
নির্ভরষোশা ভাবে গু্রহ্থভ হয়। দ্বাবিংশ সংস্করণ, কাপডে বাধাই, 


সোনাঙ্দী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা, 
মূল্য ৮২ টাকা । 

ভ্ীপ্রীচণ্তী (টাক )- বড় বড় ক্মক্ষরে 
ছাপা, অন্য়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও 
টিপ্রনী-সংবলিত । সৃল্য ৮২ টাকা। 


লগুশভীরহন্যতয় ৪২ টাকা । উভয় 
গ্রন্থ একত্র ১২২ টাকা স্থলে ১*২ টাক! 


এ্রক্ম» আ্তক্চ্গার্থ ৩9 না প্রাঃ সিও 
হোমিওপ্যাথিক্ত কোমঞ্টস্‌ এশ ফামাসিষ্টস্‌ এগ পাব্যালশাস 
7]. 25510011506” ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি,১ 7১ 22775536 


বায়োকেসিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক যন্্রপাতি-সাহায্যে উৎকৃঈ 
সুগার-অব-মিজ্ক-যোগে 
প্রস্তুত করিয়! থাকি। 








ফোন £ “২৩-১৮৯১_-দুই লাইন” টেলি £ অটোমেটন . 
ভারতের লবর্ত মোটরগান্টীর যাবতীয় 
সরওুাম সভ্ভাদার সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 
_ওু্বাচ্গীন্ম ওত্রত্তিউাজ্স- 


হাওড়া মোটৰ এঝেখরিজ এজেশী 


প্রাইন্ডেট লিমিটেড 
৩1১, ম্যাঙ্গে লেন 
পো: বক্স-৩৪৩, কলিকাত। 


সমর | পরপর (ানপ 


শাখা হাওড়া, 
ভবানীপুর €( কলি ) 


কারখানা ৬, ভবপন রোড, রি 
হাওড! 





উাভান, 1বশাখ ১৩৭৭ 
বিষয়-ূচী 


বিষয় লেখক 
খ । দিব্য বাণী ৬৩৩ ৫ 
২। কথাপ্রসজে 


ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর 
৩। স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
8৪। আবেদন 





ব্ব্বীত্জীল্দ্প ভআশহজ্রান্ম 


নূতন ভারত গড়ার সন্থল্প নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের তরুণসমাজকে 
আহ্বান করেছিলেন। বর্তমান যুগসমস্তার পটভূমিতে বাংলা ও ভারতের তরুণ- 
সমাজের কাছে জাগরণের অগ্রদূত স্বামীজীর সেই সঞ্জাবনী বাণীর নির্বাচিত সঞ্চয়ন 
জীবনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়রূপে গৃহীত হবে। বারোটি স্বনির্বাচিত অধ্যায়ে বিদ্যুত 


এ সঞ্চয়নের বিষয়-বিভাগ £ 


১। স্বামীজীয় আহ্বান ৭। জীবই শিব 

২। আত্মবিশ্বাস ৮। নারীশক্তি 

৩। হে ভারত, ভুলিও না ৯। শুদ্রজাগরণ 

৪। নূতন ভারত ১০। সমাজচেতন। 

৫। বাঙলা ও বাঙালী ১১। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত 

৬। শিক্ষা ১২। মা, আমায় মানুষ কর 


মনোরম প্রচ্ছদপট। ছয় ফর্মার এই পুষ্তিকার দাম মাত্র ৫* পয়সা 


প্রাপ্তিস্থান : 


১৬৯ 
১৭৩ 


১৭৩ 
১৭৩ 





শ্তুত্রাঞ্জন্ন ক্ষাম্মীজস্স--১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 





[5] উদ্বোধন [ বৈশাখ, ১৩৭৭ 






১০ 
৫6 
28% 


ঢু 









রত 
ঢুলকষ কনা ধুবই সোজা ' যে কোনও ডাকঘবে গিষে বেজনিন্ পলা এপ্রিল ধেকে কতকগুলি নে 
নতুন সঞ্চয় প্রকম্প চ্লু হাহছে. আপনার সঞ্চরে নিষমিত বেশ, মোটা বকমেব লাভ পাবেন । চর 


॥* ঢাকঘর গৌনঃগৃনিক ভুয়া?-এতে এধন 61% হারে (করযোগ্য) চড়া সুদ পাবে । মাসে 


| 10টাকা জমালে 5 এছুব পথে 700টাক্কা পাবেন । 
£* ঢাকমর সংয় ব্যাঙ্কে সর্বনিষ্ন 100টাকা দি সারা বছর জ্মা থাকে (এব কমে চলবে না) 


দঁভাহলে ওধৰ 4% কর মুক্ত সুদ পাবেন । ঘি জমা টাকাল একটি অংশ (100টাকাব শুনিতকে) 
ও বছবের জন্যে আটকে বেধে দেওয়া হর, তাহলে এ আটক (রধৃড)টাকাষ প্রাহ 41% কব-মুজ 


সুদ পাবেন । ঘদ্দি? বছবের জনয টাক! আটক বাধা যাষ, তাহলে 42% সুদ পাবেন ' 100টাকা 
| বছরের জন্যে মাক (কৃ) থাকলে ॥14টাক] হয় মার 2 বছরে হয় 
॥10গটাকা। 






সনক্ত ডাকঘবে 
ও জেলা জাতীব সঞ্চয় 
সংগঠকদেব কাছ 
থেকে বিশদ বিববণী 


্ ৮ 


অাজকান শঞচয়ে বেশী শান্ত 


(3) সকয় গস ইনি 





বৈশ্বাখ, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন ৫] 


বিবস়-সূচী 

বিষয় লেখক পৃষ্টা 
৫। নব যুগের নৃতন পুণ্যব্রত স্বামী র্ষনাথানন্দা ১ ১৭৭ 
৬। সহিষুঃতা (কবিতা) শ্রীকানাইলাল সামন্ত *** ১৮০ 
শ। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ত্বামা অচিস্ত্যানন্দ ** ১৮১ 
৮। “শুভ শুক্রব।র' স্মরণে প্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত ** ১৮৭ 

৯। হ্বামী বিবেকানন্দের 
অন্ববাদ-গ্রস্থ “শিক্ষা” শ্রীপ্রণবরগ্ন ঘোষ ** ১৮৮ 
১০। আচার্ধ শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীপ্রভাকর মিত্র ০০৮ ১৯৩ 


১১। অতীত ভারত-ইতিহাসের 
এক পৃষ্ঠা--ভবিস্যাতের পথনির্দেশ শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ২০১ 
১২। দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ স্বামী দীপ্ত্যানম্দ ৮১ ২৭০৯ 





১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভাব অন্যতম শ্রেঠ ধর্মবক্ত1! ভঃ মহানামত্রত ব্রক্মচারী, 
এম, এ. পি, এইচ, ডি., ভি. লিট মহোদক্সের যুগাস্তকাঁরী ধর্মীয় অবদান-__ 


১। শীভাধ্যান (ছয় খণ্ড)_গ্রতি খণ্ড ২৫০ ৪র্থ খণ্ড ২০০। ২। ৌরকথা 
(১ম ও ২য় খও্ড) প্রতি খণ্ড-_২'০০। ৩ । জগ্তশতীসমন্থিত চণ্ডীচিস্তা-_-৪'০০। 
৪1 উদ্ধবসন্দেশ_-৩"০”। €। শ্রীমস্ভাগবত্তম্‌ ১ম স্বন্ধ, ১ম খণ্ড-১৫০০, ২য় 
খণ্ড--৮৮৫০, ওয় (যন্স্থ)। ৬। মহানামত্রতের পাঁচটি ভাষণ_২'৫০ ও অন্তান্ত রস- 
সমৃদ্ধ গ্রস্থাবলী। 


প্রান্তিস্থানঃ ১। সম্পাদক, মহাউজ্জারণ মঠ_-৫৯ মাশিকতলা মেন রোড, কলি-৫9 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২১ শ্টামাচরণ দে রী । ৩। আ্রীহরিলতা মন্দির, 


| পোঃ নবস্থীপ, নবীস্বা। 
প্রীপ্রীরাম়কষ্-মভিমা 


দীর্ঘকাল পরে পুনমুদ্রিত হইল 
ভগবান শ্ররামকফদেবের অন্যতম গৃহী শিষ্ষ এবং আীরামকঞ্চচরিত-মহাকাব্য 
এপ্ররামকফ-পুঁধির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রচ্থত গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
যুগপাবন শ্রীরামরুষ্খের অপূর্ব মছিমার কথা নৈপুশ্যের নছিত সাবলীল ভাবায় উপস্থাপিত 
হুইক্সাছে। পাঠকমান্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা! ও মননশক্তির গভীরতায়্ যু্ড ও বিশ্মিত 
হইবেন। গ্রস্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। 
পৃঠা ১৩৮ £ মুল্য ছুই টীকা 
উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ও 







“ক অঠি আ্রাধুবিক 


ও 


& স্টোপ্র্যাণ্টে টি 
্ উট রি টি ত্রে।ছে 


রর 
এ 
শিট 


কোলে বিস্কুট কোং 
প্রাইতেট জিঃ 
সনি 1.১ 


১৪ 1৮81৩ 
1 


ডি 





বৈশাঁধ, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন [+) 


বিষক্ষ-সূচী | 
বিষ্য় লেখক পৃ 
১৩। সমালোচনা ৪৪ 5 *** ২১৭ 
১৪ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৮০ * ৮৭. ২১৮ 
১৫। বিবিধ সংবাদ রঃ 2 ১০২২২ 





শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-পার্ধদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
প্রথম সম্পাদক 


কামী সারদানান্দের 





৮ ৮ স্পাশিপাা শী তি শী পাশাপাশি পাপী পাপাশিশা শশী 


পঞজমাল। 
প্রথম ভাগ 
দিস্তীয় সংস্করণ, ১৮২ পৃষ্ঠা 
স্বামী সারদানন্দের পত্রাবলীর সংগ্রহ 
ইহা চারটি স্তবকে বিভৃদ্ক-__ 
কর্ম” কর্ম ও উপাসনা”, উপালনা” এবং 
'বিবিব? | 
মূল্য ১২৫ । 


) 
; 
| 
) 
১ 
) 
১ 
ং 


পাস্পা্পাশাশ্প শশা শা তাত পাপা ও 


গ্বীোতেতৃ 
৬ষ্ঠ লংক্ষরণ, ২৪০ পৃষ্ঠা 
গ্ীতা-ভাব-ঘন-সূর্ভ-বিগ্রহ শ্রীরামকঞ্খদেবের 
অপূর্ব দেবজীবনের মাধ্যমে গীতাতত্তব ব্যাখ্যা 
করিয়। বক্তা লকল মামবকে বীর্ঘ- ও বল- 
সম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন | 
২১. উদ্োধন-াহকপকষে ১ । 


লাশ পাপাশাশিাশািশীপািটিশা্া পাপা 





২ -পসাসট পীালা পাশাপাশি 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
২য় সংক্ষরণ, ১৪১ পৃষ্ঠ। 
পরলোকবাদ; জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক বার্তা, বেদাস্ত ও ভক্ষি, আপ্ুপুরুষ ও 
অবতারকুলের জীবনাহুভব, দারিস্র্য ও অর্থাগম এবং শিক্ষক ও ছাত্র প্রস্ভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে বক্তৃতার সংখরহ । ল্য ১২৪। 
উদ্বোহন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজারঃ কলিকাত্। ও 





ডক্টর হরিশ্চজ্র সিংহের 
সগবৎপ্রস্গ £ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৪৫০ সন্ত তেরেস। ও পূর্ণতার সাধন ১:৫০ 
ভগবৎ্প্রসজ : ২য় পধায় ২০০ ঈশ্বর-সান্গিধ্য-তবাৌধের সীধন। 
শবীতাতন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ (ছুই খণ্ডে) (২ক্ষসং) ০৮০ 
প্রতি খণ্ড ৮০০ - 


ভাঃ উপেক্সনাথ জাসের 
সন্ধ্যা মালভী ( ভক্কিমূলক গ্রন্থ) ২০০ 


প্রাপ্ডিচ্ান: এউল্লাক্কস্ঞ জল্দিল্ি 
৪নং ঠাকুর রামরফ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫; এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট পুস্তকালয় 









আফাদের ওবহ অভিজ্ঞ ভাক্তারের 
তত্বাবধানে লম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রন্য হুয়। 


যাক়্োকেমিক ট্রটুরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক য্ত্রপাতি-সাহাষ্যে উৎকৃষ্ট 
জুগার-অব.মিষ্ক-যোগে 
প্রদ্তত করিয় থাকি। 


ঞ্ঞজ্ন5 স্ঞভী্গাজ্ৰ 





কোন £ “২৩-১৮৯১--দুই লাইন” 


-হোমিওপ্যাধিকু 
ওষধঘ গুষ্ভক 


ঞগগ5 তমা রাও ভিলঃ 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এশু ফারম্মাসিষ্টস্‌ ৩ পাবালিশাস 


91. 5105111006৮ ৭৩, নেতাজী মৃভাষ রোড, কলি,-১ 21, 22-2536 


[ বৈশাখ, ১৩৭৭ , 


হোমিওপ্যাথিক 
পারিবারিক চিকিৎস! 
একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যুন তিন লক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। 
ঘাবিংশ সংক্ষরণ, কাপড়ে বীধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২৭ পৃষ্ঠা, 
মুল) ৮৬ টাকা 1 
উ্্চণ্ডী (লটাক )--বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অহ্যয়ার্খড বাংল! ব্যাখ্যা ও 
টিগ্নী-সংবলিত। সৃল্য ৮৯ টাকা। 
লগ্তশভীরহন্তত্রয় ৪২ টাকা । উতয় 
প্রস্থ একজআজ ১২২ টাকা স্থলে ১*২ টাক! 





টেলি  অটোমেটন 


তারতের লব্ত মোটরগাটীর যাবতীয় 
সরগুাম সম্ভাদরে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 
_গুত্রালীভ্ম ওপ্রভিিভ্টান্ম- 


হাওড়। মোটর একখারধ এনেখী 


গ্রাইন্ডেট লিমিটেড 
৩।১, ম্যাঙ্গে। বেন 
পো: বন্স-_-৩৪৩, কলিকাত। 


শাখা হাওড়া, 
ভবানীপুর (কলি, ) 


কারখানা--৬+ ভবসন রোড, 
হাওড়া 


উাঘাধন, টজ্যষ্ঠ ১৩৭? 
বিষয়-মুচী 





বিষয় লেখক ৃ্ট। 
১। দিব্য বাণী 5০০ ৪ *** ২২৫ 
২। কথাপ্রসঙ্গে তর ০৪০ “১২২৬ 

ধর্স 
৩। ব্যামী ব্রদ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *** তত ১১০ ২৩5 
৪। বিবেকানল্দের যুগবাণী-সমন্থয় শ্রীবিজয়লাল চ'ট্রাপাধ্যায় ২৩৩ 
€: পুণ্যস্বছি দ্বাী শ্রন্ধানলা ১০ ২৩৮ 
৬। হুই বিহঙ্গ ( কবিভা) প্রীজগন্সাথ প্রামাশিক -... ২৪১ 
৭। যুগাবতার শ্রীরামকৃ স্বামী বীতশোকানল্প ***. ২৪২ 
৮। শ্রিরামকৃষ্ণকথামৃত'-মাধুরী শ্রীনির্স“চঙ্র বড়া ++ ২৪৪ 
৯। শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীদেবব্রত জজুযদায় *". ২৮ 
সম্ভ প্রকাশিত সম্ভ প্রকাশিত 
(বিবেকগীতি ) 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 
প্রায় পাঁচশত্ত সঙ্গীতের সমাবেশ । ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে সঙ্গীত 
সাধক-কবির জাবনব্যাপী সাধনার ফস। ভরে সুরে সঙ্গিত আছে : মাতৃসঙ্গীত, 
শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মছামানব-সঙগীত, রামকৃঙ্জলীলাগীতি, সারদালীলাগীতি, 
দেশাহাবোধক সঙ্গীত ও বিচিম্ন ভাষায় অনুদিত লেখকের সঙ্গীতাবলী] 
পৃষ্ঠা ৩০৮; মুল্য ছয় টাকা 


্রান্তিষ্থান- উদ্বোধন কার্যালয় 
যাগবাজার, কলিকাতা ৩ 





| ৪ ] উদ্বোধন [ ক্বোষ্ঠ, ১৩৭৭ 


গরমে চলুন হালকা পায়ে 


বাটাব স্যাপ্ডাল আর চপ্পলগুলিব নকশাই এমন, যাতে হাওয়া 
খেলতে পায়, যাতে সাবাদিন পাষে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও 
স্নগ্ধ আমেজ । সুশ্রী ছিপাছপে গড়ন-দেখেই বুঝবেন পায়ের 
স্বাচ্ছন্দ্যেব কথা মনে বেখেই তৈবি। পবলেই ভালো লেগে 
যাবে চমৎকার নমনীয় আপাব। সুঠাম তাঁল চলার ছন্দ 
হালকা ও সাবলীল ক'বে দেবে । আপনাব 'প্রষ 
বাটান দোকানে এ-বকম ছিমছাম স্যাণ্ডাল ও চস্পলের 
যেন মেলা ব'সে গেছে__এখানে তাব মার কয়েকাঁট 
নকশাই দেখছেন । আসুন না, একবাব পরে দেখনন। 





জো, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন ৫] 
বিবয়্-মূচী 


বিষয় লেখক পৃষ্টা 
১*। অন্নং বহু কুবাঁত, শ্রীঅমরনাথ কু ০১২৫০ 
১১। রিক্ততায় (কবিতা ) ডঃ মতিলাল দাশ ৮ ২৫৩ 
১২। ত্বামী বিবেকানন্দের 

অনুবাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা” শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ *** ২৫৪ 
১৩। সনাতন ধর্ম ত্বামী অমৃতত্বানন্দ *** ২৫৯ 
১৪। নালাল্দা স্বামী শুজানন্দ *০ ২৬ 
১৫) রবীন্দ্রনাথের “পতিতা শিবদাস **. ২৬৯ 
১৬। সপ্তধষি আমার মন (কবিতা) শ্রীরাজেন্্র শাহ ৮১ ২৭১ 











খথেদ 


মূল, পদবিভাগ, অন্ধয়, অনুবাদ ও শব্দার্থব্যাখ্যাসহ সমগ্র ধথেদ থণ্ডে 
খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ১০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকা ও পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। প্রতি 
খণ্ডের মূল্য ভিন টাকা । একশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৫০২ টাকা। চল্লিশ/কুড়ি/দশ 
খণ্ডের অগ্রিম মুল্য যথাক্রমে ১০০২/৫০২৬/২৫২ টাকা। প্রতি খণ্ড ম্বতন্ত্রভাবেও 
বিক্রয় হইতেছে! 







ঘদে ঘরে হেদ নাধুন 
যোগাযোগের ঠিকানা £ পরিতোষ ঠাকুর, “বেদগ্রস্থমালা” 
২৯, সদানম্দ রোড, কলিকাতা-২৬ 
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[৬] উদ্বোধন [ জো, ১৩৭4 
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সর্ট, ১৬৭৭] উদ্বোধন [4] 





বিষয় লেখক পৃনভা 

১৭। সমাপোচন। হা দু »৮* ১৭২ 
১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ঃ ১৮ ২৭৪ 
১৯। বিবিধ সংবাদ ্ে রি ০ ২৭৯ 
নূতন পুস্তক! লুত্তন পুস্তক ! 


শ্রী্ীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন কার্যালয় 


শ্রীশ্রীমা সারদাদেৰী ও স্বামী সারদানল্গজীর পুণস্মৃতি-বিজড়িত শ্রীশ্রীমায়ের 
বাটী এবং জাতীয় জাবনে প্রাণসধ্ারকারী রামকৃফ'বিবৈকানল্দ-ভাবধারা- প্রচারের 
কেন্তর উদ্বোধন কার্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইত্তিহাস। পৃষ্ঠা 8৪+৪) মুল্য ২৫ পয়সা। 
উদ্বোধন কার্ধালক্ন, ১) উদ্বোধন লেন, কঙ্গিকাতা ৩ 








স্বত্ব ০ম স্যত্ত্ন প্চুস্্যজ্য 


ভগবানলাতির পথ 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
স্বামী বীরেশ্বরা নন্দ্‌-প্রণীঙ 
শ্রীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ ভরীমৎ দ্বাপী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
ছুইটি হৃদযগ্রাহা ভাষণ এই পকেট-সাইজ পুন্তকে সঙ্ছলিত। আধ্যাত্মিক জীবন- 
গঠন ও পুষ্টিসাধনে ইহা পরম সহায়ক ও নিত্যসঙ্গী করিবার উপযোগী । পৃষ্ঠা ৮* ; 
মুল্য পঞ্চাশ পয়স।। 


উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 








ডক্টর হনিস্চজ্র সিংহের 
ভগ্গবগপ্রসঙ্গ ;. ১ পর্যায় (২ক্ধ সং) ১৫৯ সন্ত তেরেস। ও পুর্ণভীর সাথন ১৫০ 
ভগবত্প্রসঙ্গ : ২র পধায় ২০০ ঈশ্বর-সাঙ্গিধ্য-বোধের সাধন! 
শীষ্ভাতত্ববে গরামকৃকণ (দুই খণ্ডে) (২ক সং) ০৮০ 


প্রতি খণ্ড ৮০০৩ 
ভা: উপেক্্নাথ হ্ধাসের 
সন্ধ্য। মালতী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ২০০ 
প্রাপ্চিস্থান : ভিভইন্জাসন্করঞ আল্লা 
ঠনং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক বো, কলিকাতা-২৫; এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট পুস্তকালয় 





(1৮) উদ্বোধন [টিভি ১৬৭৭ 


-ভহোমিওপ্যাথিক 


ওষর গুম 
হোমিওপ্যাথিক 
পারিবারিক চিকিৎল! 
একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যুন তিন লক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। 
ঘ্বাবিংশ সংক্ষরণ, কাপড়ে বাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২০ পৃষ্ঠা 
বায়োকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট মূল্য ৮২ টাকা । 
আধুনিক যন্্পাতি-লাহায্যে উৎক্ ভ্রীপউচন্তী (লটীক )-_-বড় বড় অক্ষরে 
জুগার-অব.-মিদ্ক-যোগে ছাপা, অক্বয়ার্থ। বাংলা ব্যাখ্যা ও 
লিগার টিগনী-সংবলিত । যৃল্য ৮২ টাকা। 
লপ্তশত্ীরহুস্তত্রয় ৪২ টাকা। উভয় 
রস্থ একআ ১২২ টাকা স্থলে ১০২ টাক! 


ডঞ্রক্ষষ» জ্ভভভীচ্গাম্ত্র ৪ ০ম আরোও লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কোমঞ্টস্‌ এশ ফারমাসিষ্টস্‌ এ৩ পাত্ারশাস' 


শ:6]. £-+91007110016* ৭৩, নেতাজী স্বতাষ রোড, কলি.-১ 01) 22-+2536 






আমাদের বধ অভিজ্ঞ ভাক্তারের 
] তত্কাবধানে সম্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও 
নির্ভরযোগ্য ভাবে গ্রন্তত হয়। 






















ণা 


ফোন £ “২৩-১৮৯১- ছুই লাইন” টেলি : অটোমেটন 
ভারতের লবত্র মোটরগাীর যাবতীয় 
সরঞগ্াম সন্ভাদরে সরবরাত করা হইয়া থাক / 
_গুত্বীজীন্ন ওত্রতিভটান্ম_ 


হাওড়। মোটর একসরিজ এমশী 


প্রাইন্ডেট লিমিটেড 

৩৯, ম্যাঙ্গে। জেন 
পো: বঝ্প_-৩৪৩, কলিকাত৷ 
কারখানা ৬ বসন রোড, 
হাওড়া 







৪ 


উাথন, আষাঢ় 4৩৭? 
বিষস্ব-ুচী 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। দিব্য বাণী *** *** ২৮১ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ও ২৮২ 
ভারতের সংহতি 
৩। অপ্রকাশিত পত্র £ 
স্বামী ত্রহ্মানম্দ ২৮৪ 
স্বামী প্রেমানন্দ ২৮৬ 
স্বামী তুরীয়ানম্দ ২৮৬ 
স্বামী সুবোধানন্দ ২৮৭ 
৪1 বর্তমান স্মস্াসমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সমুদ্ধানম্দ ২৮৯ 
৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বপ্রভাতম্‌ (স্তোত্র) স্বামী হযানন্দ ২৯৩ 
সন্ত প্রকাশিত সগ্ভ প্রকাশিত 


পাঞ্চজন্য 


(বিবেকগীতি ) 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 


প্রায় পাঁচশত সঙ্গীতের সমাবেশ । ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে সঙ্গীতজ্ 
সাধক কবির জীবনব্যাপী সাধনার ল। স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে : মাতৃসঙ্গীত, 
শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সজীত, রামকৃঞ্ণচলীলাগীতি, সারদালীঙাগী'তি, 


দেশাতআ্ববোধক সঙ্গীত ও “ভিন্ন ভাষায় অনুদিত লেখকের সঙ্গীতাবলী। 
পৃষ্ঠা ৩০৮; সুল্য ছয় টাকা 


প্রান্তিস্থান- উদ্বোধন কার্যালয় 
বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 





৪] উদ্বোধন [ আহাঢ়, ১৩৭৭ 


ৰ শ্রী্বদৃগ্ীত। 
| 





পরিবধিত্ত দশম সংস্করণ 


বাসী অগ্পালীন্নলালন্দ-অন্নুর্সিভ 


আাহী জগ্পদান্ক স্প্াাজিত 
এই' সংস্করণে গীতা-কবচ সংযোজিত হইয়াছে । 
মূল সংস্কৃত, অন্বয় ও মূল সংস্কতের বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ 
এবং প্রাঞ্জল বঙ্গান্ববাদ। পাদটাকায় দুরূহ 
অংশের নরল ব্যাখ্যা । 
৫০* পৃষ্ঠা সম্পুর্ণ £ £ মনোরম কাপড়ে কীধাই 
মূল্য সাঁড়ে তিন টাক মাত্র 


শ্হাম্ধ ক্গাআ্বাঁভম্জ 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ | 


শী . 


(স্থদৃশ্য নবম সংস্করণ ) 


আলী কঞ্গবীম্রল্লাল্দ অন্কিজ্ভ 











ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি-_মনোরম লাল কাপড়ে বাধা ই--৪৫০ পৃষ্ঠা 
মুল্য ৩ টাকা মাত্র। 


| ইহাতে চত্ডীর মূল সংস্কৃত অহ্থয়মুখে শবের অর্থ ও সরল বঙ্গানৃবাদ প্রভৃতি আছে। 
চণ্তীতত্বটি পরিশ্ফুট করিবার নিিত্ত চণ্ডীর প্রসিদ্ধ টাকাসমূহ হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া 
বাংশা পাদটাকায় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বাতীত সান্রবাদ দেবীকবচ, অর্গলাস্ততি, 
কীলকন্তব, প্রাধানিক রহস্ব, বৈকৃতিক রহস্য, মৃত্তিরহ্, দেবীসৃক্ত, বাত্রিসৃ্ত ও ধ্যানাদির 
অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ এবং চণ্তীপাঠ-বিধি ও প্রধান প্রধান শবে সংক্ষিপ্ত সূচী প্রভৃতি 
প্রদত্ত হুইস্াছে। 


শতজ্বাপ্রম্ন ক্ষান্নালস্ত . 
১নং উদ্বোধন লেন, বাশবাজার, কলিকাতা ৩ 
এ স্‌ রর পট হ ৮: পপপপাশ০ সস স্দপাদেযনুতী 


আত্বাঢ, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন ৫] 


বিবয়-সৃচী 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

৬। স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা হ্বামী নিখিলানন্দ ১০ ২৯৭ 
[ অন্বাদক £ স্বামী চেতনানন্দ ] 

৭। ভারতীয় সমম্বয়ধারা ও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার ৩.৯ 
৮। প্রার্থন। (কবিতা ) ডঃ মতিলাল দাশ ০৯৩০৩ 
৯। স্বামীজী ও তার গুরুভক্তি ত্বামী জীবানন্দ »** ৩০৪ 
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নবধুগ শ্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *.. ৩০৯ 
১১। লীলা (কবিতা) শ্রীফণিভূষণ মৈত্র ৮৮ ৩১২ 
১২। স্বামী বিবেকানন্দের 

অন্বাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষ।” শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ** ৩১৩ 
১৩। বহুরাপে (কবিতা ) শ্রীঅপূর্বকুমার কু ০৮ ৩১৭ 
১৪। শিবজ্ঞানে জীবসেবা শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৮ 





ভরী্রারামকষ-যভিযা 
দীর্ঘকাল পরে পুনমমুদ্রিত হইল 


ভগবান শ্রীরামকষদেবের অন্যতম গৃহী শিষ্য এবং শ্রীরামকষ্চচরিত-মহাকাব্য 
প্ররামকফ্ণ-পুঁবি'র অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রস্থত গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
মুগপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের অপুৰ মহিমার কথা নৈপুণ্যের সহিত সাবলীল ভাবায় উপস্থাপিত 
হইয়াছে । পাঠকম্াত্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও মনণশক্তির গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত 
হহবেন। গ্রস্থথানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেব না করিয়া থাক যায় না। 
পৃষ্ঠা ১৩৮ : মুঙ্গ্য দুই টাক 
উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ও 











ডক্টর হরিম্চন্দ্র সিংহের 
ভগ্নবগুপ্রসঙ :. ১ম পর্যায় (২য় সং) ৪৫০ সন্ত তেরেস! ও পূর্ণতার সাধন ১৫০ 









ভগবতপ্রসজ : ২য় পর্থায় ২৯০ ঈশ্বর-সাসিধ্য-বোধের সাধন! 
। গীভাতন্তে গ্রারামকষ্জ (ই খণ্ডে) (২য় সং) ০৮০ 
প্রতি খণ্ড ৮০০ 
ডাঃ উপো্দনাথ বাসের 


সন্ধ্য! মালভী ( ভ ক্রিমুলক প্রস্থ) ২০০ 


প্রাপ্চিস্থান ; ও ইল্লামন্কষ্ত আস্তিল্্ 
৪নং ঠাকুর রামকঞ্ক পার্ক রো. কি মকাতা-২৫ 3 এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট পুস্তকালয় 








আষাঢ়, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন [4] 


্রবস-ূ 

বিষয় খেখক পৃঠা 

১৫] পুনর্জন্ম ও মুক্তি প্রীনরেন্্রনাথ পিংহ ০৮ ৩২৩ 
১৬। সমালোচনা টি ৪ ** ৩২৯ 
১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৩৩২ 
১৮। বিবিধ সংবাদ রি *% ৩৩৫ 
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খথঘেদ 


মূল, পদবিভাগ, অন্বয, অনুলাদ ও শব্দার্থব্যাখ্যাসহ সমগ্র ধথেদ খণ্ডে 
থণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে । ১০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রখ্যাত পত্রপত্রিকা ও পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। প্রতি 
খণ্ডের মূল্য তিন টাকা । একশ খণ্ডের অগ্রিম মুল্য ২৫০২ টাকা। চল্লিশ/কুড়ি/দশ 


খণ্ডের অশ্রিম মুল্য যথাক্রমে ১*০১/৫০১/২৫২ টাকা। প্রতি খণ্ড ব্বতন্ত্রভাবেও 


বিক্রয় হইতেছে। 
ঘগে ঘরে বেদ নাখুন 


যোগাযোগের ঠিকানা £ পরিতোষ ঠাকুর, “বেদগ্রস্থমালা” 
* ২৯ সদা-ন্দ রোড, কলিকাত1-২৬ 





। ৮] উচ্ছোধন 


| আধাঢ; ১৩৭৭ 


হোমিওপ্যাথিক ৃ 


আমাদের ওষধ স্বান্তিজ্ঞ ডাক্তারের 
তত্বাবধানে লম্পুর্ণ বিশুদ্ত ও 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রত্থতত হুয়। 


বাক্োকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক যন্ত্রপাতি-সাহায্যে উতর 
জুগার-অব.মিষ্ক-যোগে 
প্রস্তুত করিয়া খাকি। 


গুভিত 
হোমিওপ্যাথিক 

পারিবারিক চিকিৎস। 
একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যুন তিন জক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে । 
্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বীধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা, 
মূল্য ৮২ টাকা । 
্ীপ্রীচন্তী (লটাক )-_বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অস্বযার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও 
টিপনী-সংবলিত। ৃল্য ৮২ টাকা। 
লগুশভ্তীরহন্তত্রয় ৪২ টাকা । উর 
্রস্থ একআ ১২২ টাকা স্থলে ১৯২ টাক! 


রক্ত আ্তক্াচগার্্ব এউ ০্গাও প্রা লিও 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এগ ফামণাসিষ্টস্‌ এশ পাবারশাস 
761, -7598001115016% ৭৩, নেতাজী স্ভাষ রোড, কলি,-১ চা) 22-772535 








কোন £ “২৩-১৮৯১-_ দুই লাইন” 





টেঙ্গি : অটোমেটন 


ভারতের সবর্র মোটরগাীর যাবতীয় 
সরঞ্খাম সন্ভাদরে সরবরাত করা তইয়া থাক) 
_গু্ধাচ্জীঞ্ম ওর ত্তিউাত্ম- 


হাওড়। মোটৰ এনা এছেশী 


প্রাইন্েট লিমিটেড 
৩।৯, ম্যাক্ষে। লেন 
পো: বক্ম--৩৪৩, কলিকাতা 


শাখা হাওড়া, 


কারখানা ৬৭ ভডবলন রোড, 
".. হাগুডা 





উাভাথন, গাবণ ৩৭৭ 
বিষয়-লুচী 


বিষয় লেখক পৃ! 
১ দিব্য বাণী নি রহ ০০ ৩৩৭ 
২। কথাগ্রসঙ্গে মু টা »০ ৩৩৯ 

উধ্বগতি না অধোগতি ? 

৩। স্বামী স্ববোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *** “৭৩৪২ 
৪। বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ ভ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৩৪৫ 
৫। ভাষার বিচার শ্রীম্ব্জয়গোপাল রায় পোদ্দার ৩৫১ 
৬। উত্তরাখণ্ড তীগ“-পরিক্রমা শ্বামী তেজসানম্দ ৮০ ৩৫৩ 





শ্রীরামরুষ্চরিত 


বিশ্বভারতীর ভূতপুধ উপাচা স্রী/ক্ষিতীশচভ্ চৌধুরী প্রণীত 
( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 


রামকুষ্জ পরমহংমদেবের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীব অপূর্ব সমাবেশ 


“. কোনরূপ দার্শনিক বিচার-ব্যাখ্যাউ গ্রন্থের বিষয়ীভূত হয় নাই, শুধু তথ্যের 
ভিত্তিতেই গ্রন্থকার জীবন-চর্িত লিপিখদ্দ করিয়াছেন। "* ভগবান বামকৃফ্জদেবের 
প্রামাণ্য জীবন-চব্রিত হিসাবেই গ্রন্থখানি শ্বীক্ত ও সমাদৃত হইবে। নাঁতিদীর্থ 
একখানি গ্রন্থে পরমহংসদেবের এইক্প একটি জীবনী বাংলার পাঠক-সমাজের 
বহুদিনের অভাব দূর করিক্াছে।'-"* 

-আনন্দবাজার পত্রিকা 


4 বোর্ড বাধাই ক ডিমাই সাইজ  ".. ৩২০ পৃত্ঠ। : মূল্য ৪ টাকা 


[৪) উদ্বোধন | শ্রাবণ, ১৩৭৭ 


সপ পলসস 


হায়! কৌোখায় আমরা? 


তয় নাই--ভর নাই। 

টিটি 'ব্ল ভাই ভান্লভেল্ল মৃত্তিকা 

2 আমার স্বর্গ, জ্ঞান্পভেল্স কল্যাণ 
_ আমার কল্যাণ।” 


“মনা, আমায় মানুষ কর।” 
স্বামী বিবেকানন্দ . 


রে 
5 
7৫ ০ 4 















7 





€₹০/ £%, ”%% 7 রি 
. 7 +€ , 
776 € 27 / 
?57% ৫? 
6, ৭6 5 












সি 






১৯৮১ 










এ. 


টা 







এপ 


কু 
১ তহ 





ক 
১ 






০: 
তে 


০২৩ 
১৯৫ 
তু 






) 









৫১ 






সঃ 
চি 









শ্রাবণ, ১৩৭৭ | উদ্বোধন ৮ শর] 


বিষয্ব-সুচী 
বিষয় লেখক পট 
৭। রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস ত্বামী চেতনানন্দ ৮০ ৩৬৪ 
৮1 অনিকেতন (কবিতা) ড্র কুভেংপু ০ ৩৭৬ 


[ অনুবাদিকা £ শ্রীমতী সৃজাত! পরিয়ংবদা ) 
৯। ম্বামী বিবেকানন্দের 





অহ্যবাদ-গ্রস্থ £ “শিক্ষা শ্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ *** ৩৭৭ 
১০। রবীন্দ্রনাথের ধ্যান শিবদাস , *** ১১৩৮১ 
১১। সত্য (কবিতা) শ্রীশ্বামাপ্রনাদ দাস ০০৩৮৪ 
ভগবানলাভির পথ 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্-প্রণীত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশলের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্ববানন্দজী মহাবাজের 
দুইটি হৃদযগ্রাহী ভাষণ এই পকেট-সাইফ্ পুস্তকে সঙ্কলিত। আধাতবিক জ্ঞীবন 
গঠন ও পুষ্টিসাধনে ইহা প্বম সহাযক ও নিভাসঙ্তী করিবার উপযোগী পৃষ্ঠা ৮*) 
মুল্য পথ্ণাশ প্যসা। 

উদ্বোধন কাধালয়, ২ উছ্বেধন লেন, কলিকাতা ৩ 








94 হিড়িক 
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? ৬] উদ্বোধন [ শ্রাবপ, ১৩৭৭ 


? ভি হ্রাধ্ণিক 
রি আটো পান 





শীবপ, ১৩৭৭ 1 উদ্বোধন 





ধিসয়-সূচী 
বিষ, লে * আয়া 
১২। সমালোচনা 2 
১৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংকাদ তত ৯ *** ৩৮৭ 
১৪ বিবিধ সংবাদ রি ১০৩৯১ 











যুগনায়ক বিবেকানন্ব 


১ম খণ্ড (প্রস্ততি ), ২য় খণ্ড (প্রচার ) ও ৩য় খণ্ড (প্রবর্তন ) 


-_ স্বামী গীন্রানজ্ছ প্রশীত _- 
স্বামীজীর অধুনাতন মুলাবান প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ 
্রস্থের বৈশিষ্ট্য--দপ্প্রাপ্য, নৃতন ও প্রামাণিক উপকবণ অবলম্বনে লিখিত 
ঞ 
নির্দেশিকা, পাদটাকা, উদ্ধৃতি ও কযেকখানি মনোরম ছবি-সংবলিত 


8 
সাইজ _- সিডিযাম £ মুলা ১ম খণ্ড (১ব সংস্কবণ )৮২ আট টাকা; 
১য ও ৩ঘ খণ্ড ৭২ সাত উাকা (প্রমথ) 
5ম থণ্ড--8৭৪ পষ্ঠা, ১য খগ--৪৯৭ পৃষ্ঠা, য খখ---৪৮৪ পর্সা 
তিন খণ্ড একত্র লইলে--২১৯ টাকায়। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে-- ১৯২ টাকা 


সস 














বৈদিক সাহিতোব সৃচনা খকমন্ত্র দিয বাক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন 
বিঞ্বেদ সম্পর্কে বৈণদক পষিবা যেভাবে চিজ্ঞা কবতেন, চেষ্টা করতেন বিশ্বৃ- 
রহস্তকে জানবার, তাই বিধৃত আছে খথেদ অহিত্বায়। ভারতীয় মুল 
ভাবধারান 'চরভ্তন দিকট।ব আকরগ্রন্থ এই খথেন সংহিতা তাই যুগে যুগে যখনই 
ভারতীয় চিবস্তন ভাবধাবার প্রতি আঘাত এসেছে তখনই হয়েছে মহাপুক্ষদের 
অর্বর্ভাব শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীকুষ্চৈতন্য, বামমোহন থেকে শ্রীবামকৃ্ণ, রবজ্ত্রনাথ, 
বিবেকানন্দ বেদকেহ আকড়ে ধবেছেন তাই বাব বাব । আকঙ্ত বস্তবাদী চিন্তা আমাদের 
যেখানে আটকে ফেলেছে সেখান থেকে উত্তীর্ণ হতে হপে বেদকেই আকড়ে 
ধরতে হবে) 





থথেদ পড়,ন, ঘরে ঘরে বেদ রাখুন। 


এখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে-_মূল, অন্বয়, অস্থুবাদ ও শব্দার্থ ব্যখা।সহ। 
যোগাযোগের ঠিকানা- পরিতোষ ঠাকুব। “বেদগ্রনথমালা”, ২৯, সদানন্দ রোড, 
করলিকাতা-২৬। 








বস 


-হোমিওপ্যাথিক- 
ওয় গ্ম্ভক 


কোমিওপ্যাথিক 
ৰ পারিবারিক চিকিৎস৷ 





আমাদের ওষধ অতিজ্ঞ ডাক্কারের 
তত্বাবধানে জল্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও 
নির্ভর ষোগয ভাবে প্রস্থত হয়। 


বাক়োকেমিক ট্রিটরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক যন্্পাতি-লাহায্যে উই 
ছগার-ক্জবিজ্ক-ষোগে 
প্রস্তুত করিয়া খাকি। 


একমাত্র বঙ্ভাষায় অন্যুন তিন লক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। 
দ্বাবিংশ সংক্ষরণ, কাপড়ে কাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা, 
মূল্য ৮২ টাকা । 

উী্রীচণ্ডী (লটাক )--বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অহ্স্ার্থথ বাংলা ব্যাখ্যা ও 
উপ্ললী-সংবলিত। মূল্য ৮২ টাকা। 
গ্ডশতীরহন্তত্রয় ৪২ টাকা। উতয় 
রস্থ একত্র ১২২ টাকা স্থলে ১০২ টাকা 


ঞ্রক্ম» আ্ঞউ্রীচ্গম্ব ওর৪ ০্ষা প্রাঃ লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এ ফামাসিষঈটস্‌ এত পাবলিশার্স 


[6]. ৮9170111006” ৭৬ নেতাক্কী স্বভাষ রোড, কলি.১ 71) 22-72596 





সপ 


কোন ; “২৩-১৮৯১- দুই লাইন” টেলি ; অটোমেটন 
তারাতর দবর্ত মোটরগাতীর যাবতীয় 
গরঞাম সন্ভাদরে সরবরাহ করা হইয়া থাকি। 
_গুশ্রীজীন্ম ওভ্ডিউটান্স- 


ছাওড়। মোটর একেমরিজ এজেখী 


প্রাইন্ডেট লিমিটেড 
৩১ ম্যাক্ষো জেন 
পো: বঝ্ম-_-৩৪৩, কলিকাতা 


পপ পপ পিস স্্প্পপপাপসপশেপসসসপ 


শাখা_-হাগড়া, 
ভবাশীপুর (কলিং) 





কারখান।- ৬, বসন রোড, 
হাওড়া 


উাভাগন, ভাড়ে 5৩99 


বিষয়-সুচা 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১ দিব্য বাণী রর রঃ রহ 
২) কথাপ্রসঙ্গে রঃ রি ০০ ৩৯৪ 

শ্ীতা__জাতীয় আদর্শের আলোকবতিক। 

পথ ন। বিনথ? 
৩। রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস স্বামী চেতনানন্দ »০ 85১ 
৪। বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন দত্ত ***:8১৪ 
৫। প্রাণপুরুষ (কবিতা) ণবতব' ১ এ :8১৮ 


্বামিশিষা-মংবাদ 


( পূর্বকাণ্ড--১৩শ সংস্করণ ; উত্ত্রকাণ্ঁ_-১",শ সংস্করণ ) 
শ্রীশরৎচন্স্র চক্রবর্তা প্রণীত 


স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানবার উৎকৃই গ্রন্থ । স্বামীজীর 
জীবিতকালে তাহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার- 
নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম- ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা । সরস ও হ্থায়গ্রাহী এই সব বর্ণনা! সত্যিই আনন্দদায়ক ৷ বর্তমান 
ষুগের বহু সমস্যার আদর্শান্ছগ সমাধানও উহাতে পাওয়া যাইবে । জীবনতত্ত 
বিষয়ে এই পুস্তকদ্ধয় অমুল্য রত্ববের সন্ধান দিবে । 


২২ ও ২১৭ পৃষ্ঠার সম্পুর্ণ । মূল্য প্রতি কাণ্ড ২২৫। 








প্রাপ্তিস্থান :₹--উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা ৩ 
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ভাত্র, ১৩৭৯] উদ্বোধন চা 


বিবক্ব-সুগী 

বিষয় লেখক পঞ্ভা 
৬। ম্বামী বিবেকানন্দের 

অন্ববাদ-গ্রস্থ £ “শিক্ষা” শ্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ **৪২৫ 
৭। ন্বয়স্ত শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগোরা্টাদ কু ০*:৪২৯ 
৮ সার্থক বাণী (কবিতা) শ্রীমতী স্জাতা! প্রিয়ংবদা "১ ৪৩৩ 
৯। ব্বামী স্ববোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৮০. “২ ৪৩৪ 
১৭। অবতারবাদ ও নরেক্দ্রনাথের 

মানসিক বিবর্তন শ্্রীরাধাশ্যাম দাস ১০৪৩৬ 








শীত্াচার্য পণ্ডিত রামেন্দ্রসুম্দর তক্তিতীর্থ প্রণীত ৃ 
্রীশ্বীরামকুষ্ণ-ভাগবতম্‌ 


ইংরেজী ও বাংলাভাষায় অন্ববাদ-সহ মুল সংস্কৃত গ্রন্থ-_ 
প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ--অপূর্ব বিরাট ধর্মগ্রন্থ 
ভারত সরকারেব আদেশানুসারে ২৫৯ টাকার পরিবর্তে ১৫২ টাকা মূল্য নির্ধাবিত হইল | 
প্রাপ্তিস্থান £ «৫৬1৪ গ্রে জ্রীট (অরবিন্দ সরণি ), কলিকাতা ৬ 








ধর্মপিপাসু হিন্দু-মুসলম।ন-খৃষ্টান সমাজ কর্তৃক সমাদৃত 
টমাস-একেম্পিসের জগদিখাত “দি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট-এর 
স্বামী সচ্চিদানন্দ-অনূদিত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ 


উস্পাল্র্তসম্্রঞ্ 
ডবল ফুলস্ক।াপ ১৬ পেজি, বো বাধাই, সুন্দর জ্বাকেট্‌। দৃইথণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম থণ্ড 
(১ম ও ২য় পর্ব ) মুলা চারি টাকা | খ্রস্তীয় খণ্ড ( ৩য় ও ৪র্থ পর্ব) মূল্য ছয় টাকা । 
প্রাপ্তিস্থান ২ 
শ্রীনেপাল দাসগুপ্ত 


৩৬, সুর্ঘ সেন ট্রাট, কলিকাতা-৯ 


স্বামী নচ্চিদনন্দকৃত এই বঙ্গাহুবাদের স্তায় টাকা-টিপ্লনীদহ এমন সর্বাঙহুন্দর জনুযাদ ইতিপূর্বে আর হয় নাই। 
ভাষার মাধুধে ও রচনানৈপুণ্যে এই অনুধাদ মৌলিক রচণ] বলিয়। ভ্রম হয়। আনদাবাজার, অম্বতবাজার, দৈনিক 
বন্গমতী, বুগ|ন্তর, দেশ, মৃত ও বিহ্বভারতী €ুভূতি পত্রিকায় উচ্চ গ্রশংশিত | 





সর 
বৰ অনি ্াধূরিক টু 


১ 
রঃ &% 
প্রন্তুত 4 
১৯ 


১০ 
১৯ 


পু 
& আটোপ্ল্যাঞ্টে | 


[ ভাত, ১৩৭৭ 





ভীত, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন শখ 


বিবস্-সূচী 
বিষঙ্ক লেখক *কা 
১১। সমালোচন৷ রঃ ৮০ ২ 
১২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৪৩ রা ***::884 
১৩। বিবিধ সংবাদ 6 ৮৪৪ ১১8৪৭ 





ক্বাক্বী ন্হিত্যিক্গামতশ্িজ্ 


পত্রাবলী 


€ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ) 
মনোরম বোর্ড-বীধাই : স্বমীজীর সুম্বূর ছবিসহ 


ভারতের তথ! বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে এবং তাহার জন্ত কিকি 
উপাদানের প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার ইঙ্গিত আছে | পত্রগুলি পাঠ কর্রিলে প্রাণে 
শক্কি সঞ্চারিত তইয়া পাঠক্পাঠিকাকে স্বদেশ ও বিশ্বজগতেব সেবায় উদ্বদ্ধ করিবে। 


গ্বতীষ ভাগে পরিচয় ও মির্থণ্ট দেওয়া হইয়াছে | 


প্রতি ভাগ ৫'৫০ ও উদ্বোধন-গ্রাহুক-পক্ষে--৫২ 


উদ্রোপধন ক্রার্যালয্র, কলিকাতা ৩ 








গ্ব বৈদিক সাছিত্যের স্চনা ঝক্মন্ত্র দিযে । ব্যভ্তজীলন ও বিশ্বজীবন 
বণ্েদ সম্পর্কে বৈদিক খষিবা যেভাবে চিন্তা করতেন, চেষ্টা করতেন বিশ্ব- 
+1 ব্ুহন্তযকে জানবার, তাহ বিধৃত আছে ঝণ্ধেদ সংহিতায। ভারতীয় মূল 
ভাবধারার চিরন্তন দিকট।র আকরগ্রন্থ এই ঝখেদ সংহিতা তাই যুগে যুগে যখনই 
ভারতীয় চিরস্তন ভাবধারার প্রতি আঘাত এসেছে তখনই হয়েছে মহাপুরুষদের 
অবির্ভাব । শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীকৃষ্চৈতন্ত, রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, 
বিবেকানন্দ বেদকেই আকড়ে ধরেছেন তাই বাব বার। আজ বস্ভবাদী চিপ্ত আমাদের 
যেখানে আটকে ফেলেছে দেখান থেকে উত্তীর্ণ হতে ছলে বেদকেই আকড়ে 
ধরতে হবে । 
খাথেদ পড়ন, ঘরে ঘরে বেদ রাখুন । 
এখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে-_মুল, অন্বয়, অন্থবাদ ও শব্দার্থ ব্যাখা[সহ । 
যোগাযোগের ঠির্কানা-_ পরিতোষ টাকুর, “বেদগ্রস্থমাল।”, ২৯, সদানন্দ রোভ, 
কলিকাতা-২৬। 








7৮] 


ওষণ 


, আমাদের ওষথ অভিজ্ঞ ডাক্তারের 


তত্বাবধানে লম্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রহ্থত হয়। 


বায়োকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক যহ্রাপাতি-সাহায্যে উৎকৃষ্ট 
আুগার-অব.মিষ্ক-যোগে 
প্রস্তৃত করিয়া থাকি। 


ফোন £ “২৩-১৮৯১-__ছুই লাইন” 


শাখা হাওড়া, 
ভবাশীপুর (কলি) 


উদ্বোধন 


[ ভা, ১৩৭৭ 


হোমিওপ্যাথিক 


চিন 

পারিবারিক চিকিৎস 
একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যুন তিন লক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে । 
দ্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা 
মূল্য ৮২ টাকা। 
ভ্ীপ্রচণ্ডী (লাক )-_-বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অঙ্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও 
চিপ্পনী-সংবলিত । মৃল্য ৮২ টাফ]। 
জগ্তশত্ীরহম্যত্রয় ৪২ টাকা । উভয় 
স্ব একআ ১২২ টাকা! স্থলে ১*২ টাকা! 


্ান্ষমঞ আ্ভীচঙ্গাজ্ব ৭9 02্গা এরাও জিও 
হোমিওপ্যাধিক কেমিষ্টস্‌ এশু ফার্মাসিষ্টস এশু পাব্ািশাস” 


761. ₹-7৮510115016৮ ৭৩, নেতাজী স্ভাষ রোড, কলি.১ চ1) 27--2536 





টেজি £ অটোমেটন 


তারাতের লবত্র মোটরগাটীর যাবতীয় 
সরগ্াাম সন্তাদরে সরবরাত করা হইয়া থাকে। 
_গু্ধীচ্ীন্ম ও ভিডিডান্ম 


ছাওড়। মোটর এঝেমনিজ এনেখী 


প্রাইভেট জিজিটেড 
৩|১, ম্যাঙ্গে। জেন 
পোঃ বজ্ম--৩৪৩, কলিকাতা 


কারখানা ৬, ভবলন রোড, 
হাওড়া 





উাছাথন, আশ্িন ১৩9৭ 
বিষয়-মূচী 


বিষয় লেখক পষ্ঠ। 
১ দিব্য বাণী টি ্ ,..:৪৪৯ 
২। কথাপ্রসঙ্গে *** *** **ত::৪৫০ 

মহাশক্তি জ্ীতীহুর্ণ। 

৩। ভারতের ঘুবসম্প্রদায়ের প্রতি স্বামী বীরেশ্বরানম্দ »-৪৫৩ 
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভার বাণী আজ্ভ টয়েনবী ১৪5৫৫ 
৫ । শ্রীহর্গা-করাবলগ্বস্তোত্রম্‌ স্বামী হর্যানন্দ ০৮:8৫৬ 
৬। “এবংপ্রভাবা সা দেবী' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ***::৪৫৭ 
৭। এই শরতে € কবিতা ) শ্রীঅপূর্বকুমার কুণড ৪৬০ 


ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্ধভূতে ষেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়। 
বিবেকানন্দ 


পৃক্ভিন্ব তিল” 


৭৩।১, বাগবাজ্ার গ্রীট 
কলিকাতা_-৩ 


যাবতীয় রং ও লৌহ ব্যবসায়ী 


ইকিই £ ব্রিটিশ পেন্ট, আই. নি আই, ঈগল পেণ্ট, 
জেনসন ব্রাণ্ড পেন্ট ইত্যাদি । 


সর্বপ্রকার £ বাড়ী, গাড়ী ও কলকারখানার রং, জ্ঞু, কন্তা, 
পেরেক, বল্ট* নাট, এমবী ক্লথ, পেপার, টুলস, হেকস, 
ব্রেড, তালা, ইঞ্জিনিয়ারিং টুল ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। 





[৪] উদ্বোধন [ আশিন, ১৬৭৭ 





ভআাম্পন্মি ল্ফি জার্কক্স 





৫০৯০২ টাকা ৫ বৎসরের জন্য জম! 
রাখলে ৫ বৎসর ধরে প্রতি মাসে 
আপনি ২৭২ টাকা করে পেতে 
থাকবেন; আর যদি ৭ বৎসরের 
জন্য জমা রাখেন তাহলে প্রতি 
মাসে পেতে থাকবেন ২৯২ টাকা 
করে ! 





তা*ছাডা আপনার মূল ৫০০০২ টাকা তো পুরোটাই পাবেন ! 


বিস্ত/রিত সংবাদের জন্য আমাদের ৪৩০টি শাখার যে কোন 
একটির সাথে যোগাযোগ করুন। 


সব ব্যাঞ্ষিং কাঁরবারের জন্য প্রত্যেক মানুষের ব্যাঙ্ক 


স্লিহ্ওিক্কেউ জ্যাক 


ভারত সরকারের মালিকানাধীন 
তত্বাবধায়ক £ কে. কে, পাই 


হেড অফিস : মণিপাল 
মহীশুর রাজ্য 





অ্ান্িন, ১৩৭৭] উদ্বোধন [) 


বিষক্ষ-সুগী 

বিষয় লেখক পা 
৮। পুণ্যগন্ধা পৃথিবী শ্রীমতাঁ জ্যোতির্ময়ী দেবী *** ৪৬১ 
৯। শ্্রীক্লামকৃষ্ণভক্তিপঞ্চকম্‌ (স্তোত্র) শ্রীরামেন্্রন্দ্দর ভক্তিতীর্থ ».. ৪৬৩ 
১০। রাক্ধা মহারাজ-_ স্মৃতিকথা স্বামী পুণ্যানন্দ ***:৪৬৪ 
১১1 তোমাব প্রসন্ন আলো (কবিতা) শ্রীশাস্তশীল দাশ ১০০ ৪৬৭ 
১২। “তপো ব্রদ্মেতি? ডক্টর রঙা চৌধুরী ১৮৪৬৮ 
১৩। শ্রীপ্রীরামাহ্জদর্শন স্বামী আপ্দনাথানম্দ 7 রর 
১৪। মায়ের আগমনে (কবিতা) স্বামী জীবানন্দ 8৭৫ 
১৫। স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম মৌলবী রেজাউল করীম *** ৪৭৬ 
১৬। “তত্র কো মোহঃ' € কবিতা ) শ্রীবিক্রয়লাল চট্টোপাধ্যায় *** ৪৮১ 
১৭। বর্তমান সমস্থ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার *** ৪৮২ 


£5911917 170. 590 
£66 01২0 0০17 


8, [1)8100900117. ১0:5০ 
50165 টব০. 19 (200. 009) 
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আশ্বিন, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন [৭3 
বিবস্ব-সূচী 


বিষ। লেখক পঙ্ঠা 
১৮। মা (কবিতা) শ্রীদিলীপকুমার রায় ১০8৮৪ 
১৯। বাজিকরের মেয়ে € এ ) শ্ীকুমুদররঞ্জন মল্লিক ৪:88 
২০। রাখালের তীর্থ €( এ ) শ্রীকালিদাস রায় »**:৪৮৫ 
২১। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত ( এ ) শ্রীলরেন্দ্র দেব ১:88 
২২। আর্তের প্রাথনা € এ ) বনফুল ০০ ০০ ৪৮৬ 
২৩। স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ** ০8৮৭ 
২৪। “মোহরাত্রিশ্চ দারুণা” শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত *** ৪৮৮ 
২৫। “লোছিতাঙ্গং নমাম্যহম্, ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস *** ৪৯৪ 
২৬। শ্রীশ্রীমা ( কবিতা ) শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র **০ ৪৯৬ 
২৭। ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্ততি সংবাদ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্ধ ৪৯৭ 





শ্ীন্ীচ্ঠী 


(সুদৃশ্য নবম সংস্করণ ) 
ক্বামী জগ্গাীশ্রল্লাম্মন্দ অন্ু্িজ্ভ 


ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি--মনোরম লাল কাপড়ে বাধাই--৪৫০ পৃষ্ঠা 
মূল্য ৩২ টাকা মাত্র। 


ইহাতে চণ্ডীর মূল সংস্কৃত, অন্বপ্মমুখে শব্দের অর্থ ও সরল বঙ্গান্ৃবাদ প্রভৃতি আছে। 
চত্তীতত্বটি পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত চণ্ডীর প্রসিদ্ধ টাকাসমূহ হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া 
বাংল! পাদটাকায় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বাতীত সান্ববাদ দেবীকবচ, অর্গলাস্ততি, 
কীলকণুব, প্রাধানিক বহস্, বৈকৃতিক রহস্য, খুঁ্িরহস্য, দেবীসৃক্ত, রাত্রিসৃক্ত ও ধ্যানাদির 
অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ এব' চত্ডীপাঠ-বিধি ও প্রধান প্রধান শবের সংক্ষিপ্ত সুচী প্রতৃতি 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


উত্ক্জাঞ্রম্ন ক্চান্ীজন্ভ 
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাঞজার, কলিকাতা ৩ 





[৮] উদ্বোধন [ আশ্বিন, ১৬৭৭ 


হোমিওপ্যাথিক 


গুিক 
হোমিওপঢাথিক 


আমাদের ওবঘ অভিজ্ঞ ডাত্তগারের | ২ ভর ডে 


তত্বাবধানে লম্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও মুদ্রিত ও প্রচারিত হুইয়াছে। 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রহ্তত হয়। ছাবিংশ সংক্ষরণ, কাপড়ে কাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২* পৃষ্ঠা, 
বায়্োকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট মুল্য ৮২ টাকা। 

আধুনিক যন্্রপাতি-লাহায্যে উৎকৃষ্ট ভ্রীপ্রীচণ্ডী (লাক )--বড় বড় অক্ষরে 
গার-অব.মিক্ক-যোগে ছাপা, অন্বম্ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও 

টি রা টিমনী-লংবলিত। মূল্য ৮২ টাকা। 
লগ্তশতীপপহুত্তপ্রয় ৪২ টাকা । উত্তর 
খুস্থ একত্ব ১২২ টাক। স্থলে ১০২ টাকা! 


ঞস্ষৰশ ভীত ৪৩৪ ০ক্গাৎ প্রাঃ লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এ ফার্মাসিষ্টস্‌ শু পাবলিশার্স 


6]. :-557051115810% ৭৩, নেতাজী স্ভাষ রোড, কলি.১ 701) 22-72536 








ফোন £ “২৩-১৮৯১--দুই লাইন” টেলি £ অটোমেটল 
ভারাতির সবত্র মোটরগাভীর যাবতীয় 
সরগাম সভ্ভাদরে সরবরাত করা তইয়া থাকে। 
-ওু্বাচ্জীতম ও ভিউাম- 


ছাওড়। মোটৰ এঝেমরিজ এজেখা 


প্রাইন্ডেট লিজিটেড 
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন 
পো: বক্ম--৩৪৩, কলিকাত। 
শাখা হাওড়া, কারখানা_৬, ভবসন রোড, 
ভবানীপুর ( কলি, ) হাওড়া 





আশ্থিন, ১৩৭০ ] উদ্বোধন [৯] 


বিষয়-সুটী 

বিষর লেখক সুষ্ঠ 
২৮। যারা আমাদের জাগালে। ( কবিত। ) শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ১০ ২5৪ 

২৯1 ম্বানী বিবেকানন্দের 
অন্থবাদ-্রস্থ £ “শিক্ষা” ভ্ীপ্রণধরঞন ঘোষ ০১ €০& 
৩৯ | প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয় শ্রীনুখরগজন চক্রবর্তা ০০৫৯৯ 
শ১। একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা জ্রীজীবনকৃ্ণ দেব ১০: £১২ 
৩২। আনন্দময়ী (কবিতা) শ্রীমধুক্দন চট্টোপাধ্যায়. ৮৮ &১৫ 
৩৩। আকাশ যেথায় সিঙ্ধুরে ধরে শিবদাস ** ৮৫১৬ 
৩৪। মায়ের পৃজ1 ( কবিতা) সেখ সদর উদ্দীন ৮৫২১ 
৩৫। বিবেকানন্দ-স্মৃতিমদ্দিরের উদ্বোধন *** ৮৮০ ৫২২ 


৩৬। ভারতে ভাবগত সংহতি-সাধনে 
স্কত শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ১. ৫২৫ 


রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টভেপ্টস্‌ হোমের 
( বেলঘন্জিয়া, কলিকাতা-৫৬) 
প্রকাশিত কয়েকখানি বাংলা বই 



















(১) ভারত-কল্যাণ (৬ সং) স্বামী নির্বেদানন্দ (সংকলিত ) ২*০৪ 
(২) গল্পে বেদান্ত (৪র্থ সং) স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ১৬০ 
€বোর্ড বধাই--২'০০ ) 

(৩) মহাভারতের গল্প (৩ সং) স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্দ ১৬০ 
( বোর্ড বাধাই--২'**) 

(৪) আচার্ধ বিবেকানন্দ (২য় সং) শামী শ্রন্ধানন্দ ০:৬০ 
€৫) আমাদের বিবেকানন্দ (৫ম সং) স্বামী সত্যঘনানন্দ 5৬০ 
, ' (৯) বিবেকানম্দ বাণী শতক ০৩০ 

€৭) রামাক্সণ কাহিনী (৪র্থ নং) স্বামী অযলানন্দ ১০৬০ 
€ বো বাধাই--২*৯ ) 

(৮) মহাক্ডারত কাহিনী স্বামী অমলানন্দ ২০৮৩ 
€ বোর্ড বীধাই--২'৫০ ) 


পরিবেশক ২-_ফ্রেণুস্‌ পাবলিশিং ফোরাম 
৪ বি, দ্বিলধুশা গ্রীট, কলিকাতা-১৭ 
-- প্রাপ্তিস্থান _- 
উদ্বোধন কার্ধাজয় মডেল পাবলিশিং হাউস 
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ ২এ, শ্যামাচরণ ফে গ্ীট, কলিকাতা-১৩ 


সপ 





৫], 
৩ (62 ৬ 
€টা ৬৮ ২ 
তি? শিট রি 
2106 /48 


এ বোরোলীন-এর আন্তরিক উোছ! 


1] স্রগাভত আ্ািদেপটিক জাঁদ বোরোলধন-এর কোমল 
পেলৰ স্পর্ণে আপনার ত্বক হয়ে উঠুক নিম'ল-_নিরাপদ | 






আশ্তিন, ১৩৭৭ ] উদ্বোধন 1১১] 


বিশ্বয-সূচী 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
৩৭ | সমালোচনা নি ক* ৭১ ৫৩১ 
৩৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ক্ষ 5৯৪ **৯ €৩৩ 
৩৯ । আবেদন রত. ০৪০ ***&৩৫ 
৪*। বিবিধ সংবাদ ৮৮০ ৪৪৬ *৮০:৫৩৫ 
চিঅনূচী 
্ীত্ীদর্গ রর রর রন ১ 
বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মদির  *** র ৫২৩ 
বিবেকানন্ব-মন্দিরে প্রতিিত মূর্তি ০ ৪5০ রি 





১৯৩৩ সাঁলে চিকাগো! বিশ্বধর্মনভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা ডঃ মহা নামত্রত ব্রজ্চারী, 
এম. এ, পি. এইচ, ডি., ডি, লিট মহোদয়ের ুগাস্তকারী ধর্মী অবঙ্ধান-_ 

১। গ্লীভাধ্যান (ছয় খণ্ড)-_-প্রতি খণ্ড ২'৫০, ৪র্থ খণ্ড ২'০০। ২। গৌরকথ! 
(১ম ও ২র খণ্ড) প্রতি খণ্ড--২'০০। ৩। জগ্তুশতীসমন্বিত চন্ডীচিস্তাঁ-৪'০০। 
8। উদ্ধবসম্দেশ_-৩'০০। ৫। হ্ীমস্ভাগবতম্‌ ১ম স্বন্ধ,। ১ম খণ্ড-১৫'০০, ২য় 
খণ্ড_-৮৫০, ওয় (যতস্থ)। ৬। মহানামব্রেতের পীচটি ভাষণ-_২'৫০ ও অল্তান্থ রল- 
সমৃদ্ধ গ্রস্থাবলী | 


প্রাপ্তিস্থান £ ১। সম্পাদক, মহাউদ্ধারণ ম$_-৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫& 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচবণ দে ্বীট । ৩। প্রী্রহরিসতা মন্দির, 
পোঃ নবহীপ, নদীয়]। 


ভ্রীদিলীপকুমার রায়ের 
স্রদ্লাঞ্চজিশি (লেখকের নান! ভক্তিসঙ্গীতের ও ইন্দিরা দেবীর বহু হিন্দি ভজনের-_ 
অনুবাদ সহ--ব্বরলিপি--সচিত্র ) ২০২ 
স্রল্লন্বিহহাল্ল্ল (১ম ও ২য় ভাগ, নানা ভক্তিদলীত, সংস্কৃত গান, স্বদেশী গানের 
স্বরলিপি) ৮২ 
অদ্বউন্লী_ গললহ্মাভল। (নয়টি গল্প ও একটি নাটিকা) ১০২ 
হমঞ্ঞজ্সক্ভনী ( লেখকের বহু গানের, কবিতার ও অনুবাদের সমষ্টি) ১*২ 
ঞ্6০৪-ত্য (নাটক) ৩২ হীন জ্রম্লান্যভ্ন (নাটক) ৪২ 


প্রাপ্তব্য : হরিরুধঃ মন্দির। পুনা ১৬ 





| ১২], উদ্বোধৰ | আবাসন, ২৬৭৭ 





জীবন-ভিজাদ্দ, শান্তিকামী তথা মুমুক্ষু জনের প্রতি শ্রেষ্ঠতম উপহাত-_ 
স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজের 


(শাহর়ভান্স, ভাত্তানুবাদ, ভান্ত বিভাগ ও বিল্লেধণ, ভান্ততাৎপর্য নির্ণর, বিয়োধী ভান্ত ধণ্ডন প্রভৃতি) 
স্বিভপ্রজ্ঞের প্রজ্জালোকে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিন্ধ অপূর্ব সবশান্ত্র“্দার-সমবেত বিভ্ভৃত তত্বনমৃদ্ধ 
ব্যাখা? । সর্বকালের সবমানবের অনন্ত প্রকার জিজ্ঞাদার উত্তর তথ! অজন্র সংশয়ের সমাক সমাধান এই দিব্য 
গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে । মাত্র এই একটি মাত্র গ্রস্থপাঠে সর্বশাঙ্গের মোটামুটি জ্ঞান লাভ সম্ভব । আপনি হয়তে। 
নিতাই গীতাপাঠ করেন কিন্তু এই সব প্রশ্নের সমাধান জানেন ফ্ষি? রর 
(১) এগতাগতত (গীতা »।২১)- পরলোকে গমনাগমনের এ সংদরণ পদ্ধতিটি কি প্রকার 1--অর্থাৎ সৃতার 
পয় কেমন করে জীব উধ্ব বা অধঃলে!কে গমন করে এবং ভোগক্ষয়ে কোন্‌ প্রণালীতেই বা তার! পৃথিবীতে শ্রতা!ব$ন 
করে এবং কি ভাবেই ব1 স্থল রূপ পরিগ্রহ করে? €২) ৭থজ্ঞান্তবতি পর্জপ: ( লীত| ৩1১৪ )-্এই বতীয় মেঘ 
(৩১৪1১) অবলম্বন করে কোন্‌ বিশেষ শ্রেনীর জীব ( ১৩।১৪।২) পৃধিবীতে অবতরণ করেন? (৬) »গুরুকুকে 
গতীহেতে” (৮২৪ )-_-এই শুর্ু-কৃ্ণ গতি অর্থাৎ দেত্যান ও পিতৃঘান মার্গের আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা কি? এই পথ 
পরিক্রমার ইতিবৃত্ত কি? শরারের কোন্‌ দ্বারে বহির্গত হলে কোন্‌ গতি লা হয় (৮/২৩/৩১)1 কিয়াপ শরীর 
ধারণ করে জীবাত্ম। ভুল দেহ হতে হহির্ঁত হয়? (9) পির্ষিকল্প্পদ (১২1১ উপোদঘাত ), বৈবুষ্ঠ-পদ (১২২ এ) 
€ মহাবিরাটস্পদ (১১৮1১) কি? €) ওঁকার ধারণাপূর্বক দেহত্যাগে পরম। গতি (৮1১৩ )1--এই মহাপ্রণবের 
ধারপ। (৮1১৩১1৩) কি প্রকার? গুকারের কলানমুহ কিকি1 (৬) সপ্তধিৎমণ্ডলের নর-্বি খামী বিবেকানন্দ । 
এই সাতজন ব্রক্ষধির নাঘ ( উপোঃ ভায় ৩১) কি? গ্রনরেশ্রনাথ কোন্‌ অন? 
যদি এই সব প্রশ্নের উত্তর চাঁন ও এমনি আরও অনস্ত জিজ্ঞাস] আপনার মনে জেগে 
থাকে তবে শ্রীমৎ বাদুদেবানন্দ মহারাজের গীতা পড়ন। 
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ _ প্রায় ২০০* পৃঃ1 সুন্দর কাপড ও বোর্ডে বাধানে! | সমবেত 
মুল্য ৩০৯০০ মাত্র । 
এই গ্রস্থকারের অন্যান্য যুগান্তকারী গ্রস্থ 
০জ্সত্তল্লাঙ্গে আজম গ? 
১ম খণ্ড ৩১০০ ২য় খণ্ড ২ $০ 
শকমিউনিজম্‌ হইতে অবতারবাদ পর্স্থ বে সমস্ত সমস্ত! শিক্ষত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দেখ! 
দিয়াছে" '+**তখা বহ কঠিন ধর্মতব ও অথাত্ব-জীবন সংক্রান্ত প্রশ্রকে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি, পাণ্িতয ও উপলব্ধির দ্বার] 
হ্যাথ্া। করা হইপলাছে'*****বইটি অনন্যদাধারণ পাঙিত্যের পরিচায়ক |... 
_যুগাস্তর 
“পজিন্যন্বালীদ্ল এ্রন্ডিচ্্বন্নিগ 
মহাপ্রাজ্ঞ গ্রস্থকারের বিচিত্র আধ্যাত্মিক উপলবি, অনুধ্যান তথ দার্শনিক অনুচিস্তার 
দিব্যালোক পমৃজ্জল ডাইরী (১৯৫৩ সালের )। ৪৭৫ পৃঃ । সুর বোর্ড বাধাই । মুল্য ৫ *০। 
“০ উতমীন্লা ন্ক-৪-ভাগ্ন্বত্জী-জ্্রত্ভি-কগুক্ ভীত 
সংস্কতে বিচিত্র ছন্দে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যন্তুতিঃ অনুবাদ সহ। মূল্য ২,০* | 
*০*পএ্ধভীক্কল্লালস্ন্ভঅন্স্গ 
মূল, বাতিক ও আভরণের বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক অন্নুবাদ সহ। মূল্য ২'**। 
০হ্মীহমাহসা-লন্সিজ্ভাম্মা% 
মূল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ সহৃ। মুল্য ২.০০। 
উরামকৃষ্ঃ-বান্ুদেবানচ্ষ সঙ মহেশ লাইব্রেরী 
৬৪৬, সূর্ধ সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ২১১ স্টান্াচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২. 








উ্ভান, কাত্তিক ১৩৭? 
ধবঘষ-মৃী 


বিষর় লেখক পৃষ্ঠা 

১। দিব্য বাণী ১০5 রহ ৮৯ ছুতুণ- 

২। কথাপ্রপঙ্গে হিঃ ০5 ১০৫৩৮ 

প্রত্ীকালিক! 

৩। শ্রীপ্রীরামানুজদর্শন ত্বামী আদিনাথানন্দ ০১৫৪২ 

৪1 প্রিয়তম (কবিতা) প্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় -.. ৫৪৪ 

৫&। জগম্মার্তার আরাধনা শ্রীমতী মৃন্ময়ী দত্ত *** ৫৪৫ 
৬। ম্বামী বিবেকানন্দের 

অনুবাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা” শ্রীপ্রণধরঞ্জন ঘোষ **:€৪৯ 

৭1 ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্ততি সংবাদ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বু ৮৫৫৩ 


শ্রীরামরষ্চরিত 


বিশ্বভারতী ভূতপূর্ব উপাচার্য ্্রীক্ষিতীশচত্র চৌধুরী প্রণীত 
( ছ্বেতীয় সংস্করণ ) 


রামরুষ্জ পরমহংনর্দেবের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর প্রপূর্ব সমাবেশ 


“...ক্কোনরপ দার্শনিক বিচার-ব্যাখ্যাই গ্রস্থের বিষর়ীভূত হয় নাই, শুধু তথ্যের 
ভিভিতেই গ্রন্থকার জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিজাছেন। ***ভগবান রামকৃঞ্খদেবের 
প্রামাণ্য জীবন্চরিত হিসাবেই গ্রন্থখানি স্বীকৃতি ও সমাদৃত হইবে । নাতিদীর্ঘ 
একখানি গ্রন্থে পরমহংসদেবের এইর্প একটি জীবনী বাংলার পাঠক-লমাজের 


বহুদিনের অভাব দুর করিয়াছে |. 
-আনন্দ্ববাজার পত্রিক৷ 


বোর্ড বাধাই * ডিমাই সাইজ  .. ৩২০ পৃষ্ঠা : মূল্য ৪ টাকা 
প্রাপ্তিস্থান ;--উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩ 











কান্তি, ১৩৭৭] উদ্বোধন ৫1] 


বিবয়-নৃচী 

বিষয় লেখক পঙ্ঠা 
৮1 প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে প্রীমতী জ্যোতির্য়ী দেবী *** ৫৫৮ 

৯। শিলা-মন্দির [ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ] 
€ কবিতা) শ্রীতামসরঞ্জন রায় ১০৫৬২ 
১৯। “একৈবাহং জগতাত্র' ক্বামী জীবানম্দ হা 
১১। তাই তো মাযেরে শুধু ডাকি ( কবিতা) ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত -- ৫৬৯ 
১২। তারকার জন্ম ও মৃতু শিবদাস **৭: ৫৭৬ 
১৩ নমো স্বদ্দর নিরুপম ( কবিতা ) পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী *** ৫৭৯ 

[অনুবাদ £ প্রীমতী হজাতা প্রিয়ংবদা] 

১৪) দেবী কন্যাকুমারী তত তত ৫৮০ 
১৫) নগেো বিবেকানন্দায় (কবিতা) শ্রীন্ধীরকুমার কর ০০৫৮১ 











খর্েদ-_মূল, পদবিভাগ, অহয়, অনুবাদ ও শবার্থব্যাখাসহ সমগ্র খণ্যেদ খণ্ডে 
খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। শবদার্থব্যাধ্ায় ব্রাহ্মণ, উপনিষদৃ, যাস্ক, পাণিনি, ছূগচার্য, 
্কনদস্বামী, বেহ্বটমাধব, মহীধর, দেবরাজ যজা, উবট, সায়ণ প্রভৃতির যত প্রামাণ্য উদ্ধতিসহ 
দেওয়া হইতেছে | বেদে শ্রদ্ধ শীল পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের মতও দেওয়া হইতেছে । ইতঃংপূর্বে 
পৃথিবীর কোন ভাষাতেই বেদবাখায় এইরূপ প্রচেষ্টা হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । চতুর্থ খণ্ডমন্ত্স্থ। প্রতি খণ্ডের মূল্য তিন টাকা। দশ খণ্ডের 
অগ্রিম মূলা ডাকবায়সহ ২৫ টাকা । 
যোগাযোগের ঠিকানা £ পরিতোষ ঠাকুর, “বেদগ্রন্থমালা” 


»৯, সদ্দানন্দ রোড, কঙলিকা'তা-২৬ 








১৯৩৩ সালে চিকাগে বশ্বধ়্সতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধমবকা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, 
এম এ পি. এইচ. ভি, ভি লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় বদান__ 


১। গীত'ধ্যান (ছয় খণ্ড)-প্রতি খণ্ড ২৫০. ৪৭ থণ্ড ২'০০। ২। গৌরকথ। 
(১ম ও ২য় খণ্ড পতি থণ্ড_২০ ৩. সগ্ডখশতীদমন্ধিত চণ্ডী চন্ত। - ৪'০০ 
৪। উদ্ধবসন্দেশ -৩০০। ৫ জ্ীমস্ভাগবঙম্‌ ১ম স্বদ্ধ, ১ম থণ্ত--১৫০০, ওয় 
খণ্ড-_৮৫০, ৩য় (যন্তস্থ)। ৬। মহানামব্রেতের পাচটি ভাষণ-- ২৫০ ও অন্ান্ত রল- 
সমৃদ্ধ গ্রস্থাবলী। 
প্রান্তিম্থানঃ ১। সম্পাদক, মহাউদ্ধারণ মঠ--৫৯ মাপিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪ 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২1১ শ্যামাচরণ দে স্্রট । ৩। জ্ীপ্রীহরিসতা মন্দির, 
পোঃ নবন্ধীপ, নদীয়া । 


ধর ৬1 উদ্বোধন | কান্তিক, ১৩৭৭ 


রি প ১ ঠ 
€ অতি ত্াধৃণিক 


নর শি 


স্রাটোপ্রচান্টে 





কঁভিক, ১৩৭ ) উদ্বোধন চি) 





বিষয়-ূচী 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠ; 

১৬। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ **৫৮হ 
১৭। পোনার মানুষ (কবিতা) শ্রীঅন্রুরচন্দ্র ধর “৫৮৫ 
১৮। সমালোচনা ১৪৯ 6 ** ৫৮৬ 
১৯1 আবেদন 5 রি ০ রে 
০। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ রন রি **৫৮৬ 
২১। বিবিধ সংবাদ কঃ ৮ “৫৯৬ 
78076 : 84-9689 08019 : আ0৪ঘশ্রণশ্য৪ 


৯. 3. 9171২1৬/১51 4৬4 


105, 1৮917290002 02100112090, 
091007665-7 


2১1১০761500: 17419717974) 94 9০91565199165, 


1207০5--2816500 1690701০০০5 2110 
196৬০ 17217101815, 





বিনামুল্যে 
সাদা দাগর চিকিৎসা 


পণ্ডিতেরা বলেছেন, কোন পরিশ্রমই বৃথ| যায না। বৎসরাধিক দৃঢ় প্রচেষ্টা ও 
গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের উষধের উপর আধিপত্য লাভ করেছি। এই 
উঁষধ এত কার্ধকরী যে একবার ব্যবহার করিলেই এর সুফল পাওয়া যায় । আপনি 
একবার মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষণ করে দেখুন! সহস্রাধিক ব্যক্তি 
উপকৃত হয়েছেন । প্রচারের জন্য এক শিশি ওষধ বিনানুল্যে দেওয়া হুবে। লীত্র 
লিখুন । নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান হউন । 


৬/2:5া ছাতার 1101 (৮). 0.) 
65:05 ৮902 95198 (95চঙ) 
ক পন নস 


[কাতিক। উন. 







-হোমিওপ্যাথি ক 
ও পুষ্ভক 
হোমিওপ্যাথিক 
পারিবারিক চিকিৎস 





আমাদের ওবঘ অনভিজ্ঞ ভাক্ষারের 
একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যুন তিন লক্ষ 

ত্বাবধাদে পল্পর্প বিশুদ্ধ ও (| মৃজিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 

নির্ভরযোখায ভাবে প্রন্ততত হুয়। দবাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২* রা 


বায়োকেষিক ট্রুরেশন ও ট্যাবলেট মূল্য ৮ টাকা। 








বাধূনিক ফন্ত্রপাতি-সাহায্যে উতর ভীপ্রীচণ্ডী (লটাক )-_বড় বড় অক্ষরে 
সথগার-অব.মিক্ক-যোগে ছাপা, অন্বরার্থথ বাংলা ব্যাখ্য ও 
টিমনী-সংবলিত। যুঙ্য ৮২ টাকা। 







প্রস্তুত করিয়া থাকি। 
লগখশতীরহ্ত্তত্রয় ৪২ টাকা । উভয় 
রস্থ একত্র ১২২ টাকা স্বলে ১০ টাকা! 


ওস্ষব শ্ভভীক্গোম্ ৩9 গা প্রাঃ লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এপ ফামাসিষ্টস্‌ এ পাবলিশার্স 


61. :-%5110111016% ৭৩, নেতাজ্জী শ্রভাষ রোড, কলি,১ 1 22-72535 


স্পাপপলিসল 














কোন £ "২৩-১৮৯১-দুই লাইন” টেজি : অটোমেটন 
ভারতের সবত্র মোটরগাীর যাবতীয় 
সলগুাম সভ্ভাদরে সরবলাত করা হইয়া থাকে। 
-গুত্রীভ্রীন্ম ওত ভ্িউটান্ন_ 


ছাওড়। মোটর একেমরিজ এজেখী 


৩১, ম্যা্ষে। বেন 
পো: বন্ম--৩৪৩, কলিকাত। 
কারখানা ৬, ভবসন রোড, 
হাওড়! 


শাখা--ছাওড়া, 
ভবানীপুর ( কলি, ) 





উাভাথন, অএতায়ণ ১৩৭৭ 


বিষয়-মুচী 
বিষয় লেখক 
১। দিব্য বাণী ৯০5 ০০5 ৪৪৪ 
২। কথাপ্রসঙ্গে 
মানুষের মন 

৩। ওল্কার ত্বামী ধ্যানানন্দ 
৪। “এ মহাসিদ্ুর ওপার হ'তে? শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় -** 
৫। ত্বামী বিবেকানন্দের 

অহ্বাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা” শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ৮ 


শ্রীামতফ্ণ-ভত্তমালিনে 
কক্রাক্বী লত্ভীল্কাসম্ক্ ওএলীজ্ 


একজ্ শ্রীরামকৃঞ্দেবের শিস্তগণের সংক্ষিগ্ড জীবনচরিত প্রীরামকৃষঃ 
মঠ ও জিশনের নবম অধ্যক্ষ ।ভ্রীমড স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ 
লিখিত ভূমিকাসহ 
$ম ও ২য় ভাগ £ প্রতি ভাগ- মূল্য গাড়ে পাঁচ টাক! মাত্র । 


[1 ভগিনী নিবেদিতা 


স্বামী তেজসানন্ছ প্রশ্থীত 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ে 'ভগিনী নিবেছিতা-স্মতি-বন্তৃতামালা'র গরথম 
বন্তৃতারূপে ইহা। ১৯৫৬ লালে প্রদত্ত হয়। 
ূ পৃষ্ঠা-_-১২৫ মূ্য--১২৫ 
উদ্বোখদ কার্যালয়ঃ ১মং না লেন? বাগবাজার। কলিকাতা ৩ 


৫৯৩ 
৫৯৪ 


* ৬৭১ 


৬১৩৬ 








5] উদ্বোধন [ গ্রহণ, 5৩৭৭ 





আপনার অবকাশের দিনগুলির জন্য *.. 


ক্লান্ত দিনগুলিকে ছুলে গিয়ে প্রিয় পরিজনদের সাম্লিধে) উৎসবের দিনগুলি 
আপনাদের সুন্দর হয়ে উঠবে। দৃর দুরাস্তে ছভিয়ে পডবেন আপনার! লক্ষ লক্ষ 
মানুষ । কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিবহণ দায়িত্বের গুরুতার আপনাদের 
রেলকর্মীদের গলিনেরাত্রে মুহূর্ভেরও বিশ্রাম দেবে না| আপনাদের নিহিষ্ব যাত্রায় 
উাদের এই গুরুদায়িত্ব সার্থক হোক, আপনাদের পূজার আনন্দ নিবিড় হোক । 





শা ৰা সি ভতবখ]ু । তে রী £ক 
বিবয়-সূচী 





বিষয় লেখক পৃটা 
৬। খবি মার্কডয় ্রীঘবারকানাথ জ্যোভির্ভূষণ ৬১৯ 
৭। শ্রীরামকৃষ্-প্রসঙ্গ শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় *** ৬২১ 
৮। ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ৬২৭ 
৯। জননী সারদামণি (কবিতা) শ্রীব্পেন আকুলি পদ ৬৩২ 
১০। শ্রীশ্রীরামানু দর্শন শ্বামী আদিনাথানম্দ ১৮ ৬৩2 
স্বাত্িন্ল হইল স্বাহুন্ল হহল 


যেমন শুনিয়াছি 
(প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) 
প্রীরামকুষ্ণপার্ষন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর উপদেশাবলী 
লেখক £ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজ্ীর সেবক-শিষ্ত 
স্বামী সব্ভুদ্ধানন্দ (রবি মহারাজ ) 
মূলা : সাত টাকা মাত্র 


-_ প্রাপ্তিষ্থ।ন _ 
১। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ২। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ৩। মহেশ লাইব্রেরী 
১৯বি, রাজা রজকিষণ স্ট্রীট, বেলানগর ২1১) শ্যামাচরণ দে স্ট্রাট, 
কলিক!তা ৬ পোঃ অভয়নগর, হাওড়! (কলেঞ্জ স্কোয়ার) কলিঃ ১২ 





১৯৩৩ লালে চিক্চাগো বিশ্বধ্মলভার অন্যতম শ্রেষ্ট ধ্নবন্তা ডঃ মহানামত্রত ব্রচ্মচা রা, 
এষ, এ. পি. এইচ, ভি, ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মী অবদ্দান-- 


১। গীতাধ্যান (ছয় খণ্ড)--প্রতি খণ্ড ২৫০, ৪র্ধ খণ্ড ২০০। ২। গোৌরকথ! 
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ত_২'০1। ৩। সগ্ডশতীদমন্থিত চত্তীচিত্তা-৪ ০০1 
৪। উদ্ধবলন্দেশ--৩.০০। ৫। শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০ম ক্বদ্ধ। ১ম খণ্ড-১৫০০) ২য় 
খণ্ড_-৮৫০, ওয় (যহ্থ)। ৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাবগ--২'৫০ ও অন্থান্ত রদ- 
সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী। 


প্রাপ্তিস্থান £ ১। সম্পাদক, মহাউদ্ধারণ মঠ--৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪ 
২। মহেশ লাইক্রেরী, ২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রট। ৩। শ্রীইহগ্সিভা যন্দির, 
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। 





০০০ উদ্বোধন [ অগ্রথায়ণ, চনয 


নি 
$£ 
ডঃ 








ছরাহাযণ উঃসণ হোধধ 


বিবয়-সুটী 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠ! 
১১। শ্যার্মা মা (কবিতা) শ্রীমতী জয়তী বসু ০০০ ৬৩৫ 
১২। জননী কুত্তী শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ *** ৬ঙ৬ 
১৩। সমালোচল। ০৫০ ৪৪৬ *০* ৬৪৬ 
১৪। আ্রীরাদকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ০ ০০ ৮* ৬৪২ 
১৫। বিবিধ সংবাদ *** ৯৪ ০৬৪৮ 


স্বাঁমশিষয-মংবাদ 


( পূর্বকাণ্ড--১৩শ সংস্করণ ; উত্তরকাণ্ড_-১১শ সংস্করণ ) 
শ্রীশরৎচন্জ্র চক্রবর্তী প্রণীত 


স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । স্বামীজীর 
জীবিতকালে তাহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার- 
নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম- ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা । সরস ও হ্বদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক । বর্তমান 
যুগের বহু সমস্তার আদর্শান্ুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে । জীবনতত্ব 
বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্বের সন্ধান দিবে । 


২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠার সম্পুর্ণ । মুল্য প্রতি কাণ্ড ২২৫। 
প্রাপ্তিস্থান :_-উদ্বোধন কার্যালয়? কলিকাতা৷ ৩ 










!। বিবেকানম্দ-শতাব্দী-উৎসবের অনবদ্য অর্থ্য !! 
স্বামীজী-প্রবতিত সেবাধর্ষের পথিকৃৎ শ্রীরাযকষ্ণচলালাসহচর 


ব্াকষ্বী আহখকটানন্ল 
(সচিত্র জীবশী-গ্রস্থ ) 
স্বামী অন্নদ্ানন্দ-প্রণীত 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার কর্তৃক সাধারণ পাঠাগারের জন্য নির্বাচিত। 
ডিমাই সাইজ ৩১ পৃঃঃ মূল্য চারি টাকা যাত্র। 
প্রাপ্তিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 








ওষধ 


জামাফের ওবধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
তত্বাবধানে লম্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রহ্তত হুয়। 


বায়োকেমিক ট্রটুরেশন ও ট্যাবলেট 

আধুনিক যন্ত্রপাতি-লাহায্যে উৎকষ্ 
ছগার-জব.যিদ্ধ-যোগে 
প্রস্তত করিয়া! খাকি। 


উদ্বোধন 


77 & গা 
ম্রারা 

নব 

চে 
৫] 
শপ 
০০০০ 
সপ 
সপ 


[হায় 





গভিত 
ছোমিওপ্যাথিক 
পারিবারিক চিকিৎস। 
একমাত্র বঙ্গভাষায় তিন লক্ষ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
দ্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২০ পৃষ্ঠা, 
মূল্য ৮২ টাকা । 
ভ্রীগ্রচণ্ডী (লটাক )-_-বড় বড় অক্ষরে 
ছাপা, অস্বয়ার্থথ বাংলা ব্যাখ্যা ও 
টিপরনী-সংবলিত। মূল্য ৮২ টাক|। 


লগ্তশতীরহত্যত্রয় ৪২ টাকা । উভয় 
প্রস্থ একজ ১২২ টাক। স্থলে ১৯২ টাকা 


ঞ্ঞক্ষ» ভ্ঞভীবঙ্গাম্থ ও গা ওরাও লিঃ 


হোমওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এ ফামাসিষ্টস্‌ এ পাবলিশাস 


নু€], 51000010016” ৭৩, নেতাজী ম্রভাষ রোড, কলি.-১ 01) 22-72536 


ফোন £ “২৩-১৮৯১--ছুই লাইন” 


ভারতের সবন্ত মোটরগা্টীর যাবতীয় 
সরগুাম সম্ভাদরে সরবরাত কৰা ইয়া থাকে। 
-ওশ্রাচ্গীতম ওপর ভিজ্াক্ম- 


হাওড়। মোটর এক্েমার এনেশ্বী 


৩১, ম্যাঙ্গে। কেন 
পোঃ বন্স--৩৪৩, কলিকাত। 


শাখা-হাওড়া, 
ভবানীপুর ( কলি, ) 















টেলি £ অটোমেটন 





কারখানা ৬, ভবগন রোড, 
হাওড়! 






উাাথন, "পৌষ ১৩? 
বিষয়-সূচী 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। দিব্য বাণী ৩৬৩ ৩৩ ** ৬৪৯ 
হ। কথাগাসঙে টে ১৬০ ৯১৭ ৬৫৩ 

পরমা 

৩। শ্রীত্রীরামাহূজদর্শন স্বামী আদিনাথানদ্দ ৮৮ ৬৫৩ 
৪। পৃথিবীর হে ঠাকুর (কবিতা) ্রীপূর্ণেন্দু গুছরায় ৮ ৬৫৬ 
€। ওক্কার ত্বামী ধ্যানানন্দ »* ৬৫৭. 
৬। প্রার্থনা নীরবে জাগে (কবিতা ) ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত *'** ৬৬২ 
৭। জননী কুস্তী শ্রীমতী জয়স্তী সিংহ ৮ ৬৬৩ 





ছন্বা্মী ন্বিন্বেক্সাঅতল্দল্ত 


পত্রাবলী 


€ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ) 
মনোরম বেখ্ড-বাধাই : স্বামীজীর তুন্দর ছবিসহ 


ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে এবং তাহার জন্ত কিকি 
উপাদানের প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার ইঙ্গিত আছে। পত্রগুলি পাঠ করিলে প্রাণে 
শক্তি লঞ্চারিত হুইয়৷ পাঠকপাঠিকাকে স্বদেশ ও বিশ্বজগতের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবে । 


ছিতীয় ভাগে পরিচয় ও নির্ন্ট দেওয়া হইয়াছে । 
প্রতি ভাগ ৫৫* ও উদ্বোন-গ্রাহুক-পক্ষে-_৫২ 


উদ্বোধন ক্কার্যালরয্র, কলিকাতা ৩ 
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[পৌষ ৭৭ 





প্রকাশন বিভাগের অর্থ 
সগ্যপ্রকাশিত জীবনী-খম্থ 


দেশবন্ধু ছিত্তলঞ্জন দাশ 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


হাতা হাক্ষষী (আযালবাম ) 
ভ্াল্পতেল্ল ০গ্গীল্পরন্য (প্রথম খণ্ড) 
( মহাপুরুষের জীবনী-সংগ্রহ ) 
ওশ্রা্য ও ও্রত্ভীত্যল্ এছ লাম্ত্রিক্ক) 
কআ্ষাজ্পাম্সুঙ্্ী (উপন্তাস )-_-অনস্ভগোপাল শিবডে 
স্হ্হাপল্িভ্িন্বীতেন্ল কথা সুকুমার দত 
ন্বিভভ্তান্ব ন্বিভিচভঞী1--সি. ভি. বামন 
উ্প্ল্তেল্ল তচ্গাত্থে ম্ষতেহই আঙ্সান্ন 
(মহাত্মা গান্ধীর রচনা থেকে সঙ্কলিত ) 
আন্মাকেম্ল পত্ঞাম্চা। 
ক্ষল্ঙ্রি অঞ্ন্বা ৩ভ্ভ্যত্ডান্্পর ভ্ভন্বিম্যয৭, 
--এস' বাধাকৃঞন 
স্বক্িরনমচ্ত্দ্র 8 জীন্বম্ন ও আাভ্ছিভ্ডয 
-প্রেমেন্ত্র মিত্র 
স্ঞাল্পসত্ড- আক ও আগামী ক্ষাল 
জওহরলাল নেহেরু 


তালিকার জন্য লিখুন 
ডিরেক্টর, পাবলিকেশন ডিসিশন 
পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিল্লী-১ 
কলিকাতার ঠিকানা £ আকাশবাদী ভবন, কলিকাতা-১ 


দেশবন্ধুর পুণ্য জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে 


৬ টাকা ৫০ প. 
আমাদের প্রকাশিভ অন্যান্থয গ্রন্থ 
১০ টাকা 


আহ্মানকল্ল ল্লাহ্লীন্স ও্রতভীক্-_ সি. শিবরাম সৃতি 


ডাকমাশুল লাগবেনা । তিন টাকা ও তদৃধ্ব মূল্যের বই ভি. পি. পি-যোগেও পাঠানো! 
হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে শতকরা ১০৯. টাকা হারে কমিশন দেওয়! 
হবে। ইংরেজী, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত আমাদের সম্পূর্ণ পুস্তক 


১০৬৯২৯০২০০০ 








৩ টাকা ৫০ প, 






৪ টক] ৫* পু, 
২ টাকা ৫০ প. 
১ টাকা ২০ প. 
০ টাঁকা ৭৫ প. 
১ টাকা ৫ৎ প. 









১ টাঁকা 






০ টাকা ৭৫ প, 






০ টাকা ৭৫ প. 






০ টাকা ৭৫ প. 
* টাকা ৫০ প. 
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চি ৯ রা 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
৮) ক্বারী বিবেকানন্দের 

অন্যাদ-গ্রন্থ £ “শিক্ষা জীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ০ উড 
৯। স্রীত্রীমা সারদাদেবী স্বাসী জীবানম্দ ৬৬৯ 


১*। ছিঁশাবাস্যমিদং সর্ব (কবিতা)  শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় - ৬৭৩ 
১১। ভারতের নবজীবনে দ্বামী বিবেকানন্দ ডক্টর শাস্ভিপাল মুখোপাধ্যায় ৬৭৪ 


১২। আীরামকৃঞ্ণ: (স্তোত্র ) ভীম্বধীরকূমার কর ২০ ৬৮০ 
১৩। শ্রীরামকৃফ-প্রসঙগ শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় *** ৬৮১ 
১৪। বিদ্যাসাগর শ্রীঅক্ষয়কূমার রায় ০ ৬৮৫ 
১৫। যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত .*. ৬৮৯ 
১৬) চিত্তশুদ্ধি (কবিতা) শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র ৯ ৬৯১ 





ডরীপ্রীরামরষ-মতিমা 
দীর্ঘকাল পরে পুনমুদ্রিত হইল 
ভগবান শ্রীরামকৃ্চদেবের অন্তত গৃহী শিল্ত এবং শ্রীরামকঞ্চচরিত-মহাকাব্য 
ভীরামকফ-পু'ধি'র অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রশ্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 
যুগপাবন শ্রীরামকষ্টেরে অপূর্ব মহিষার কথা নৈপুণ্যের লছিত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত 
হইয়াছে । পাঠকমাত্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও ষননশক্তির গভীরতায় মুগ্ধ ও বিশ্মিত 
হইবেন। গ্রন্থখানি পাঠ কবিতে আর্ত করিলে শেষ ন1 করিয়া থাকা যায় না। 
পৃষ্ঠা ১৬৮ : মুল্য ছুই টাক! 
উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ও 








সমান 


১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মনভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ষবক্তা ডঃ অহানামব্রত ব্রন্ষচারী, 
এম, এ. পি, এইচ. ভি.) ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান 


১। গ্নীভাধ্যান (ছয় খণ্ড )-_প্রতি খণ্ড ২৫০, ৪র্থ খণ্ড ২'০০। ২। গৌরকথ। 
(১ম ও ই খণ্ড) প্রতি খ্--২০। ৩1 জগ্ুশতীমমন্বিত চত্তীচিস্তা--৪০০। 
৪) উদ্ধবলন্দেশ_-৩.০০। ৫। ্রীমন্তাগবততম্‌ ১*ম স্বত্ব, ১ম খণ্ড--১৫'০০, ২য় 
খণ্ড--৮৫০, ও (হস )। ৬। মহানামত্রত্তের পাচটি ভাবণ-_ ২৫০ ও অগ্তান্ত রস- 
সমৃদ্ধ প্রন্থাবলী। 


প্রাপ্তিস্থান; ১। অন্পীদক, মহাউদ্ধারণ ম$--৫৯ মাপণিকতল! মেন রোড, কলি-৫৪ 
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্রট। ৩ প্রপ্রীহরিসত! মন্দির, 
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়! | 





চু 
(%*] 
উদ্বোধর পৌষ, ১৬ 
গণ 


রি 
নর 
টো 
টু 
টু 
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বিপু 

বিষয় লেখক ৃ্ট। 
১৭। দেশবস্ধু চিত্তরঞন স্বামী চেতনানন্দ *০ ৬৯২ 
১৮। পরঙলোকে ভারতরত্ব ডক্টর লি. ভি. রামন রঃ ৪৮5: -৪৭ 
১৯। পরলোকে কবিরঞ্জন কৃমুদরঞজন মল্লিক ** “০ ৬৯৮ 
২০| সমালোচনা রি ঠা *০ ৬৯৯ 
২১। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ রঃ রি ৯৪৭ পতি 
২২। বিবিধ সংবাদ নর ১০০5৩ 










শিক্ষাপ্রম্গ 


আশহ্পী ন্বিন্ছেক্ানল্ি 
শিক্ষা! সম্বন্ধে স্বামীজীর মীলিক বাণীসকল সংকলিত ও 
ধারাবাহিকভাবে সম্মিবেশিত। 
ইহাতে আছেঃ) শিক্ষার যুলতত্ব; (২) শিক্ষালাতের উপায়; 
(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য-_-চরিত্রগঠন ও মাহুষ-তৈয়ার ; (৪) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
দোষ ও তগ্নিরাকরণের উপায়; (6) ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ; (৬) শিক্ষক 
ও ছাত্র; (৭) ক্ত্রীশিক্ষা; (৮) জনশিক্ষা;) (১) আমেরিকার প্রাথমিক 
বিছালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৭০ পৃষ্ঠায় জম্পূর্ণ__মূজ্য ১'৭৫ 


উাভাথন কার্যালয়ঃ কলিকাতআ-৩ 











এই বৎসর জাতীয় পুরক্কার প্রাপ্ত 
পণ্ডিত রামেন্দ্রহুম্দর ভক্তিতীর্ঘ প্রণীত 


শ্রীশ্বীরামরুষ্-ভাগবতম্‌ 


ইংরেজী ও বাংলাভাষায় অন্ুবাদ-সহ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ 

প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ_ অপূর্ব বিরাট ধর্মগ্রন্থ 
ভারত সরকারের আদেশানুসারে ২৫৯ টাকার পরিবর্তে ১৫৯ টাক৷ মূল্য নির্ধারিত হইল | 
প্রাপ্তিস্বান ; ৫৬৪ গ্রে শ্রাট (অরবিন্দ সয়পি ), কলিকাতা ৬ 





(৯1 উদ্বোধিন 1 পৌধ, ১৩৭ধ 
হোমিওপ্যাথিক 
_. গুষধ পুর্ভক 


হোমিওপ্যাথিক 
নীরা ণঁ 3 টন 
ভন্বাবধানে জগ্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও | মুদ্রিত ও লি রা 
নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রস্তত্ত হয়। ্বাবিংশ সংস্করণ, কাপড়ে বাধাই, 
সোনালী নাম লেখা, ১৪২৭ পৃষ্ঠা, 










বায়োকেমিক.ট্রটুরেশন ও ট্যাবলেট মূল্য ৮২ টাকা । 

আধুনিক যন্তরপাতি-সাহায্যে উৎকষ্ট ঞ্রচণ্ডী (লাক )-_বড় বড় অক্ষরে 
স্থুগার-অব.মিষ্ক যোগে ছাপা, জন্বয়ার্থ২ বাংলা ব্যাখ্যা ও 
ভর ািনানাি। টি্নী-সংবলিত। সূল্য ৮২ টাকা। 


লগ্তশত্ভীরহত্তত্রয় ৪২ টাকা। উভয় 
প্রস্থ একজ ১২২ টাকা! স্থলে ১*২ টাক! 
ঞস্ষম» ক্তক্চ্গার্্থ এজ ০ম্যগাৎ এ্রাঃ লিঃ 
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস্‌ এ৩ ফার্মাসিষ্টস্‌ এগ পাবলিশাস 


শ৩1, ১91001110016” ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি,১ 791, 22-72536 








ফোন £ “২৩-১৮৯১--দুই লাইন” টেলি ঃ জটোমেটন 
ভারাতর সবর মোটরগা্তীর যাবতীয় 
সরঞ্াম সম্ভাদরে সরবরাত করা ভইয়া থাকে । 
-ওুত্রীজীন্ম ওত ভ্ডিউটান্ম- 


ছাওড়। মোটর এমনি এজেশী 


৩৯, ন্যাক্ষে। জেন 
পোঃ বন্ম--৩৪৩, কলিকাত। 
শাখা--ছাওড়া, কারখানা ৬, বসন যোঘধ। 
ভবানীপুর ( কলি, ) হাওড়া 








দিৰ্যৰাণী 


ভারত-সাবিস্রী 


মাতাপিতৃপহুতআ্াণি পুনত্রদধীরশতানি ঢ। 
সংসারেঘনুদ্ভূতানি যাস্তি ষাহ্যন্তি চাপরে ॥ ৬০ 
হর্ষস্থানসহতআাণি ভয়স্থানশভানি চ। 

ধিবমে দিবলে মুঢ়ুমাবিশস্তি ন পণ্ডিভম্‌ ॥ ৬১ 
উধ্ববাহুবিরৌম্যেষ ন চ কন্চিচ্ছশোতি মে। 
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন লেব্যতে ॥ ৬২ 


ন জাতু কামান্ন ভয়াম্ম লোভান্ধর্*ং ত্যজেজ্জীবিতশ্যাপি হেতোঃ | 
নিতে? ধর্মঃ সুখতুঃঠথে ত্বনিত্যে জীবে নিত্যো। হেতুলস্ত ত্বন্গিত্যঃ ॥ ৬৩ 


-মহাভারতঃ ম্রগারোহণ পর্ব, ৫&ম অঃ 


(জীবনের শোতে ভাসি জন্মজন্মাস্তয়ক্রমে 
জীবগণ আপি এ সংসাবে ) 
পাইয়াছে সহত্র সহত্র জন মাতা পিতা, 
শত শত পুত্র ও জাযারে, 
অহৃতব করিয়াছে সঙ্গস্বখ তাহাদের ) 
(এ জন্মেও ভুর্িয়া আবার 
জীবনেরে, ) গেছে কেহ, কেহ বা যাইবে পরে 
জীবমনদীর পরপার । ৬০ 


২ উদ্বোধন [তম বর্ধ+-১ম সংখ্যা 


জীবনের পথে কীর্ণ সহত্র আনন্দ আর 
শত শত আতঙেরো শান 
স্পর্শে যার প্রতিদিনই হর্যশোকান্িত হয় 
চিত্ত তার, যে জন অজ্ঞান; 
জ্ঞানী যারা তাহাদের চিত্তে কিন্ত এসকল 
কখনো! না! পারে প্রবেশিতে 1 ৬১ 
“€ অর্থকাম চাও সবে? যে চাও সে )ধর্ম হতে 
অর্থ-কামণ পার তো লতিতে ! 
কেন তবে করিছ ন! ধরমের সেবা সবে ?- 
উচ্চকঠে কছি বারবার 
উধের তুলি ছুই বাছ, অথচ শোনে না কেহ 
সেকথা আনার ! ৬২ 


ধর্ম নিত্য, অনিত্য এ স্বখ-ছুখে ; (নিত্য তুমি, 
জীবন তোমার ছু-দিনের )-- 
জীব নিভ্য, অনিত্য এ দেহাদি যা! হেতু জীবনের ; 
( অনিতোর তরে কভু পরিত্যাগ কোকো না নিত্যেরে, ) 
কাম-ভয়-লোভবশে, জীবনেরো তরে কভু 
পরিত]াগ কোরো! না ধর্মেরে | ৬৩ 


মহ্বির্ভগবান্‌ ব্যাস: কত্বেমাং সংহিতাং পুর1। 
শ্লোকৈন্চতুতিধ্ধাব। পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্‌ ॥ ৫৯ 


ধর্মপ্রাণ মহাখষি ভগবান ব্যাসদেব 

চারি শ্লোকে রচি এ সংহিতা 
নিজপুত্র শুকদেবে শিখায়েছিলেন, এর 
| বুঝায়েছিলেন মর্মকথা ॥ 


[ 'ভারত-সাবিত্রী' অর্থে “মহাভারত-সাবিত্রী”ণ হইলেও ইহা ভারতেরও প্রাণবাণী 
সাবিত্রী বাঁ গায়ত্রী, চিরযুগের মহামন্ত্র সঃ] 


কথা এপ লগ্গে 
উদ্বোধনের নববর্ষ 


সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ-জীবনে উপলব্ধ ও যুগোপযোগিব্দপে 
প্রকট ভারতের সর্বজনীন সনাতন ভাবধারা 
পরিবেশনের কাজে শ্রীভগবানের কৃপায় এবং 
লেখক, পাঠক ও অন্ুরাগিগণের সহযোগিতায় 
সমভাবে ব্রতী থাকিয়া উদ্বোধন পত্রিকা 
৭২তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ধের 
যাত্রারস্তে আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ এবং 
সুধীবর্গের সহযোগিত। প্রার্থনা করি। 

বেদাস্ত-ভিডিক ভারতের এই সনাতন 
আধ্যাত্বিক ভাবধারাঁকে জাতীয় জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিউ করাইতে পারিলেই 
ভারত বর্তমান যুগের সমাস্যাগুলির সমাপান 
করিয়া পর্ববিষয়ে উন্নত হইবে এবং সমগ্র 
জগৎকেও পথ দেখাতে পারিবে ; পাঁবিবে 
নয়-_মানবজাতির ভবিস্তৎসন্বন্ধে হচ্ছদ্রর্ি স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়া গরিয়াছেন ভারত উহা 
করিবেই। আধ্যাত্মিক উন্নতি জাগতিক 
উন্নতির পরিপন্থী -তৎকালীন এই মনোভাবের, 
যাহা বর্তমান সময়ে সার] জগতেই প্রবলতর 
হইয়াছে তাহার অসারতা দেখাইবার জন্য 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এব জগৎ- 


কল্যাণের জন্য জীবনে এই উভয়ের মিলনের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রচার--“এতদিন পর্যস্ত 
ভারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং 
পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল বহিরুন্নতি হইয়াছে । 
এক্ষণে এই ছুই শক্তির সম্মিলনের সময় 
আসিয়াছে 1*+.আধ্াাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই 
যে বহিঃ-কার্ধ বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম 
নাই। ভারতে এই ছুটি একত্রীভূত করিতে 
পারিলে আমর জগতে এক মহান্‌ আদর্শ 
দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস 
এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল | তাহার আধ্যাত্িক 
জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, 
অথচ তাহা অপেক্ষা অধিক কর্মশীলই বা 
কে ছিল 1” 

এই মিলনের কাজে সহায়তা করাকেই 
স্বামীজী উদ্বোধনের জীবন-ব্রত করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন | উদ্বোধন পত্রিকার প্রবর্তক স্বামী 
বিবেকানন্দের লেখা যে প্রস্তাবনা'টি বৃকে 
ধরিয়া সগৌরবে উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ 
কবিয়াছিল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ১৮৯৯ খষ্টাব, 
১৪ই জানুমারি ) সেটি নিয়ে পুনরুদ্রিত 
হইল £ 


“উদ্বোধনের প্রস্ত। ননী” 


ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত--এক দেবপ্রতিম 
জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম 
উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা 
অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস 
বলিলে সচরাচর বাঁজা-রাজড়ার কথা ও 


তাহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎ- 
কাল পরিক্ষু, তাহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় 
সামগ্সিক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; 
তাহা হয়তে। প্রাচীন ভারতে একেবারেই 
নাই। কিন্ত ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি- 


ক 'স্বাদী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন” উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬১-৬২ 


৪ উদ্বোধন [৭২তম বর্ধ-_১ম সংখ্যা 
বিতাড়িত, শৌন্দর্বতষ্ণাকৃট ও মহান. তবে যে জাতির মধ্যে সভাতার উদ্মীলন 
অপ্রতিহতবৃদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট 


অতি বিস্তীর্ণ জনদজ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় 
প্রান্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবঙ্শ্বন করিয়া 
যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন-_ ভারতের 
ধর্মপরস্থরাশি, কাব্যসমুদ্ধ, দর্শনসমূহ ও বিবিধ 
বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার 
প্রতিপদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেশ্ববর্শণনাকারী 
পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষণ স্ফুটাকৃততাবে 
দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির অহিত ষুগ- 
ষুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাহারা যে রাশীকৃত 
জয়পতাঁকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ 
ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের 
জয় ঘোষণা করিতেছে। 

এই জাতি মধ্য-আসিয়!, উত্তস্ম ইউরোপ 
বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে 
শনৈ: পদক্দঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্ঘরূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভুমিই 
তাহাপের আদিম নিবাস- এখনও জানিবার 
উপায় নাই। 

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভাকুত-বহিন্ত্ত- 
দেশবিশেষনিবাণী একটি কিজ্বাট জাতি 
নৈসগিক নিয়মে স্থানতভ্রষউ হইয়া ইউরোপাদি 
তূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচন্ু 
বা কৃঝ্চচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ 
ছিলেন-_-কতিপয় ইউবোপীয় জাতির ভাষার 
সহিত সংস্কৃত ভাষার সামৃষ্ঠ ব্যতিরেকে, এই 
সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। 
আধুনিক ভারতবাসী তাহাদের বংশধর কিনা, 
অথবা তারতের কোন্‌ জাতি কত পরিষাণে 
তাহাদের গোণিত বহন করিতেছেন, এসকল 
প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে । 

অনিশ্চিতত্বেও আমাদেএ বিশেষ ক্ষতি লাই। 


হইয়া, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তীহাদের 
বংশধর-__ষানসশুব্র-তাহাদের ভাঁবরাশির, 
চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, 
পর্বত, সমুদ্র উল্লজ্বন করিয়া, দেশকালের 
বাঁধা যেন তুচ্ছ করিয়া সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত 
অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য 
অন্ম জাতির ধমনীতে পহুছিয়াছে এবং এখনও 


প্ৃছিত্তেছে। 

হয়তো আমাদের ভাগে সার্বভৌম ঠপতৃক 
সম্পত্তি কিছু অধিক। 

তৃষধাসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর 


দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌনর্য- 
বিভূষিত একটি ক্ষুপ্র দেশে অল্পসংখাক অথচ 
সবাঙ্গ সুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢগ্লাযুপেশীসমদ্থিত, 
লখুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পাখি 
সৌনরধসুফির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াঈল, 
প্রতিাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য 
প্রাচীন জাতিরা ইহার্দিগকে যবন বলিত; 
ইহাদের নিজ নাম-গ্রীক | 

মুপ্ত-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক 
বীর্শালী ভ্রাতি এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। যে দেশে 
মন্ম্ত পাথিব বিদ্ায়--সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, ভাক্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর 
হইয়াছেন ৰা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন 
গ্রীমের ছায়া পডভিয়াছে | প্রাচীন কালের 
কথা ছাড়িয়া দেওয়। যাউক, আমরা আধুনিক 
বাঙ্গালী-_আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এ যবনগুরু- 
দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় 
সাহিত্যের মধা দিয়া তাহাদের যে আলোটুকু 
আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের 
গ্বহ উজ্জবলিত করিয়া স্পর্ধা অন্থভব করিতেছি । 

সমঞ্জ ইউরোপ আজ সর্বিষয়ে প্রাচীন 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


গ্রীসে ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমনকি 
একজন ইংলশ্তীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, প্যাহ! 
কিছু প্রক্কতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের 
সৃষ্টি।” 

সুদুরস্থিত বিভিন্ন-পর্বতসমূৎ্পন্প এই ছুই 
মহানদীর মধ্যে যধো সঙ্গম উপস্থিত হয়; 
যখনই এ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে 
এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা- 
রেখ! সুদুরসম্প্রসারিত [ হয়] এবং মানবমধ্ো 
ভ্রাতৃত্ববন্ধন দূঢচতর হয় 

অতি প্রাচীনকালে একবার ভাব্ভীষ দর্শন- 
বিছা! গ্রীক উৎসাহের সন্মিলনে রোমক, ইরানী 
প্রস্তুতি মকাজাতিবর্গের অদ্দাদয় সৃত্রিত করে। 
সিকন্দর শাহের দিথ্িজয়ের পর এই ছুই মহা- 
জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ইশাদি- 
নামাখ্যাত অধাত্মবতরঙ্গরাঁজি উপপ্লাবিত করে| 
আরবদিগের অভুাদয়েব সহিত পুনরায় এ 
প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোগীয় সভ্যতার 
ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক 
সময়ে পুনরায় এ দুই মহাশক্তির সন্মিলনকাল 
উপস্থিত 

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ | 

ভারতের বাধু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ 
শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের 
অদম্য কার্ধকারিত| ; একের মৃলমন্ত্র ত্যাগ", 
অপরের “ভোগ', একের সর্বচেষ্টা অস্তরমুথী, 
অপরের বহিমুখী; একের প্রায় সর্ববিছা। 
অধ্যাত্ব, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, 
অপর হ্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক- 
কল্যাণলাতে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে 
ষর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন 
শিত্যদুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে 
উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে স্দিহান 
হইয়! বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব এঁহিক সুখ- 


কথাপ্রসঙ্গে & 


লাভে সমুদ্ধত | 

এ যুগে পূর্বো্ত জাতিদ্বয়ই অন্তহিত 
হইয়াছেন, কেবল তাহাদের শারীরিক বা 
মানসিক বংশধরেরা বর্তমান | 

ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত 
মুখোজ্জলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী 
আর্কূলের গৌরব নহেন। 

কিন্তু ভল্মাচ্ছ।দিত বঙ্ছির ন্যায় এই আধুনিক 
ভারতবাসীতেও অন্তনিহিত পৈতৃক শক্তি 
বিদ্যমান | যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার 
পুনঃস্ফুরণ হইবে । 

প্রস্ুরিত হইয়া কি হইবে? 

পুনর্ধার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের 
আকাশ তবলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা 
পশুরক্ে রস্তিদেবের কীতির পুনরুদ্দীপন 
হইবে? গোষেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা 
সুতোৎপন্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি 
ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার 
সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? 
মনুব শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে 
প্রতিঠিত হইবে খ| দেশতেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য- 
বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী 
প্রভৃতা উপভোগ করিবে? জাতিতেদ বিছামাণ 
থাকিবে ?--গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত 
থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্য সম্বন্ধে স্পৃষ্টাম্পু্ট- 
বিচার বহ্গদেশের ন্যায় থাকিবে, বা মান্দ্রা- 
জাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে, 
অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে 
ভিরোহিত হইয়! যাইবে? বর্ণভেদে যৌন+ 
সম্বন্ধ মনৃক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি 
দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুন: প্রচলিত 
হইবে বাঁ বঙ্গার্দি দেশের ন্যায় একবর্ণ- 


১ বৈবাহিক 


্ উদ্বোধন 


মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া 
অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত 
কর! অতীব ছুরহ। দেশভেদে, এমনকি, 
একই দেশে জাতি- এবং বংশভেদে আচারের 
ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও ছরূহতর 
গুতীত হইতেছে । 

তবে হইবে কি? 

যাহ! আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও 
ছিল না| যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার 
প্রাণস্পনদনে ইউরোপীয় বিছ্।দাধার হইতে ঘন 
ঘন মহাশক্ির সঞ্চার 'হইয়া ভূমণ্ডল পবিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই | চাই-সেই উদ্যম, 
সেই বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভব, সেই 
অটল ধৈরধ, সেই কার্কারিতা, সেই একতা বন্ধন, 
সেই উন্নতিতৃষ্ণ!; চাই -সর্ধদা-পশ্চান্দ, সি 
কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়৷ অনস্ত সন্মুখসম্প্রসারিত 
দুর্টি, আব চাই -আপাপমপ্তক শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকাবী রজোগুণ ৷ 

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনস্ত 
কলযাপের তুলনায় ক্ষণিক এহিক কণ]ণ 
নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি- 
সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্াত্ববিগ্ভার তুলনাষ 
আব সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন 
এ জগতে অত্বগুণ লাভ কবে,এ ভারতে 
কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে ষে, 
নির্মম হইস! সবত্যাগী হন? সে দূরদৃ্টি কয়- 
জনের ভাগ্যে ঘে, যাহাতে পাধিব সুখ তুচ্ছ 
বোধ হয? সে বিশাল হৃদয় “কোথায়, যাহা 
সৌন্দর্য ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর পর্যস্ত 
বিস্বৃত হয়? খীহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোকসংখার তুলনায় তাহারা মুষ্টিষেয়। 
-আর এই মুর্টিমের় লোকের যুক্তির জন্য 
কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক 
চক্রের নীচে নিম্পি্ট হইতে হইবে? 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


এ পেষণেনই বা কি ফল! 

দেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধুয়া ধরিয়! 
ধীরে ধীরে দেশ তমো গুণপযুত্রে ডুবিয়! গেল। 
যেথায় মৃহাজ্ডবৃদ্ধি পরাবিগ্ঠান্নরাগের ছলনায় 
নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে । যেথায় 
জন্মালস বৈরাগোর আবরণ নিজের অকর্মণা- 
তার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় 
ক্রুরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠরতাকেও 
ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থাহীন- 
তার উপর দৃষ্টি কাহাবও নাই - কেবল অপরের 
উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিছ্ধা কেবল 
কতিপয় পুন্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চবিত-চবশে 
এবং সর্বোপরি গৌরৰ কেবল পিতৃপুরুষের নাম- 
কার্তনে সে দেশ তমোগুণে দিন দিন 
ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণাস্তর চাই? 

অতএব সত্বৃগুণ এখনও বহুদূর । আমাদের 
মধো ধাহারা পরমহংস-পদবীতে উপস্থিত 
হইবার যোগা নহেন বা ভবিষ্বুতে হইবার ] 
আশা রাখেন, তাহাদের পক্ষে রজোগুণের 
আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোওণের মধ্য 
দিয় না যাইলে কি সরতে উপনীত হওয়! যায়? 
ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? 
বিরাগ না হইলে তাগ কোথা হইতে আসিবে ? 

অপর দিকে তালপত্রবহ্তির ন্বায় রজোগুণ 
শীঘ্রই নিবাণোন্ুখ, সত্বের সন্পিধান নিত্যবস্থূর 
নিকটতম, সতত প্রায় নিত্য, রজোগুণ প্রধান 
জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্বপ্তণপ্রধান 
যেন চিরজীবী ; ইহার সাক্ষী ইতিহাঁপ। 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একাস্ত অভাব ; 
পাশ্চাতো সেই প্রকার সত্ৃগুণের। ভারত 
হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাতা 
জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং 
নিয়ন্তরে তমোগ্ণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ- 
প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের এেহিক 
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কল্যাণ যে সমৃৎপাদিত হইবে না ও বহুধা 
পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ব উপস্থিত হইবে, 
ইহাও নিশ্চিত । 

এই ছুই শক্তির সম্মিলনের ও যিশ্রণের 
যথাসাধা সহায়তা করা দ্বোধনে'র 
জীবনোদেশ্ঠ | 

যগ্ঘপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাভ্যবীর্ষ- 
তরঙ্গে আমাদের বহুকালাজিত রতুরাঁজি বা 
ভাসিয়। যায়; ভয় হয়ঃ পাছে প্রবল আবর্তে 
পড়িয়া ভাবতভূমিও এহিক ভোগলাভের 
রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় 
হয়, পাছে অসাগ্য অসম্ভব এবং খুলা" 
চ্ছেদকারী বিজাতীমম ঢঙের অনুকরণ 
করিতে যাইয়া আমরা “ইতোনফটত্ততো ভ্রষ্টঃ' 
হইয়া যাই | এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে 
রাখিতে হইবে, যাহাতে আদাধারণ সকলে 
তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে 
পারে, তাহার গ্রযত্ু কবিতে হইবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে নির্ভীক হইয়! সর্বদ্ধার উন্ুক্ত করিতে 
হুইবে। আসুক চাবিদিক হইতে রশ্মিধাবা, 
আদুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহ! ছুবল 
দৌষযুক্ত; তাহা মরণশীল-_তাহা লইয়াই বা 
কি হইবে? যাহা বীর্ধবান বলপ্রদ, তাহা 
অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে? 

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত 
উৎস, কত জলধারা উচ্ছৃসিত হইয়া বিশাল 
সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে 
যাইতেছে । কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত 
শক্তি-প্রবাহ-দেশদেশাস্তর হইতে কত সাধু- 
হৃদয়, কত ওজবী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নর- 
রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি _ভারতবর্ধকে আচ্ছন্ন করিয়া 
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ফেলিতেছে। লৌহবর্-বাম্পপোতবাহন ও 
তডিৎসহায় ইংবরেজের আধিপত্যে বিদ্যুন্বেগে 
নানাবিধ ভাব-_রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ 
হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে গরলও আঙিতেছে ; ক্রোধ-কোলাহল, 
রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে_-এ 
তরঙরোধের শক্তি হিন্ুসমাজে নাই। 
যষ্ত্রোদ্ধত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত 
শর্করা পর্যস্ত সকলই বনু বাগাডম্বরসত্বেও 
নিঃশবে গলাধঃকৃত হইল; আইনের 
প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে, অতি যত্বে রক্ষিত 
রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া 
পড়িতেছে,.--রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা 
কেন? সতা কি বাস্তবিক শক্তিহীন? 
'সতামেব জয়তে নানৃতম্‌*- এই বেদবাণী কি 
মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্াতা রাজশক্তি 
বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, 
সেই আচারগুলিই অনাচাবৰ ছিল? ইহাও 
বিশেষ বিচারের বিষয় | 

'বহুগ্গনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে 
ভঙ্িপূর্ম্থদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
“উদ্বোধন? সন্ধদয় প্রেিক বুধমণ্ডলীকে আনহ্বান 
করিতেছে এবং ঘ্েষ-বৃদ্ধিবিরহিত ও বাক্তিগত 
বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাকাপ্রয়োগে 
বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই 
আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে । 

কার্ধে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর 
হস্তে; আমর] কেবল বলি- হে ওজ:যরূপ! 
আমাদিগকে ওজঘ্বী কর; হে বীর্ষষর্ূপ ! 
আমাদিগকে বীর্ধবান কর; হে বলষরূপ! 
আমাদিগকে বলবান কর 


বৈদাত্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা__নিঃস্থার্থপরতা* 
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০, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, হে 
অর্জন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, 
তাহা! আমি) নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের 
মধো আমি অশ্বথ, ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে 
বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি 
একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া বহিয়াছি। এই 
বিরাটের পৃজাই শ্রেষ্ঠ পূজা | সাধন ভজন সব 
এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে-্বার্থ- 
ত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি তক্তিপথ স্বার্থত্যাগ 
ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
আপনাকে ভুলিয়া যাওযা_যে আপনাকে 
ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্াাগ করিতে 
পারিযাছে, তাহার সাধন ভজন সব হইয়াছে। 
ঈশ্বর কি খোসামোদেব বশ যে, যে ত্তাভাকে 
স্তবস্থুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, 
আর যে করিল না” তাহার প্রতি বিমুখ 
হইবেন? না, তিনি এপ নন। একজন 
ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশুন্য, পরের 
সেবা তার ব্রত, ইহাই তার প্রধান সাধন। 
জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। 
আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপৃজায় বাস্ত কিন্তু মহা- 
স্বার্থপর, তার সাধন ভজন পণুশ্রম যাত্র। 
সর্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলকেই 
তার মুতি জানিয়া দেব। করিতে হইবে। 
বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। 





সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা 
অধিকার করিযা বলিতেছি আমাঁব মন। তুমি 
একটু লইয়া বলিতেছ্, তোমার মন | যেমন গঙ্গার 
কোন অংশে বেড দিয়া আমি এক একটা নাম 
দিলাম ঘোষ গঙ্গা, বে!স গঙ্গা ইতা!দি সকলেই 
কিন্ত জানেন বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল. 
এক তরঙ্গ, কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের 
একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে 
আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র । 
সেইরূপ মন এক, কেধল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
বলিতেছি। যখন দুই জনেব যন পরস্পরের 
প্রতি সার্থশৃন্ত ভালবাসাঘ সংযুক্ত হয়, একভাবে 
ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শবীর পৃথিবীব 
দৃইপ্রান্তে থাকিলেও মনের কথ! জানিতে পারে) 
আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 
সেইজন্য মামাদের মন ও শবীর পবস্পর সংলগ্ন 
বহিয়াছে, ইহা এক মহাসতা। যখন মনে 
পাপচিস্তার উদয় হয়, অন্যান্ব মনের পাপচিন্তা 
সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো] পাপে 
নিমগ্র করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার 
উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা] 
তাহার মনের উপর কার্ধ করিয়া তাহাকে আরো 
উন্নত করিতে থাকে । আমাদের সমস্ত সাধন 
ভন আমাদিগকে ্বার্থশূন্য করিয়া এই 
বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশ: অগ্রগর করে। 


*্. উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম নংখ 1 (পৃঃ ৩০১৩১) হইতে 'সারদানন্দ ম্বামীর বক্তৃতা” প্রবন্ধের আংশিক পুশমুপ্ণ |_-সঃ 


আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ 


স্বামী আদিনাথানম্দ 


হিন্দু সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝিব আর্ধ 
খষিগণের মনীষা সামগান-মুখরিত তপোবনে 
ঘে মহান সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল এবং 
এই মহাসাধনাঁর মহামহীরুহ বিগত ৬ হাজার 
বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত 
হয়া একটি আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনমূলক যে 
সততা সৃষ্টি করিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের ছন্দে 
এই সাধনার ছবি ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
“হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওষ্কাবধবনি 
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে বেজেছিল রনবনি 
তপস্তাবলে একের অনলে বহুরে 


আহুতি দিয়া 
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি 
বিরাট হিয়]।? 
শ্রেতাশ্বতরোপনিষদে আছে £ 
'যো৷ দেবোহগ্রৌ যোহপ্দ; যো বিশ্বং 
ভুবনমাবিবেশ | 
যে। উষধীযু যে। বনস্পতিযু তশ্মৈ দেবায় 
নমো নমঃ |? 


“এই যে ভারতের সাধনা ইহা ভূমার 
সাধ”, বিশ্বের সঙ্গে এক্যাহ্ভূতির সাধনা। 
বাতঙ্ত্ের দ্বার বিক্রমশালী হইগ্রা উঠা লক্ষ্য 
নহে, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠাই চরম 
পরিণাম |” ধ্রশ্বর্ধ সঞ্চিত করিয়া জাগতিক 
ভোগে মগ্ন থাকা নহে__ আত্মার ব্যাপৃতি দ্বারা 
বিশ্বাত্বাকে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে দর্শন 
করাই জীবনের সফলতা । 

আজ আমাদের সন্মুখে প্রাচা ও প্রতীচোর 
দুইটি বিভিন্ন সংস্কতি তাহাদের আস্মগত 
বৈশিষ্ট্য লইয়া! উপস্থিত হইয়াছে । তাহাদের 

হ্‌ 


ংঘর্ণ অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে চলিতেছে । 
একদিকে পাশ্চাত্তোর জড়বাদসর্বসব জীবনদর্শল, 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি, যন্ত্রশিল্পের বিপুল সমাবেশ, 
ধনোৎপাদনের চমকপ্রদ আবিষ্কারসমূহ এবং 
যান্ত্রিক অভ্যুদয়ের বিজয়-অভিযান । অন্যদিকে 
ধ্যানঃ ধারণ], যোগ, সমাধি; মুমুক্ষৃত্বঃ বিবেকঃ 
বৈরাগা, ঈশ্ববলাভের ব্যাকুলতা, চিত্তশুদ্ধির 
কঠোর বাবস্থা, ত][গ, তপস্য।, সংযম প্রভৃতি 
চিরন্তন প্রাচা আদর্শের চিত্র আমাদের চোখের 
সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবচিত্ত 
বিভ্রান্ত হইয়া এই জাগতিক অভ্যদয়ের জন্য 
অভিযানপ্রয়াসী। কিন্তু প্রশ্ন এই- প্রাচোর 
আদর্শকে বিসর্জন দিয়া মানবপ্রগতি মঙ্গলমগ়্, 
শান্তিময় হইবে কি? জডের উপাসনা ছার! 


আমরা তৃপ্তি পাইব কি? আজ ইহা 
একান্তিকভাঁবে চিন্তা করিবার সময় 
আসিয়াছে। 

সুতরাং প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে 


আমাদের চিরস্তন জাতীয় জীবনাদর্শের সম্যক 
অর্থবোধ | আত্মসংবিদ বাতীত আমরা! শ্রেয়ঃ 
ও প্রেয়ঃ মার্গ বছিয়া লইতে পারিব না! । 

আজ আরও একটি কথা দৃভাবে স্মরণ 
বাখিতে হইবে যে, এক জাতির সঙ্গে অন্য 
জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের সম্বন্ধ নয়। 
আদান ও প্রদানের সম্বন্ধ। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ষাহাকে বলা হয় সহাবস্থান (৫০- 
95)88920৪ ) | আমাদের যদি নৃতন কিছু 
দিবার ন] থাকে তবে অপরের সঙ্গে আদান- 
প্রদান চলে না। সমকক্ষ ভাবে কাহারও 
সঙ্গে ব্যবহার কর! যায় না। 


১৩ উদ্বোধন 


সুতরাং ভারতবর্ধ যদি খাঁটা ভারতবর্ষ 
হইয়া শা উঠে তবে বিশ্বের বাজারে মজুরী 
করা ছাড়া তাহার আর কোনও প্রয়োজন 
থাকিবে না। তাহা হইলে আত্মসম্মানবোধ 
চলিয়া যাইবে এবং দাতার আনন্দ হইতে 
আমরা বঞ্চিত হইব । 


নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ 
লইয়া রাশিয়া বটেন বা আমেরিকা 
আজিকার পৃথিবীর আতঙ্ক কাটাইতে 


পারিতেছে না। আন্তর্জাতিক শান্তি সুদূর- 
পরাহত হইতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডের 
চিন্তাশীল বহু বাক্তি মনে করিতেছেন যে, 
আধ্যাত্মিক-আদর্শযুলক ভারতীয় সংস্কৃতি 
জগতে যথার্থ শান্তিস্াপনে সমর্থ হইবে | 
সেইজন্ব অবহিতচিত্তে বিচার করিতে 
হইবে, যে-সত্য ভারত নিশ্চিতরূপে লাভ 
করিয়। জগতের জ্ঞানভাগারে দান করিবে এবং 
* বিশ্বশাস্তির ভিত্তি পত্তন করিবে, সেই সতাটি 
কি? “সে-সত্য বণিকরৃত্তি নহে-_ব্লাজনৈতিক 
বারাজ্য নহে, ষাদেশিকতা নহে-উহা বিশ্ব 
জাগতিকতা। । সেই সত্য ভারতের তপোবনে 
সাধিত হইয়াছে, উপনিষদে উচ্চারিত হইয়াছে, 
গ্ীতায় ব্যাধ্যাত হইয়াছে। বুদ্ধদেব সে-সতাকে 
পৃথিবীতে সকল মানবের নিত্য বাবহারে সফল 
করিয়! তুলিবার জন্য তপস্যা করিয়াছেন এবং 
বিভিন্ন সুগে ছুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যে কবীর, 
নানক, শ্রীচৈতন্য, আচার্য শহ্গর ও শ্রীরামানুজ 
প্রভৃতি পরবর্তী যহামান্বগণ সেই সত্যই 
প্রচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের 
সাধনার তত্ব জ্ঞানে অদ্বৈত তত্ব, ভাবে বিশ্ব- 
মৈত্রী কর্মে যোগসাধনা।” এই সত্যলাভের 
উপায় ব্রহ্ষচর্য, শ্রীভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা- 
অভ্যাস, সর্বজীবে দয়া এবং সর্বভূতে ব্রহ্মসতা 
উপলব্ধি করিয়া সেবায় আক্মদান। তারতে 


[*২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


ইহা কেবল কাব্যকথা- বা মতবাদ্বরূপে ছিল 
না। প্রত্যেকের জীবনে উহাকে ফুটাইয়া 
তুলিবার অনুশাসন ছিপ ! 
“যদ ষদ্‌ কর্ম প্রকৃবাঁত তৎ তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। 
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ হরিভক্তিপরায়ণঃ|+ 

এই অনুশাসন যদি আমরা বিস্ফৃত না হই 
এবং আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষাকে যদি এই 
জীবনদর্শনের অনুগত করি তবেই আমাদের 
জাতীয় জীবন পুনরায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। ভারতের সনাতন এঁতিহা পুনবায় নূতন 
সমাজনীতি, নূতন রাজনীতি, নৃতন অর্থনীতি, 
নৃতন শিক্ষাপদ্ধতি গিয়া তুলিবে এবং 
আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়বিধ সম্পদশালী 
এক বিরাট মহীয়ান সভ্যতাব বনিয়াদ গড়িয়া 
উঠিবে। ইহাই বিশ্বের অপরাপর জাতির 
পথপ্রদর্শক হইবে । 

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগনীতির 
উপর প্রতিঠিত। সকলের নিকট সব কিছুর 
অধিকার থাকিবে, ইহা বলার কোন তাৎপর্য 
নাই। সেইজন্য পাথ্িব ক্ষমতায় শক্তিশালী 
জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, এ শক্তি একমাত্র 
প্রার্থনীয় বস্ত। প্রগতি বা সংস্কৃতির অর্থ 
উহাই। আবার অন্ব জাতি জডবাদী 
সভ্যতাকে একান্তই নিরর্থক মনে করে। ইহা 
প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্য । প্রত্যেকটির 
নিজষ গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি 
আদর্শের সংমিএণে সামঞ্জস্যবিধান করাই 
বর্তমান যুগসমস্থার সমাধান । 

আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ 
ও তেজোদীপ্ত করিবার একমাত্র পন্থা ভারতীয় 
ভাবধারার মাধ্যমে বিশ্ব-বিজয় | 

ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব- 
রাজিকে পুনরায় দেশের বাহিরে প্রচারিত 
করিয়া জগতের চিস্তারাজ্য দখল করিতে 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


হইবে। উহা কেবল কথায় হইবে না, জীবন 
দেখাইতে হইবে । 

পাশ্চাত্য দমাজের নিকট যাহা পাইব 
তাহার বিনিময়ে তাহাকে আমাদের 
আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতেই হইবে । আমাদের 
শিখিতে হইবে এবং শিখাইতেও হইবে। 
আমার বিশ্বাস শুধু ভারতের নয়, সমগ্র 
জগতেরই কল্যাণপথে আলোকবর্াঁ, মনুষ্তাতের 
উদ্বোধক ধর্মানুশীলন ও বেদান্তেব সার্বজনীন 


আত্ম-দর্শন র্‌ 


ভাবের ব্যাপক প্রচারকে বাদ দিয়! রাজনৈতিক 
বা অন্য কোন আন্দোলনই ভারতের যথার্থ 
উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবে না। যথার্থ ধর্মকে 
আমরা জীবনে বপায়িত করিব, তাহার 
উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রচারে আমরা আত্ম- 
নিয়োগ কবিব-_এই দৃঢ় ব্রত আমরা গ্রহণ 
করিলে ভারতের নব জাগরণ নূতন রূপ 
পরিগ্রহ করিবে, অমিতশক্তিশালী, অপ্রতি- 
বোধা হইবে। 


আত্ম-দর্শন 


শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা 


[ পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্‌ 
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশেো দিশাশ্চ । 
উপস্থায় প্রথমজা মৃত্য) 
আত্মনাত্মনমভি সংবিবেকা ॥ ] 


জানি না, আমার আত্ম। 

কবে যে বিটঢ্যুত ভেবেছিল 
আপনরে বিশ্ব-আতক্মা থেকে । 
জানি নাকো কত জন্ম ধরি 

কত লোক-লোকাস্তরে 

শান্ত হয়ে খুজেছে বৃথাই 
বহিধিশ্বেতে তার আপন আশ্রয় । 
পায়নি সন্ধান, 

কোন্‌ মহাসিন্ধু মাঝে 

মিলিত হবার তরে 

জন্মে জন্মে চিত্তে তার উঠেছে তুফান। 


যজুঃ ৩২.১১। 

এবার আমার অন্তরে 

উদয় হয়েছে শ্রদ্ধার ! 

জ্যোতিম্মান সে শ্রদ্ধার প্রথম কিরণে 
উদ্তাসিত হু'ল সত্য 

বিন্দু হ'ল সাগর সমান, 

অন্ধ অন্তর হু'ল দিব্য চক্ষুম্মান। 
দেখিলাম অভেদ আবার 

বিশ্বআত্বার সাথে এ আত্ম। আমার । 
“আমার আমি 'র ধাবা মিশে গেল ক্রমে 
“পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে 1 


বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন 
ডক্টর ঝরণা ভট্টাচার্য 


শুখস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুক্রাঃ-হে অম্বতের 
পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর-উপনিষদের এই 
বাণী ভারতের তথ! সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি নর- 
নারীর সামনে তুলে ধবেছিলেন, আজ থেকে 
প্রায় সত্তর বছর আগে ভারতেরই এক সন্তান, 
অম্ৃতের পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ ৷ মোহতমসাচ্ছন্ন 
প্রতিটি মানুষের কাছে এগিয়ে গেছেন তিনি 
আশার বাণী নিয়ে, কাটিযে দিতে চেয়েছেন 
তাদের তমোঘোর, নিদ্রাচ্ছন্ভাব। বলেছেশ-- 
উঠ, জাগো, আত্মজ্ঞান লাভ কব ঃ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ শিবোধত 1” 
কঠ, ১৩1১৪ 
এই উপনিষদের অনুপ্রেবণায় তার সারা 
জীবন গড়ে উঠেছিল । উপনিষদ্‌ ও বেদাস্ত্বে 
শিক্ষায়-দীক্ষায় যে-জীবন তিনি লাভ করে- 
ছিলেন তা জড় নয়, মোহগ্রস্ত নয়, আবার 
অবাস্তবও নয়। তা ছিল নিছক চৈতন্মময়, 
জ্ঞানময়। আবার কর্মবুল। জ্ঞান ও কর্মের 
এই যে সমন্বয় তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল 
তার চরিত্রে । ১৮৯৬ খুষ্টাব্ে লগ্নে “কর্ম- 
জীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা তিনি 
দিয়েছিলেন তাতে এই কথাই প্রমাণ করতে 
চেয়েছিলেন যে» কর্মজীবনে বেদীন্তদর্শনের 
উপযোগিতা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক- 
ও বাহকবূপে এই বেদাস্তদর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে । আধ্যাত্মিকত। ও ব্যাবহারিক জীবনের 
কাল্পনিক প্রভেদ দূর করতে পারে এই বেদাস্ত- 
দর্শন। কর্মজীবনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে, 
তেজ ও বীর্ষে বলীয়ান করতে সমর্থ এই 
বেদাস্তদর্শন | 


তাই দেখি, বেদাস্তের পটভূমিকায় স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন গড়ে উঠেছিল বলে শুধু 
আধ্যাত্সিকতাবাদ নিয়েই তিনি সন্তষ্ট ছিলেন 
না-সাধারণ বাস্তব জীবনে তার প্রভাব 
প্রতিঠিত করতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি 
বলেছেন_ব্যাবহারিক জগতে অধ্বৈতবাদ 
কার্ধে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, 
আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা] নয় ।” 

বেদে আমাদের প্রাচীনতম শান্ত এবং 
প্রামাণ্য শান্ত্ব। বেদের যে শিক্ষা তা অভ্রান্ত, 
কারণ বেদ অপৌরুষেয় | এই বেদের মধ্যেই 
রয়েছে দুটো দিক- এক কর্মকাণ্ড আর এক 
জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে নানাপ্রকার যাগ- 
যজ্ঞ ও অনৃষ্ঠানপদ্ধতির কথা আর জ্ঞানকাণ্ডে 
আছে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশ- যা পরে 
উপনিষদ বা বেদান্ত নামে পরিচিত হয়েছে। 
এই বেদাস্তকে ভিত্তি ক'রেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ, অদবৈতবাদ প্রভূতি মতবাদের সৃষ্টি। 
এই বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে পার্থক্য 
থাকলেও এদের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন 
বিরোধ নাই তা! স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। 
তাই সমস্ত মতবাদের মূল উপনিষদের বাণীকেই 
অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন জীবনের 
আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ব্যাবহারিক জগতের 
উন্নতিসাধনে। তিনি বলেছেন-_-“আমি এই 
সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা-_ 
উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈত- 
ভাবের অপূর্ব উচ্ছাদে সেগুলি সমাপ্ত 
হুইয়াছে।” 


মাঘ) ১৩৭৬] 
এই বেদাপ্তদর্শনের চরম ও পরম তত্ব 
আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান । মাঁনবমন অজ্ঞানতার 


অন্ধকারে আচ্ছন্ন । এই দুঃখ, কষ্ট, পাপ, তাপ 
থেকে মান্বষ অব্যাহতি পেতে চায়__পেতে 
চায় সুখের সন্ধান, আনন্দের আলো । কিন্তু 
যতক্ষণ না তার মন থেকে এই এ্রজ্ঞানতাব্ধপ 
হুঃখের আবরণ অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ সে 
ঘুরে বেডাচ্ছে এই সংসাররূপ আবর্তে-যেখানে 
অহরহ অভাব, অনটন, ছুঃখকষ্ট তাকে ঘিরে 
রয়েছে। বেদাস্তে একেই বলা হয়েছে জগৎ 
_জড় জগৎ। তাই পাশ্চাত্য মনীষিগণ 
বলেছেন : ভাবতীয় দর্শনে নৈরাষ্ঠবাদই স্থান- 
লাভ করেছে। প্রত্যহই যদি মানুষ দ্ঃখকষ্টের 
বেডাজালে আবদ্ধ থাকে তাহলে আনন্দ 
কোথায়? দুঃখের হাত হতে মুক্তি কোথায়? 
কিন্তু নৈরাশ্যবাদ যে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি 
নয়__সর্ববিধ দুঃখের আতান্তিক মুক্তিই যে 
বেদীস্তের চরম কথা, একথা ভারতের জন- 
সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । তিনি বলেছেন, আশাবাদই 
ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। আশাবাদের মূল 
কারণই হ'ল ব্রন্ষত্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি করা । 
উপনিষদে আছে-_-আত্মানং বিদ্ধি” | নিজেকে 
জান, নিজেকে পরম ব্রহ্ম বলে জান, নিজেকে 
ব্রহ্মম্বর্ূপ বলে উপলব্ধি কর। 

এই ষে ব্রন্গম্ব্ূপে নিজেকে উপলব্ধি কর! 
--এই ব্রহ্ষসবর্ধপ বলতে আমরা কি বুঝি? 
এই জীবজগৎতরূপ মায়াময় সণ্ডণ ব্রহ্ম? না 
জীবজগৎ থেকে মুক্ত নিণ ব্রহ্ম? আমাদের 
শান্তে ব্রহ্মের দ্বিবিধ হরূপ সম্বান্ধে উল্লেখ আছে। 
সগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয়ের কর্তা, জগতের কারণবরূপ। আর 
নি্ডণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত 
__কার্ধকারণসন্বন্ধের অতীত; ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, 


বিবেকাঁনদা ও বেদাস্তদর্শন ১৩ 


অমেগ্ন, অনির্দেশ্ ; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্ববূপ | 
তৈততিরীয় উপনিষদে বল! হয়েছে--“সত্যং জ্ঞান- 
মনন্ত ব্রহ্ম | ব্রহ্মই সত্য বস্ত--বিশ্বের সমন্ত 
বন্তই মিথ্যা । সত্যত্বব্বপ ব্রহ্মই চিন্ময় জ্ঞান- 
স্বরূপ। বিশ্বেব যাবতীয় বন্তই ব্রহ্দের ছার! 
প্রকাশিত হয় কিন্ত ব্রহ্মকে প্রকাশ করবার 
জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে না। 
ব্রহ্ম ষয়ংপ্রকাশ । চন্দ্র; সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি 
প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্‌ পদার্থ ই ব্রন্মের দ্বারা 
প্রকাশবান। 

“তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং 

তশ্ত ভাস! সবমিদং বিভাতি 1” কঠ, ৫1১৫ 
উপনিষদে যেরূপ ব্রদ্ষেব নির্ভণ তত্তের কথা 
আছে, সেরূপ সগুণ তত্ব কথাও বাক্ত হয়েছে। 
কিন্তু এই সপুণ ও নিগুণ একই তত্ব। যিনি 
নি্ভণ, তিনিই মায়া অবলম্বনে সপ্ডুণ হন। 
নিপ্ত ব্রহ্ম অনাদি মায়াজালে নিজেকে আবৃত 
কবে সগডুণ ও সবিশেষ হন। মায়াই বর্গের 
আবরণ, এই মায়াই প্রকৃতি আব মায়াশ্রিত 
্রন্মাই ঈশ্বর | 

“মায়াস্ত্ প্রকৃতিং খিদ্যান্বায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ |” 
_শ্বেতাশ্ব, ৪।১০। জীব ও জগৎ ব্রচ্মেরই 
মায়িক বিকাশ । জগতের বাহিরেও তিনি, 
ভিতরেও তিনি। যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা 
কিছু অব্যক্ত--সমন্তই তিনি | বিশ্বের যাবতীয় 
বস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মময়। ঈশোপ- 
নিষদেও বলা হয়েছে_“ঈশাবাত্যমিদং 
সর্বম *৮-_ঈশ 0) ইশ্বরই মায়া দ্বারা 
নাম ও কূপের ভেদ সাধন করে দ্বৈত জগতের 
সৃষ্টি করেছেন। এই নাম, রূপ ও দ্বৈত জগৎ 
সমস্তই মিথ্যা, ত্নিত্য--ব্রন্মই একমাত্র সত্যঃ 
নিত্য বন্ত। যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলে 
সেই মাটির দ্বারা নিমিত যাবতীয় বস্তরই জ্ঞান 
হ'য়ে থাকে, কারণ মৃন্ময় বস্ত এ মাটিরই বিকার 


টি উদ্বোধন 


মান্র। কেবলমাত্র নাম ও বূপে এ বস্তগুলি 
পরস্পর পৃথকৃঃ কিন্তু উহার মাটি ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। সেবপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের__ 
যেমন সাগর, পর্বত, বৃক্ষ, পক্ষী, মন্ুস্ত প্রভৃতির 
নাম ও রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বূপতঃ তার] 
ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। জাগতিক 
পদার্থের মধ্যে নাম ও রূপের যতই পার্থকা 
থাকুক, তাদের মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই 
বিরাজমান | জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলেই 
যথার্থ দেখা আর ব্রহ্মভিন্নরূপে দেখলে সেই 
জগৎ-দর্শন মিথ্যা হয়। এই নিগু“ণ ব্রহ্গদততা 
থেকে নিজেকে পৃথকৃভাবে চিন্তা কবলেই হয় 
ছুঃখের উৎপতি। আর আনন্দের জন্ধান 
মেলে, যখন নৈব্যক্তিক সত্তার সঙ্গে আমাদের 
একত্বজ্ঞান হয়। এই নিওণ ব্রহ্মসত্তায় 
একাত্মীভূত হওয়াতেই মুক্তি--এই মুভি 
অধৈতবেদাস্তের অন্যতম লক্ষ্য । স্বামী 
বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের এই দিকটিকে 
নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি ব'লেই গ্রহণ করেছেন । 
তিনি বলেছেন--“অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রত্যেক জাতির ভিনর এই সত্য প্রচাবিত 
হইয়াছে-সকলকে নিজের মত ভালবাসবে । 
প্রাণি-নিবিশেষে সকলকেই নিজের মত শ্রীতি 
করিতে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু 
অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে 
কেন কলাণ হুইবে, কেহই তাহার কারণ 
নির্দেশ করেন নাই । একমাত্র নিণ ব্রন্মবাদই 
ইহার কারণ নির্দেশে কিতে সমর্থ । যখন 
সমুদয় ব্রন্মা্তকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ 
করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে 
নিজেকেই ভালবাঁসা হইল, তখনই বুঝিবে 
অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা 
হইল; তখনই আমরা বুঝিব কেন অপরের 
অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতক্নাং এই নি 


[ ৭২তম বর্ধ-_-১ম সংখ্য| 


্রহ্গবােই নীতিবিজ্ঞানের মুলতত্বের যুক্তি 
পাওয়া যায় |” 

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে যেমন হৃদয়ে অপৃর্ 
প্রেমের ভক্ছ্স হত্স, তেমনি আমিই সেই 
নিপু ব্রহ্ম (সোইহম্‌ )-এই জ্ঞান যখন হয় 
তখন হ্বদয়ে অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়। তাই 
ষামীজী বলছেন, এই “সোইহম্‌* জ্ঞানের মধ্যে 
দিয়েই আসবে বীর্ঘ, আসবে শৌর্ধ, আসবে 
তেজস্বিতা। মানুষ যেভাবে নিজেকে চিন্তা 
কবে, সেভাবেই নিজেকে গ'ডে তোলে। 
যদি মানুষ নিজেকে দুর্বল ভাবে তাহ'লে সে 
দুর্বল হবে, নিজেকে পাগী ভাবলে পাপী বলেই 
পরিচিত হবে। এভাবে দেখা যায় নিজের 
শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের চিত্তাধারাব উপরই 
কার্ধকরী হ'যে থাকে । ঘি মানুষ নিজেকে 
“সোহহুম্* ভাবতে শেখে, সেই তেজ:স্বর্ূপ 
চিন্ময় বূপকে নিজেরই সত্তা ব'লে চিন্তা করতে 
শেখে, তাহলে সে সহজেই তেজতী হ'তে 
পারবে । আমাদের অধ্োই প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
জ্ঞান, সকল শক্তি ও পবিত্রতার ভাব। 
অদ্বৈতবাদ থেকে আমর! এই যে শিক্ষা পেলাম, 
তা আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে 
তুলবে । সকল বাধা-বিপত্তিকে দুহাতে 
সরিয়ে এগিয়ে যাঁবে মানুষ উন্নতির পথে, 
জয়ের পথে-আর এর জন্য চাই সাহস ও 
শক্তি। স্বামীজী এ সম্বন্ধে বলছেন-- 
“আমাদের প্রয়োজন শক্তি, কেবল শক্তি। 
আর উপনিষদ্‌ শক্তির বৃহৎ আকব | উপনিষদ 
যে শক্তি সঞ্চার কবিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র 
জগৎকে তেজস্বী করিতে পাবে। উহার দ্বারা 
সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও 
বীর্ধশালী করিতে পারা যায় ।” 

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তো! সেই চিন্ময় 
ব্রদ্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি ন1--ক্ষণিক 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


সুখ, ছ্ঃখ, আশা, নিরাশায় আমাদের জীবন 
অতিবাহিত হয়। চৈতন্তময় আত্মাকে তখন 
জড বলে ভাবতে শিখি। আত্মাকে জডভাবে 
দেখা আত্মার স্বরূপ দর্শন নয়। আত্মার 
যথার্থ স্বরূপটি তখন অঞ্ঞানে আবৃত | উপনিষদ্‌ 
বলে, এই অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ । 
আচার্য শঙ্কর বলেন_চিদানন্দদ্বরূপ আত্ম! 
অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য আর জডস্বভাব 
দৃশ্ট বন্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা | 
এই সতা ও মিথাঁর অধ্যাস বা মিলনের 
ফলেই জীবের সংসার-জীবন চলছে আর তা 
সত্য ব'লে মনে হচ্ছে [ সত্যানৃতে মিথুনী- 
কৃত্য “অহমিদং' “মমেদমিতি' নৈসগিকোইয়ং 
লোকব্যবহাবঃ- ব্রঃ সৃঃ শং অধ্যাসভাত্য ]। 
এই অজ্ঞানের বশেই যা আপাতসুখকর বলে 
মনে হয় তাতেই মানুষ আকৃষ্ট হয়, আবার 
যা দুখদায়ক বলে মনে হয় তার থেকে সে 
নিরত্ত হয়। মাষের জীবনেও পশুদুলভ 
অজ্ঞানতাই কাজ করে চলেছে। অজ্ঞানতাঁর 
বশেই মানুষ অজ্ঞানতাকেও সত্য বলে, 
স্বাভাবিক বলে মনে ক'রে চলেছে। সমস্ত 
অনর্থের মূল এই অজ্ঞানতার নিবৃত্তি ও ত্রহ্ষ- 
জ্ঞানের উদয়ই বেদান্তের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে 
স্বামীজী বলছেন-_-“অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের 
কারণ। অজ্ঞানবশতই আমরা পরস্পরকে দ্ব্ণা 
করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই।” এই থে 
পরস্পরের মধ্যে বিভেদশৃষ্টি-_এই তো 
অজ্ঞানতার কাজ। পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন ভেদ নাই-এই চরম তত্বের জ্ঞান হয় 
তখনই, যখন অজ্ঞানতার অন্ধকীর থেকে মুক্ত হুয় 
মান্ষ। স্বামীজী বলছেন--“যারা অসৎ কর্ম করে 


বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন ১৫ 


ও যাদের মন শাস্ত নয়, ভারা কখনও আত্মাকে 
লাভ করতে পারে নাঁ। কেবল,খাদের হ্বদয় 
পবিজ্র, ধাদের কার্ধ পবিত্র, ধাদের ইন্দ্রিয় সংযত, 
ভাদের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হন। 
তখনই ভার! আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করে 
থাকেন । “তত্বমসি”, অহং ব্রহ্গাস্মি' প্রভৃতি 
বেদান্ত-মহাবাকোব শ্রবণ ও মশনের ফলে 
অপবোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞাশের উদয় হ'য়ে থাকে । 


স্বামীজী বলছেন--“মনকে রথ! তর্কের 
দ্বাবা চঞ্চল কবিলে চলিবে না, কারণ তর্ক 
দ্বাবা কখনও ঈশ্ববলাভ হয় না। ঈশ্বর 
প্রতাক্ষের বিষয; তর্কের বিষয় নহেন |” 


কঠোপনিষদে আছে-- 
“এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ আত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্ঠতে হুগরায়! বুদ্ধ! সৃঙ্ষয়া সৃষ্সরদশিভিঃ ॥” 
কঠ, ১1৩১২ 
অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা-_ 
চক্ষু অথবা অন্ম কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট 
প্রকাশিত হন না, কিন্তু ধাহীদদের মন পবিত্র 
হইয়াছে তীহারাহ উহাকে দেখিতে পান ।-- 
স্বামীজীও বলছেন_-"সমগ্র উপনিষ্দের ভিতর 
প্রধান কথা এই অপরোক্ষান্ভৃতি।” এই 
অপরোক্ষান্ভূৃতির ছারাই তিনি ঈশ্বরদর্শন 
করেছেন-_আত্মদর্শন. করেছেন। আত্মদর্শন 
বা ব্রহ্মদর্শন--বেদাস্তের এই চরমতত্বকে তিনি 
স্থান দিয়েছেন প্রাত্যহিক কর্মজীবনের মধ্যে। 
তিনি চেয়েছেন ভারতের তথা বিশ্বের প্রতিটি 
নরনারীর মধ্যে এই আত্মদরশশনের বীল্ত উপ্ত 
করতে । তাই উপনিষদের বাণী স্মরণ ক'রে 
তিনি বলেছেন__ 


"উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।” 


আমেরিকায় কালীপুজা 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


ইহুদী ও হীষধর্ষে প্রতিমা পৃজা কবা 
অত্যন্ত বিগহিত আচরণ । বাইবেলের ওন্ড্‌ 
টেস্টামেন্টে দেখিতে পাই ইহুদী জাতিব 
ঈশ্বর জিহোভ| বাব বাব তাহার ভক্তদের 
সাবধান কবিঘা দিতেছেন_-খববদ।ব, মুর্তি 
গভিয়া দেবদেবীব পূজা কবিও না, তাহা 
হইলে আমাব ক্রোধ তো'মারদিগকে ধ্বংস 
করিবে। জিহোভাব অন্বতম বিশ্বাসী ভপ্ত 
এয়াবন (4:০০), খাহাঁব স্থান ছিল 
ভক্তোশ্তম মজেসের € 21০89৪ ) পবেই, এক 
দুর্বল মুহূর্তে প্রতিমাপুজ| করিতে গিমা কত 
তিবস্কত এবং দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা 
বাইবেল-পাঠকের অবিদিত নাই । জিহোৌভার 
আদেশে মজেস্‌ গরিয়াছেন সিনাই পবতে 
»প্রঙুব নিকট হইতে প্রত,ক্ষ উপদেশলাভেব 
জন্য । দলের নবনার্ধী নাচে অপেক্ষা 
কবিতেছে | মজেমের শবতমানে এযাবন 
হইলেন নেত।। মজেসেব ফিবিতে দেবী 
হইতেছে। ভয় সংশয বিবক্তি সকলের চিত্তকে 
আচ্ছন্ন করিযাছে | এয়ারনও বাতিব্রম নন। 
তাহার চিত্তে পূর্বের সংস্কার মাথা তুলিবাছেন 
প্রতিমা গড়িখ। দেবতাদের প্রসাদ ভিক্ষা করা । 
যেমনি চিস্ত! অমনি কাজ । দলের মহিলাদেৰ 
নিকট হইতে অনেকগুলি সোনার মাকডি 
চাহিয়া লইয়! এগুলি গালাইয়া৷ একটি বাছুর 
তৈরি করিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া 
বলিলেন, মজেস্‌ কোন্‌ অদৃশ্য ঈশ্ববের সঙ্গ 
করিতে গিয়াছে । তিনি আছেন কি নাই কে 
জানে? এই দেখ প্রত্যক্ষ দেবতা । এস 
সকলে মিলিয়। এ'র পৃ! করিয়া বাঞ্িত ফল 


লাভ করি। প্রতিমাপূজার নামে সকলের 
মধো দাঁকণ উৎসাহ সঞ্ধাবিত হইল | অলক্ষ্যে 
জিহোভা ভ্রুকুটি কবিলেন। এই ছূর্বপতার 
জন্বা শুধু এয়[রনকে নয়, সমগ্র ইন্দীগোষ্ঠিকে 
মহাপ্রতাপান্বিত জিহোভাঁর কঠোর অভিশাপ 
ভোগ কবিতে হইয়াছিল । 

বাইবেলেব নিউ টেষ্টামেন্টে যীশুধীষ্টের 
উপদেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার সপক্ষে বা 
বিপক্ষে বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া 
যায নী। কিন্তু শ্রীষ্টের তিরোভাবের পর 
তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা দেশ-দেশাস্তবে যখন 
খবী্বাণী প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন 
তখন পৌত্তলিকদের সাঁহত জায়গায় জায়গাঁয় 
তাহাদেন সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে দেখিতে 
পাই!  তদানীষ্তন গ্রীসের প্রসিদ্ধ শহর 
এফেস।স্‌ € 89০৮০৭ ) | প্রা আভাই লক্ষ 
লোঁকেব বসতি | এখানে ডায়ন] (11805 ) 
দেবীর মার্বেল পাথবের দুবুইৎ মন্দির 
পৃথিবীৰ সপ্ত বিস্ময়ে এক বিস্ময় । উহা] 
নির্শাণ কবিতে ২২০ বৎসর লাগিয়াছিল। 
দেবী ভাষনাব প্রতি এফেসাসবাসীদেব ছিল 
অকুগ্ঠ ভক্ি। এই এফেসাস শতরে সন্ত পল 
খীষ্টের বার্ত। লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 
ইহ্ছদীর রক্ত তাহাব ধমনীতে প্রবাহিত | 
পৌত্তলিকতা দেখিলে এ রক্তের উত্তাপ ভীষণ 
বৃদ্ধি পাইবাব কথা। কিন্তু পল খুব বৃদ্ধিমান। 
দেবতার ও মন্দিরের প্রতিবাদ সামনাসামনি 
করিলে এফেসাসবাসীর উদ্ধত রোষ তাহার 
জীবন নাশ করিবে, ইহা তিনি বুঝিয্নাছিলেন । 
তাই প্রচার করিয়াছিলেন পরোক্ষ অত্যান্ত 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


কৌশলে । তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল! 
ডায়না দেবীর উপাসকগণ দলে দলে দেবীর 
উপাসনা ছাড়িয়া পরিত্রাতা যীশুতীষ্টের 
শরণাপন্ন হইয়াছিল । 

হিন্দুদের প্রতিযাপূজা অবশ্য প্রাচীন মধা- 
প্রাচা বা গ্রীসের পৌভলিকতা নয়। তথাপি 
মৃতিপূজ| তো! শ্রী্টান ও ইহুদী ধর্ম-সংস্কৃতিতে 
উহা অপাঙ্ক্েয়। পাশ্চাত্যদেশে বেদাস্তের 
সমাদর হইতেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের পৃজার্চনা 
আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারণ! ও অনুশীলন 
পাশ্চাতা লোকের পক্ষে কঠিন) যেসব 
পাশ্চাত্য লেখক ও সাংবাদিক ভারতবর্ষের 
বিরোধী সমালোচনা করিতে চান, তাহাঁদের 
লিখিবার এক প্রধান উপাদান হইল হিন্দ্দেব 
প্রতিমাপূজা । হিন্দুদের মন্দিরে পাঁচমাথা- 
যুক্ত দেবতা, কোথাও সাপের মৃতি, কোনও 
মন্দিরে হস্তীর মন্তকধাঁরী নরাকাব দেবতার 
পূজা--মাবার কোথাও রক্তপিপাসু ভীষণ- 
দর্শন] কালী-ইত্যাপি ইত্যাদি। এইসব 
মু্তির উপাসনার মধো ঈশ্বরের একত্ব, ককণা, 
সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ভাগবত গুণের ধ্যানধাবণ! 
কি করিয়া সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা! এই 
সব পাশ্চাত্য সমালোচক বুঝিয়া উঠিতে 
পাবেন না । যাহা হউক, পাশ্চাত্যের লোক 
শিল্প বিজ্ঞান বাবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি শিক্ষাব 
মতো! জ্ষীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীব 
 পধপ্রদর্শক-__এমন উদ্ধত মনোভাব এখন ক্রমশই 
কাটিয়া যাইতেছে । বাইবেলের বাহিরেও যে 
ধর্মের উচ্চ অভিব্যক্তি আছে এবং থাকিতে 
পারে তাহা ধীরে ধীরে বহু শিক্ষিত পশ্চাত্য- 
বাসীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। 

হলিউড বেদাত্ত মন্দিরে প্রতিমায় কালী পুজা 
আরম্ত হয় ১৯৫০ সালে । আমেরিকাবাসীর 
ইছদী-খীহীয় শিক্ষার্দীক্ষার কথা স্মরণ রাখিয়া 


ঙ 


আমেরিকায় কালীপৃজা ১৭ 


আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবাননাজী খুব সন্তর্পণে 
এই আনুষ্ঠানিক হিন্দুপর্ব প্রচলন করেন । 
প্রথম প্রথম বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদদেরই ডাকা 
হইত। ক্রমশঃ ভক্তের এই পৃজার মর্ম যত 
বুঝিতে আরম্ভ করিল ততই প্রতি বৎসর 
বেশী বেশী লোক আসিতে লাগিল। এখন 
কালীপৃজা! হলিউড আশ্রমের একটি প্রধান 
বাৎসরিক উৎসব | এই বৎসর স্যানফ্রালিস্কো 
হইতে আমরা ভজন সন্নাসী_দ্বামী স্বাহানন্দ 
ও আমি এই পূজায় উপস্থিত থাকিবার 
সৌতাগ্য লাভ করিয়াছিলাম | আমি পূর্বে 
হবার এখানে কালীপৃজা দেখিয়াছি। প্রতিবারই 
গভীর আনন্দ ও উদ্দীপনা লইয়। ফিরি। 
শীষ্টানদের দেশে জিহোভার উদ্যত শাসনদণ্ড 
আমেরিকানদের মাথায় পড়িতে পারে এমন 
কথা আদে মনে হয় না| মনে হয় জগজ্জননী 
মহাকালিকা ভারতবর্ষের লীলাক্ষেত্রে যেমন 
অগণ্য বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে একটি জাগ্রত 
সত্য হইয়া! বিরাজ করিতেছেন, তেমনি এই 
দশ হাক্জার মাইল দূরে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মসংস্কার- 
বিশিউ নরনারীর কাছেও তিনি ভুক্তিমুক্তি- 
দায়িকা চিন্ময়ী মহাশক্কিরূপে নিজেকে প্রকট 
করিতে পারেন | ডায়না ছিলেন এফেসাস- 
নগরবাসীদেরই দেবী, তাহার দৈবী সত! একটি 
নিদ্দিট মানবগোষ্ঠীর সীমার মধোই ছিল 
ক্রিয়াশীল | কিন্তু হিন্দুর কালী বা বিষণ বা 
শিব এইরূপ গোঠিদেবতাব্ূপে পরিকল্পিত 
নন। তাহার! পরব্রক্ষেরই রূপ। শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের ভাষায়-যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। 
অতএব আমেরিকায় কালীপুক্া যে ভারত- 
বর্ষেরই মতো প্রাণবস্ত এবং সার্থক হইতে 
পারে হলিউডে কালীপৃজা! দেখিয়! এই বিশ্বাস ' 
দৃঢ় হইল। ৃ 

যে রাত্রে পূজা সেই দিনই বিকালে লস্‌ 
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এপ্রেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নাষিয়া 
সন্ধ্যার কিছু আগে হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে 
পৌঁছিলাম। মন্দিরে ঠাকুরপ্রণায করিয়া 
পৃজনীয় প্রভবানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম । কিছুদিন আগে তাহার শরীর বেশ 
অসুস্থ হইয়াছিল। এখন সারিয়৷ উঠিয়াছেন। 
সদানন্ন পুরুষ | কিছুক্ষণ তাহার নিকট বসিলে 
প্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠে। দক্ষিণ ক্যালি- 
ফণিয়ার বেদান্ত সমিতির অনেকগুলি শাখ! 
এবং প্রতি শাখায় নানাবিধ কাঁজ। সমস্ত 
কাজ প্রভবানন্দ মহারাজের নির্দেশে ও তত্বাব- 
ধানে পরিচালিত । কিন্তু তাহাকে দেখিলে 
মনে হয় তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন, কোন 
উত্তেজনাই তাহার কাছে খেষিতেছে না । 

আমাদের দেশের আশ্রমসমূহের মতো 
হলিউড আশ্রমেও মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি 
হয়! শঙ্খ বাজে না, তবে ঘণ্টা বাজে! 
আরতির সময় সাধুর এবং অনেক ভক্ত 
উপস্থিত থাকেন! গানও হয়। আঙ্গ একটু 
সকালেই আরতি শেষ করা হইল, কেননা 
/কালীপৃক্জার আয়োজন মন্দিরেই করিতে 
হইবে । 

আরতি হইয়া গেল | চার জন আশ্রমিক 
মায়ের প্রতিমা আনিয়া মূল পৃজাবেদীর 
পাশে রাখিয়াছেন। প্রতিমা গডিয়াছেন একটি 
আমেরিকান ব্রহ্মচারী-নাম নির্মলচৈতন্য। 
ইনি শিল্পী এবং ভাস্কর | এর আকা ঠাকুর, 
মা, স্বামীজী, রাজ! মহারাজ প্রনৃতির তৈল- 
চিত্র হলিউড আশ্রমের নানা ঘরে দেখিতে 
পাওয়া! যায়। অনেক ভক্তও সাগ্রহে এ*র 
আক! ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন| প্রত্যেকটি 
"ছবিতেই নিখুঁত কাজ পরিস্ফুট । মা কালীর 
প্রতিমাটিও ব্রন্চচারী বড় দশ্দ দিয়] 
গড়িয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বহু বংসর ধবিযা এখানে কালীপুজা 
হইতেছে--কাজেই পূজার আয়োজনের সকল 
খুঁটিনাটি সেবক-সেধিকাদের নখাগ্রে। চারজন 
আশ্রমিক আশ্চর্য তৎপবতাঁর সহিত বেদী 
সাজাইয়া ফেলিলেন এবং পূজার উপচারসমূহ 
ঠাকুর-ভশভার হইতে আনিয়া পুজাস্থানে 
সাজাইয়া রাখিলেন। কে বলিবে আমেরিকার 
এই পৃজামণ্ডুপে ভারত-ভাবতীর আনির্ভাব 
হয় নাই? স্বামী প্রভবানন্দজী কিছুক্ষণের জন্য 
আনিয়া আয়োজন দেখিয়া এবং কর্মীদের 
উৎসাহ দিয়া গেলেন। মনিরের বৃহৎ হলে 
ভক্তদের জায়গ! হইয়াছে । খীহাদের খুশি 
মেঝেতে আসন করিয়! বসিবেন | অন্যেরা 
চেয়ারে বসিবেন | ছুই বকম বাবস্থা আছে। 
এক কোণে কোরাঁদ গাঁয়ক-গায়িকাদের 
আসর। আর এক কোণে বেশ খানিকটা 
জ'য়গ| জুড়িয়া বসিয়্াছেন হিশ্ুস্থানী পা-জামা- 
ও পাঞ্জাবী-পরিহিত আমেরিকান যুবক 
ড্যানিয়েল বলকৃসম একটি সুরবাহার যন্ত্র লইয়া । 
ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ড্যানিয়েল বা ড্যানের 
ভীষণ টান--মাদকত। বলিলেও বিশেষ ভুল হয় 
না। এমন কোনও ভারতীয় বাগ্যষন্ত্র নাই যাহা! 
তাহার বাভীতে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয় নাই। 
সব যন্ত্রে একটু না একটু অভ্যাস তাহার 
আছে। ছয় বসর আগে তাহাকে সেতার 
বাজাইতে দেখিয়াছিলাম | এবার তাহার 
হাতে সুরবাহার। ড্যান ভারি দিলখোলা 
লোক। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। স্বামী 
প্রভবানন'জী তাহার নাম দিয়াছেন রামদাস। 

রাত দশটায় পৃজা আরম্ভ হইল। পৃজক 
স্বামী অসক্তানন্দ, তন্ত্রধারক হ্বামী ষাহানন্দ | 
স্বামী প্রতবানন্জী তন্ত্রধারকের পাশে একটি 
আসনে বসিয়াছেন, তাহার পাশে আমি। 
স্তবন্তোত্রের বই সামনে রাখা, সময়মতো 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


পড়িব। পিছনে একটি হারমোনিয়ম আছে। 
প্রয়োজনমতো ভজন গাহিবার কথা । বেদীর 
নীচে হল ভরিয়া গিয়াছে। প্রায় দুইশত ভক্ত 
সমবেত | পুজার পরিবেশ বেশ জমজমাট 
হইয়া উঠিয়াছে। আ্সক্তানন্দ সুন্দর পৃজা 
করেন। ভারতে থাকিতেই ইহারা আনুষ্ঠানিক 
পূজা6না। শিখিয়াছিলেন। মিষ্ট গম্ভীর গলায় 
তিনি ও তন্ত্রধারক ঘ্বাহানন্দ মন্ত্রোচ্চারণ 
করিতেছেন। প্রতিযায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর 
ভক্তদের আনীত নানাপ্রকার অলঙ্কার পৃজক 
নিপুণভাবে বহু যত্তে মায়ের অঙ্গে পরায়! 
দিলেন। কালিকা যেন জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছেন। 
ভীষণা নন, বালিকার কমনীয় সরল মুখচ্ছৰি | 

আমেরিকান ভক্তদের কোরাস গান আরম্ভ 
হইল। ইংরেজী রচনা, সুরতালও পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের । কিন্তু কথাগুলি বড প্রাণস্পর্শী, 
অনেকবার “কালী” নাম গানের মধ্যে 
রহিয়াছে। ত্বামী প্রভবানপ্দজী আমাকে 
মায়ের তজন গাহিতে অন্বরোধ করিলেন। 
একবার গাহিলাম_সে কি এমনি মেয়ের 
মেয়েঃ শেষের দ্রিকে আব একবার-_-মজলো 
আমার মননভ্রমরা"। ভারতীয় ভজন অনেক 
ভক্তের পছন্দ । 

ইহুদীয়-শ্রীউ পটভূমিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই 
অ'মেরিকান ভক্তমণ্ডলীর হিন্দুপৃজার্চনার মন্ত্র 
স্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি বুঝিবাব কথা নয়। কিন্তু 
ইহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম | 
শ্রীরামকষ্গের জীবনী তো ইহার! পড়িয়াছে। 
তিনি কালীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা 
ইহারা জানে। শ্রীরামরু্জ ও কালী যে 
ভিন্ন নন তাহাও ইহারা ঠাকুরের সন্ন্যাসী 
পার্ধদদের কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছে। তাই 
কালীপুজার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ইহাদের 
হৃদয়কে মাতাইয়! রাখিয়াছে। 


আমেরিকায় কালীপৃজা ১৯ 


ড্যান তাহার সুরবাহারের তারে মীড় 
তুলিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির মর্মদেশ কীপিয়া 
উঠিতেছে। পৃজকের গম্বপুষ্প-নিবেদনের 
সহিত এঁ সঙ্গীতের মুছনাও দেবীর চরণে 
নিবেদিত হইতেছে । এইবার ভ্তবপাঠ 
হইতেছে--তিনজন সন্ন্যাসী পর পর দেবীর 
নানা ভ্তোত্র পাঠ করিতেছেন। স্বামী 
প্রভবানন্দজীর আদেশে শ্রীমতী পাপিয়া 
সেনগুপ্ত ছুটি গান গাহিলেন। তিনি বাঙালী; 
ক্যালিফশিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্যাণ্টাবারবারা 
ক্যাম্পাসে পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেটের জন্য 
গবেষণা করিতেছেন । ভক্ত-পরিবারের কন্যা ৷ 

ভোগারতি হইতেছে । ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য বন্প্রকার ভোজ্য নানাপাত্রে দেবীকে 
নিবেদন করা হইয়াছে | আরতির সময় সন্ন্যাসীরা 
ধাডাইয়াছেন। ভক্তদেরও অধিকাংশ ফাভাইয়। 
আবতি দর্শন করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
একদিন ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, কোথায় 
যেন গিয়াছেন, সাদা চামডার ভক্তের] সব 
আশেপাশে । ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, 
ভক্তের জাতি নেই। তাহার এই দুটি উক্তিই 
বিশেষ করিয়া আজ চিত্তে জাগিতেছিল। 

মন্দির-বেদীর কাছে ধরমনি্গমনের কোন 
চিমনি নাই বলিয়। মন্দিরের ভিতর হোমের 
আয়োজন করা চলে ন1। হোমের ব্যবস্থা 
হইয়াছে আশ্রমের সাবেক বাড়ির সুর্হৎ 
বসিবার ঘরে | ফায়ার-প্রেসের কাছে হোমের 
আনুষঙ্গিক উপচারাদি সব গুছাইয়! রাখ! 
হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা হোমকুণ্ডকে বেড়িয়। 
বসিয়াছেন। ভক্কেরা ঘরের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি 
পূর্ণ করিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া উপবিষউ। 
বসিবার অনুবিধার কথা কাহারও মনে 
হইতেছে না। হোম বা 9:9৪. 089£920005 
দেখিতে আমেরিকান ভক্তদের খুব উৎসাহ । 


* উদ্বোধন 


অগ্রিকে ভগবানের প্রতীকরূপে উপাসনা 
করিবার পশ্চাতে যে উচ্চ দার্শনিক ভাবন! 
রহিয়াছে তাহা আমেরিকান বেদাস্তীদের 
কাছে সহজভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 
হোমের পর প্রত্যেকের কপাল যজ্ঞতিলক- 
ভূষিত হইল। 

তিলক পরিয়া সকলে আবার মন্দিরে 
আসিয়াছেন। প্রত্যেকের হাতে ফুল দেওয়া 
হইয়াছে। একে একে বেদীর কাছে গিয়া 
ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। আমাদের 
দেশে মন্দিরে পুষ্পাগ্রলি দিবার ময় 
যেমন একটা সোরগোল পড়িয়। যাঁয়_কে 
আগে দিবে, কে পরে, এখানে সেরূপ নয়। 
বহু লোক লইয়। যেখানে কারবার সেখানে 
ইহাদের শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
মতো | প্রত্যেকে ধীরভাবে নিজের সুযোগের 
জন্য অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে। 

স্বামী প্রভবান্নাজী উঠিয়া ফাঁডাইয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে পূজারী এবং পূজার কলসবাহী 
, একঞ্জন আমেরিকান সাধু । শান্তিজলের মন্ত্র 
গুলির মূল সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী অনুবাদ 
পড়া! হইল। অতঃপর ৩ শান্তিঃ ও শাস্তিঃ 
ও শাস্তি: উচ্চারণ করিয়! প্রভবানন্দ মহারাজ 
ধীরে ধীরে ভক্তদের মধ্যে চলিতেছেন এবং 
সকলের গায়ে শাস্তিজলের ছিটা দিতেছেন। 
আমেরিকান ভক্তদের নিকট ইহাও এক 
অভিনব অভিজ্ঞতা । 

রাত প্রায় সাডে তিনট। | প্রসাদ গ্রহণের 
জন্ম সকলে আশ্রমের একটি বৃহৎ হুলঘরে 
সমবেত হইয়াছেন। বড বড় টেবিল ও 
বেঞ্চি পাতা । সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 
ভূরিভোজনের আয়োজন । তেলমসলা-দেওয়া 
খাবার আমেরিকানদের বড় সহা হ্য় না। 
তবে আজ রাত্রে বাতিক্রম। এ ষে প্রসাদ! 
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প্রসাদের ধারণা ইহাদের বেশ ভালভাবেই 
জান! হইয়া গিয়াছে। কাজেই খুব আনন্দের 
সঙ্গে ইহার! খিচুড়ি, পাঁপর, তরকারী, 
ভাঙ্ঞাভুজি, চাটনি, পায়স, মিষ্টি প্রভৃতি 
গলাধঃকরণ করিতেছেন । একটি জিনিসের 
শুধু অভাব-জয়ধ্বনি | “কালীমায়ীকী জয়, 
মহামায়ীকী জয়”-এই তুযলোভূয়ঃ জয়রব 
ইহার! এখনও শোনেন নাই। 

আগে কালীপ্রতিমা-বিসর্জনের ব্যাপারে 
প্রভবানন্দজী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। 
থুব ভোররাত্রে নৈশ অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতে মোটরে করিয়া কয়েকজন ব্রহ্মচারী 
সমুব্ে প্রতিম৷ বিসর্জন দিয়া আসিত ॥ এখন 
আর অত সাবধানতার প্রপ্পোজন হয় না। 
আমেরিকা ক্রমশই 10915128 0০৮ ০01 0881009 
(জাতিসমূহকে গালাইয়৷ এক করিবার পাত্র) 
হইয়। আসিতেছে, শুধু ইউরোপীয় জাতি- 
গুলির নয়, এশিয়।-আফ্রিকার জাতিগুলিরও | 
নানা দেশের পোশাক” খাগ্যি, আচার-ব্যবহারঃ 
ধর্মচর্যা আ্যাংলো-্যাক্স আমেরিকানদের 
চোখ-সওয়া হইয়। আসিতেছে । পথচারী 
বিবেকানন্দের পাগভি ধবিয়! টাঁন দিবার মতো] 
মনোবৃতি এখন আর কোনও আমেরিকানেরই 
নাই। তাই কালীপ্রতিমা যদি সমুদ্রের তটে 
দিবালোকে কাহাদের চোখে পড়ে, 
পড়িলই বা? 

লস্‌ এঞ্জেলসের উপকণ্ঠে নিউপোর্ট বিচে 
প্রতিমা-বিসর্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে । রবিবার 
রাত্রে পূজা! গেল । মঙ্গলবার বিকালে বিসর্জনের 
সময় নির্দিউ$ করা হইয়াছে। একটি বড় মোটর- 
বোট ভাড়া করিয়া! সাধু ও ভক্তদের প্রায় যাট- 
জনের একটি পার্টি দেবী-প্রতিমা লইয়া সমুদ্রের 
তিন মাইল অভ্যন্তরে চলিয়াছেন। কোরাস 
গাঁন হইতেছে । আবার উহ! খন থামিতেছে 
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তখন দিগস্তহীন মহাসমুদ্ধে শুধু মোটরবোটের 
ইঞ্জিনের শব্দ। সমুদ্রের মহাপ্রশাস্তিকে 
সেই শবটুকু বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে 
না। আরোহীদের হৃদয়ে ইঞ্জিনের শব্দের 
সহিত তাল মিলাইয়া জগজ্জননীর নাম ধ্বনিত 
হইতেছে_-কালী, কালী, কালী। স্বামী 
প্রভবানন্দজী কিছু পরে বোটটি থামিবার নির্দেশ 
দিলেন। এইবার দেবীপ্রতিমা মহাসমুদ্রে 
নিমজ্জিত হইবে । আমাকে বলিলেন, একটি 
মায়ের গান গাহিতে | গাহিলাম "মা ত্বংহি 
তাবা |” বিকালবেলায় ভৈরবী সুর; তা 
আমেরিকার বিকালে তো ভারতের সকাল । 
আমেরিকানরা গানের শব্দ বুঝিতেছে না, 
তবে গানের মর্ম সুরের মাধ্যমে তাহাদের 
হৃদয়ে পৌছিতেছে । শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
জীবনে এই গানটির একট প্রাণস্পর্শা এঁতিহ্া 
আছে। অনেক আমেরিকান ভক্ত তাহা! 
জানেন। ঠাকুর নরেনকে কালীমন্দিরে 
পাঠাইয়াছেন, সাংসারিক বিপন্তি-দূরীকরণের 


ব্রত ১ 


প্রার্থনা জানাইবার জন্য । পরিবর্তে নবেন্র 
মন্দিরে মায়ের জীবন্ত চিন্ময়ীসতা প্রত্যক্ষ 
অন্নভৰ করিয়া বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির 
জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন | বারবার তিনবার 
চেষ্টা করিয়াও সাংসারিক প্রার্থনা মনে আনিতে 
পারিলেন না। ঠাকুর দুঃখিত ও আনন্দিত 
দুই-ই! ছৃুঃখিত--কেননা নরেক্দ্রের সাংসারিক 
কষ্টের সুরাহা হইল না। হধিত-কেনন! 
সংসার নরেন্রের জন্ব নয়। যাহা হউক, 
এতকাল পরে নরেন্দ্র কালীতে বিশ্বাস 
হইয়াছে । ঠাকুরকে ধরিয়াছেন, মায়ের গাঁন 
শিখাইয়া দিতে হইবে। ঠাকুর গাহিয়া এ 
গানটি শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সারা 
রাত ঘরে এবং বারান্দায় পায়চারি করিয়া 
গাহিয়াছিলেন, “মা ত্বং হি তারা | 

পরের দিন সকালে আমর! উভয়ে দক্ষিণ 
ক্যালিফনিয়! হইতে উত্তরে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে 
ফিরিয়। আদিলাম। আমেরিকায় কালীপৃজার 
স্মৃতি হৃদয়ে একটা বড সম্পদ হইয়৷ থাকিবে | 


বত 
শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু 


বন্ধু, যখনি স্বার্থে লেগেছে ঘা 

তখনি বলেছ,--তোমার সঙ্গে না' | 
যখনি বলেছি,--“কর্ম পালিতে হবে'__ 
তখনি বলেছ, “চলিল'য আমি তবে ।? 
সতোর পথে যখনি ফাড়াতে বলি, 

তখনি শুনেছি+_“এবার তাহলে চলি ।? 
অন্যায় কাজে বলেছি”_খড্গ হানো”'-- 
শুনি গুপ্তন;_“নেতারে আর না মানো।' 
বল, আজ শুনি, কিবা ছিল অপরাধ ? 


ন্যায় ও সত্যে হত্য৷ করিয়!, পুরিল কি মনোদাধ ? 
আবার আপিব, আবার হাসিব, আপন কর্মজ্রোতে, 
যা কিছু করেছি তাহাই করিব আমার সত্যব্রতে | 


শ্রীকফ্-_ তাহার আদর্শ ও শিক্ষা 


স্বামী তেজসানন্দ 


ভারতের জীবনেতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, মানবকল্যাণসাধনকল্লে যুগে যুগে 
এই পুণাভূমিতে এমন এক এক জন মহাপুরুষের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ধাহার সাধনাপূত অতুযুজ্ল 
জীবন, চরমতত্বজ্ঞানোপলব্ি, সর্বজনীন আদর্শ 
ও শিক্ষা এবং শাস্তি ও সমন্বয়ের বাণী 
সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রবহমান ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক'ও আধ্যাত্বিক ভাব-ধারাঁকে আরও 
বেগশালী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভাবতের গৌরবময় 
এঁতিহ্ ও মহ্মময় বৈশিষ্ট সপ্ধদ্ধে গভীর 
শ্রদ্ধার সহিত উদ্ান্ত কে ঘোষণা কবিযা 
বলিয়াছেন,__“এই সেই প্রাচীন ভাবতভূমি, 
অন্যান্ব দেশে যাইবার পূর্বেই তগ্জ্ঞান 
যে-স্থানকে নিজ বাসভুমিরপে নিদিষ্ট 
করিয়াছিলেন ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির 
আধ্যাত্মিক প্রবাহ জডরাজ্যে সাগরসদৃশ 
প্রবহমান শ্রোতত্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে 
অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া 
হিমশিখররাজিদ্বারা যেন ষ্বর্গরাজ্যের রহস্য 
নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; এই সেই 
ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম খধি- 
মুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। 
এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্ব-উদৃ- 
ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই মানব-মন 
নিজ ্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল, 
এখানেই জীবাত্বার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর 
এবং জগৎ্প্রপঞ্চ ও মানবে ওতপ্রোতভাবে 
অবস্থিত পরযাত্মাসন্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম 
উত্তব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল 


এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক 
তত্ৃসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়! সমগ্র 
জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান 
হইতেই আবার তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়। নিস্তেজ 
জাতিসমূহের ভিতব জীবন ও তেজ সঞ্চার 
করিবে । এই সেই ভারত, যাহা! শত শত 
শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক 
আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্ধয় 
সহিয্নাও অক্ষুণ্ন আছে। এই সেই ভূমি, যাহা 
নিজ অবিনাশী বীর্ধষ ও জীবন লই] পর্বত 
হইতেও দৃর্টতবভাবে এখনও দণ্ডায়মান । 
আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্উট আত্মা যেমন অনাদি, 
অনন্ত ও অমৃতত্বূপঃ আমাদের এই ভারত- 


ভূমির জীবনও তদ্রপ। আর আমরা এই 
দেশের সন্তান |” 


দুদূর অতীতের মহাভারতীয় যুগে এই 
ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল 
এবং এই রাজ্যসমূহ পরস্পবের উপর আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য সর্দা সচেষ্ট থাকিত। 
মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়,-_কুরু? 
পাল ও অন্যান্য দেশীয় রাজন্ববর্গের মধ্যে 
দীর্ঘকালব্যাপী ঘন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ এই 
পুণাভূমি ভারতবর্ধকে একটি ভয়াবহ সমরাঙ্জনে 
পরিণত করিয়াছিল! সততা ও ন্যায়- 
পরায়ণতার পবিত্র নিকেতন এই ভারত অশাস্তি 
ও অবিচার নৃশংসত! ও অত্যাচারের রঙ্গমঞ্চ 
হইয়া উঠিয়াছিল। অবহেলিত ও নির্যাতিতের 
মর্মস্তদ আর্তনাদ নিয়ম ও শাস্তি-সংরক্ষকদের 
অনেকের অন্তরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইত 
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না। মাৎসর্ধমদমত্ আত্মবিস্থৃত স্বার্থান্বেষী 
ক্ষমতাসীন নৃপতিবৃন্দের অধিকাংশই শান্তিকামী 
প্রজাগণের অন্তরে ভীতি ও দ্বণা উৎপাদন 
করিয়াছিল । এতদ্বাতীত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় 
সঙ্বীর্ণতাপুষ্ হইয়! পরস্পবের প্রতি বিদ্বেষ- 
বশতং ধর্মীয় জগতের আবহাঁওয়াও বহুল 
পরিমাণে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল । 

বলা বাহুলা, এই সম্কটময় পরিস্থিতিতে 
দ্বাপবধুগে এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের 
প্রয়োঙ্জন হইয়াছিল* ধিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক 
জীবনের সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষা, বিচক্ষপাতা! ও 
সৃজ্কনী প্রতিভ! দ্বারা সেই যুগেব জটিল সমস্যা- 
সমৃহেব সমাধানপূর্বক পুনঃ প্রকৃত শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাই নিপীভিত 
মানবের ছুঃখ-ছূর্শায় ব্যথিত হইয়! পরম 
করুণায় জনচিত্তের অশাস্তি-তুফাঁনতুল্য বহিঃ 
প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ ও ঝঞ্জার মধো অজ 
অবায় পূর্ণত্রহ্ম ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত 
করিয়া আত্মমায়াবশে নিষ্ঠুবতার মুর্তবিগ্রভ 
মথুরাধীশ কংসের কারাগৃহে অবতীর্ণ হইলেন 
শ্রীকৃষ্ণরূপে”__সাধুসজ্জনের পরিত্রাণ, ছুক্কৃতি- 
কারীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপন করিবার জন্য ; 
তথা সংসাব-কারাঁয় আবদ্ধ জ্ঞানচক্ষুহীন মায়া- 
মুগ্ধ মানবের মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটন করিতে ও 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকে শ্তদ্ধা ভক্তি ও 
স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়] প্রকৃত শান্তি ও 
অমৃতপথের সন্ধান দিতে । 

পাশ্চাতা-শিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল বাক্তির 
চক্ষু আজও চিত্ত-চমৎকারী জভপভ্যতার তীব্র 
আলোকে ঝলসাইয় রহিয়াছে, তাহাদের নিকট 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবন, 
শৌর্ষ-বীর্ধগাথা, শ্রীবন্দাবন-লীলা প্রভৃতি যে 
বিরুদ্ধ সমালোচনা ও প্রচণ্ড আক্রমণের বিষয়- 
বন্ধ হইবে এবং তাহাদের দৃ্িতে যে এ-সকলই 


শ্রীক্চ-ঙাহার আদর্শ ও শিক্ষা 
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কল্পনা-বিলাসীদের নিছক কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব 
কাহিনী, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই । 
কিন্তু সত্যান্সন্ধানী পুরাতত্ববিদ ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ আজও মুক্তকঠে খ্বীকার করিয়া 
থাকেন,-এই ভারতের বক্ষের উপর দিয়া 
অগণিত: বৈদেশিক আক্রমণ ও ধর্মান্বতা প্রসৃত 
অশোত্রনীয় গোঁডামির প্রবল তরঙ্ শতাব্দীর 
পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম- 
সংঘ ও সম্প্রদায় প্রাদুভূত হইয়া কালসমুদ্রের, 
অতল গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তথাপি 
শ্রীকৃষ্ণের দিবাজীবন, পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা 
এখনও কোটি কোটি মানবহদয়ে বাস্তব রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া! তাহাদিগকে জীবনের চরম 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার অফুরন্ত প্রেরণা ও পাথেয় 
যোগাইতেছে | বস্তৃতঃ বাহারা আপনাদিগকে 
সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়। মনে করিয়! থাকেন, অথচ 
চিত্তশুদ্ধি- ও আত্মজ্ঞানলাভাপেক্ষা বিষয়- 
ভোগকেই সর্বাধিক কাম্যবস্ত বলিয়৷ বিষেচন| 
করেন, তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দিবালীল] 
ও জীবন-কাহিনী চিরদিনের জন্য রহস্যারৃতই 

থাকিয়! যাইবে । 
পুণাভূমি ভারতের অন্তম ব্রহ্মবিদূ খষি 
বেদব্যাস তদ্রচিত ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগ- 
বতের দশম স্ন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড, 
কৈশোর ও যৌবনের* যে পবিত্র লীলা অপূর্ব- 
ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহার 
বর্ণালী আলেখ্য আজও ভক্তসমাজে চিরভাঙ্কর 
হইয়া রহিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের সে-লীলাকাহিনীর 
মধুর ঝঙ্কার অগ্ভাপি শ্রদ্ধাশীল শুদ্ধচিত্ত 
ভক্তর্ন্দের অবণে অন্থরণিত হইয়া তাহাদিগকে 

* “কৌমারং,পঞ্চষমান্দান্তং পৌগও্ং দশমাবধি। 
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্‌ যৌবনং চ ততঃ পরম ॥* 

--১২শ অধায় ৩৭ প্লোকের 


ভীমৎ শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ তথা জীধরঘঘামিকৃত 
তাবার্ধদীপিকা-_ টা । 
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তন্তাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে । 

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় আমর 
দেখিতে পাই ভগবৎপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ | 
দেখিতে পাই, কেমন করিয়া শাস্ত-দাস্ু-সখা- 
বাৎসল্য-মধুর-ভাবসমূহ এই লীলায় চবম উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে এবং মানবসুলভ ' পাথিব 
ভালবাস! ঈশ্বরে সমপিত হইয়া! কেমন করিয়া 
নিষ্কলুষ দ্বর্গীয় প্রেমে রূপাস্তবিত হইয়াছে । 
ইহা অনস্বীকার্ধ, দেহাত্মবৃদ্ধি অতিক্রম করিতে 
না পারিলে একদিকে যেমন বৃন্দাবন-লীলায় 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণের পবিত্র প্রেমের 
নিগুট তাৎপর্য উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে, অপব 
দিকে অসংস্কৃত মনবুদ্ধিসহায়ে সেই দিবা প্রেমের 
আলোচন! মানবচিত্তকে ভগবন্ুখী না করিয়া 
অনেক ক্ষেত্রে স্বতই নিয়গামী করিয়া থাকে। 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপী- 
দিগের টান'-টাই অর্থাৎ শ্রীকষ্চকে লাভ 
করিবার জন্য তাহাদের মনের তীব্র ব্যাকুলতা- 
কেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। বস্তূতঃ, 
ভগবানলাভের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতাই 
একনিষ্ঠ ভক্তসাধককে চিন্তশুদ্ধিবর মাধ্যমে 
অস্তিমে এই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়। 
তুলিতে সক্ষম | 

কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর অতিক্রম করিয়] 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং 
যৌবনদুলভ দুর্জয় তেজ বিক্রম ও বিপুল দৈহিক 
শক্তির অধিকারী হইয়া তাহার বিচিত্রলীলা- 
জড়িত প্রিয় বু্দাবনকে অচিরে শান্তিপূর্ণ ও 
শ্রীমণ্তিত করিয়! ভুলিলেন। কিন্তু বিশ্বহিতকল্পে 
যিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও 
প্রাকৃত জনের ন্যায় সীমিত পরিমণ্ডলে নিবদ্ধ 
থাকিতে পারেন 1 কঠোঁর কর্তব্যের আহ্বানে, 
কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণের ও অপরাপর স্জন- 
বৃন্বের অপরিসীম স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের মধুর 


[ «তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


বন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া তিনি নৃতন বৃহত্তর 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের 
এই অতুলনীয় লোকোত্তর নিলিপ্ততার আদর্শ 
ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চিব উজ্জ্বল ও 
শিক্ষাপ্রদ হইয়া বহিগাছে। যিনি কংস- 
কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহার 
পিতামাতা এ কারাগৃহে শৃঙ্খলিত হইয়া অশেষ 
যাতনা ও ছুংখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই আজ 
ঘহস্তে হিংশ্র পশুতুল্য কংসদৈত্যকে নিধন 
করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে 
স্থাপনপূর্বক যাদররাজ্যে পুনঃ শাস্তি প্রতিষ্টা 
করিলেন । 

অতঃপর বসুদেব যদ্বকুলপুরোহিত গর্গাচার্ধ 
ও ব্রাহ্মণগণ দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন- 
হস্কার যথাবিধি সম্পাদন করাইলেন এবং 
উপনয়নান্তে উভয়ে দিজত্ব-প্রাপ্ত হইয়! ও 
নিয়মনিষ্ঠ হইয়া! আচার্ষের নিকট হইতে গায়ত্র- 
ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন। 

অনন্তর শ্রীকচ ও বলরাম সর্বজ্ঞ হইয়াও 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত, অবস্তিপুরনিবাসী 
কাশ্ঠপগোত্রীয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সান্দীপনির শিশ্ত্ব 
গ্রহণপূর্বক কিভাবে তাহার নিকট হইতে 
শিক্ষালাভ করিয়া সর্ববিগ্ভাবিশারদ হইয়! 
উঠিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্কম্ধের 
পঞ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে নিম্লোদ্ধত প্লোক-পঞ্চকে 
বিশদভাবে বলিত হইয়াছে__ 
«প্রভবৌ সর্ববিদ্ভানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরো । 
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গৃহমানৌ নরেহিতৈঃ ৩০1 
অথে! গুরুকুলে বাসমিচ্ছস্তা বৃপঞ্জগ্তুঃ | 
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হাবস্তিপুরবাদিনম্॥৩১। 
যথোপসাদ্য তৌ দাস্ভো গুরো বৃতিমনিন্দিতাম্‌। 
গ্াহযস্তা বূপেতৌ স্ম ভক্তযা দেবমিবাদূতৌ ॥৩২। 
তয়োদ্বিজবরগ্উঃ শ্ুদ্ধভাবানুবৃত্তিতিঃ। 
প্রবাচ হুবেদমখিলান্‌ সাঙ্লোপনিষদো। গুরুঃ ॥৩৩| 


যাঘ, ১৩৭৬] 


সরহস্ং ধনুর্বেদং ধর্মান্‌ ন্যায়পথাংস্তথা ॥ 
তথা চাস্বীক্ষিকীং বি্াং রাজনীতিঞ্চ 
ষড়বিধাম্‌ ॥৩৪॥ 
সর্বং নরবর শ্রেষ্ঠো সর্ববিদ্তা প্রবর্তকৌ | 
সকষ্পিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নূপ ॥৩৫। 
অর্থাৎ ধাহারা সর্ববিগ্ার উদ্ভবস্থল, 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত মহুস্তলীলার দ্বারা ধাহারা 
নিজেদের স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান গোপন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও 
বলরাম গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া 
অবস্তিপুক্নিবাসী কাশ্ঠপগোত্রীয় সান্দীপনি 
নামক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০-৩১| 
তাহারা উভয়ে যথানিয়মে গুরুর নিকট 
উপস্থিত হই্সা গুরুর প্রতি কিরূপ অনিশ্দিত 
বাবহার করিতে হয়; তাহা অপর সকলকে 
শিক্ষা দিয় শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ও ভক্তি-সহকারে 
দেবতার ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন 
॥৩২| 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু সান্দীপনি তাহাদের বিশুদ্ধ- 
ভাবযুক্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষা, কল্প" 
বাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই 
ষডঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ 
তাহাদিগকে উত্তমন্ূপে উপদেশ করিলেন ॥৩৩| 
সান্দীপনি মুলি মন্ত্রজ্ঞান ও দেবতাজ্ঞানের 
সহিত ধনর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশান্ত্র” মীমাংসাদি 
শান্ত” তর্কবিদ্া এবং সন্ধি বিগ্রহ, যান, 
আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়--এই ষভবিধ 
বাজনীতি-বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে উপদেশ 
করিলেন ॥৩৪॥ 
হে মহারাঞ্জ পরীক্ষিত! সর্ববিদ্যার প্রবর্তক 
নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একবার গুরুর 
উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত বিষয় শিখিয়া লইলেন ॥১৫॥ 
কিন্ত সর্ববিদ্যায় পারদগিতালাভ করিয়াই 
স্বাহাদের কর্তব্যের অবসান ঘটিল না । এই 


গু 


শরীক তাহার আদর্শ ও শিক্ষা ২$ 


শিক্ষা তাহাদের বৃহতর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ 
ভূমিকাগ্রহণের  প্রন্ততিমাত্র।  তাহারই 
কিঞ্দাভাষ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

ভারতের মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়, 
--ছুর্যোধনের পাণুবদ্ধেষের জন্য কৌরব ও 
পাগুবগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ জন্মান্ক 
বদ্ধ রাজা ধৃতরাস্ট্রকে বিশেষভাবে চিন্তাস্বিত 
করিয়া তুলিল। যাহাতে ইহা পারস্পরিক 
বিদ্বেষে ও পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত 
না হয়,যাহাতে উভয়ের মধে/ শাস্তি ও 
সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে, তদুদ্দেশ্টে তিনি স্তাহার 
রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া হূর্যোধনপ্রমুখ শত- 
পুত্রকে হন্তিনাপুর প্রদান করিলেন এবং 
ইহারই অনতিদৃরে পাগুবদের জন্য ইন্পরস্থ 
নামক অপর একটি নগর নির্মাণ করাইলেন। 
অচিরে এই নগর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল। 
অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই ইন্তরপ্রস্থে 
দ্বানবগণের বিশ্বকর্মা যয়দানব একটি অতুলনীয় 
সভাগৃহও নির্মাণ করিল, যাহ! দর্শন করিয়! 
দুরদেশাগত রাজন্যবর্গ ও খষিমুনিরন্দ শতমুখে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবন্ধি নারদ 
এই নানারত্ভূষিত মনোরম সভাগৃহদর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া পাণ্ুবগণকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার 
উপদেশ প্রদান করিলেন । এই মহাষজ্ঞ- 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাগুবশরেষ্ঠ -যৃিষ্ির শ্রীকৃষ্ণকে 
দ্বারকা হইতে আহ্বান করিয়! ত্বাহার অভিমত 
জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “রাজসুয়- 
যজ্ঞের যোগ্য অধিকারী আপনি। কিন্ত 
তৎপূর্বে প্রবল পরাক্রাস্ত অত্যাচারী মগধরাজ 
জরাসন্ধ ও তাহার সহায়ক চেদিরাজ শিশত- 
পালকে নিধন করা একান্ত প্রয়োজন | কারণ, 
জরাসন্ধ তাহার রাজধানী গিরিতব্রজে বহু 
নৃপতিকে বন্দী করিয়। রাখিয়াছে রুদ্রদেবতার 
শ্ীত্যর্থে তাহাদিগকে বলি প্রদান করিবার 


২৬ 
জন্য ।” অধিকত্ত তিনি ইহাও জাঁনাইলেন 
যে, জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি তাহার 


রাজধানী মথুরা হইতে দ্বারকায় স্থানাস্তরিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন | 

তীম ও অর্জুন শরীক সমতিব্যাহারে ব্রত- 
ধারীর বেশে রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ 
করিলেন, _উদ্দেশ্ট জরাসন্ধকে বধ করা। 
জরাসন্ধ পাছ্যার্ঘ্য দিযা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিজের পরিচয় 
প্রদানপূর্বক বলিলেন, “আমরা ধর্সরক্ষার্থে 
এখানে উপস্থিত হুইয়াছি। তুমি কদ্রদেবের 
নিকট বলি দিবার জন্য নির্দোষ রাঁজনাবর্গকে 
বন্দী করিয়| রাখিয়াছ। এখনই এইসকল 
নৃূপতিকে মুক্ত কবিযা দাও; নতুবা যুদ্ছের 
জন্য প্রস্তত হও |” মদ-গবিত জরাসন্ধ তাহার 
আদেশপালনে মস্বীকৃত হইলে, দ্বিতীয পাঁণ্ডব 
ভীমসেনেব সঙ্গে প্রচণ্ড মন্লযুদ্ধ আবন্ত হইল। 
চৌদ্দদিনব্যাগী এই মল্লখুদ্ধে জরাসন্ধ শ্রান্ত 
ও দুর্বল হইষা পভিলেও. শ্জ্ধর তীমসেন 
যখন তাহাকে নিধন খবিতে সমর্থন হইলেন 
না, তখন শ্রীকষ্ষেব ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধেব 
পদছয় দঁচহত্তে উধের্ট উভ্তোলনপূর্বক তাহার 
দেহ দ্বিধাবিভন্ত কনিয| তাহাক বধ কবিলেন | 


এস্সল বলা তাপাসগ্গিক তইাব না 
জকাজন্ধ জন্ম লি ঠাঠারি দত 98 ভাগে 
বিশ চিল জ 1 তা শঙ্া সে ভু 


ভা এক সশস যয ঠ কহ লবলিযহ 
তাহাব নাম জব সন্ধ ১ইয়যাহল। 

এইভাবে জরাসন্ধ শিধনপ্রাপ্ত হইলে শ্রাকৃ্ণ 
জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিয়া 
বন্দী নৃূপতিগণকে মুক্ত কবিয়া দিলেন মুক্তি- 
লাত করিয়! শ্রীকৃষ্ণেব নির্দেশে তাহারা 
যুধিটিরের সংকলিত রাজসূয যজ্ে উপস্থিত 
হুইয়৷ সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সানন্দে ও 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্দ--১ম সংখ্যা 


কৃতজ্ঞ-হ্বদয়ে ফ্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন | 

অতঃপর চাঁরি ভ্রাতা--ভীম, অর্ভুন, নকুল, 
সহদেব রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দিখ্বিজয় ও 
অর্থাদিসংগ্রহের উদ্দেশে চারিদিকে যাত্র। 
করিয়া ভারতেক বিভিন্ন স্থানের রাঁজন্যবর্গকে 
বশীভূত করিয়া প্রভূত ধনরত্ব আহরণপূর্বক 
ইন্দ্প্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন । এই মহাযজ্ঞে 
কৌরব ও পাগুবদের প্রায় সকলেই মিলিত- 
ভাবে সব স্ব দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ 
সুসম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । সর্বভন- 
পূজয হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ 
গণের পারপ্রক্ষালনের ভাব য্বেচ্ছায় গ্রহথণ 
কবিমাছিলেন। 

মহাসমারোহে এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। 
যজ্ঞান্তে পিতামহ ভী্মের নির্দেশে যুধিঠির উক্ত 
সন্ভাষফ সমবেত সকলের মধ্য তেজ, বল ও 
বিক্রমে সবশ্রেষ্ঠ ও পৃজ্যতম শ্রীক্চকে মর্বোতম 
অর্থাটি প্রদান করিলেন। তদ্র্শনে দাম্ভিক 
চেদিরাঁজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত হইয়া ভীক্ম ও তগবান 
শ্রীক্ণকে নানা কটহুক্তি কগিতে আরম্ভ করিলে 
সর্বসমক্ষে ্ীয় সুদর্শন চক্র দ্বাধা শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
শিবচ্ছেদ করি] এই মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি 
ঘটাইলেন। 

শরীকুষ্ণ দ্বারকা!য় প্রস্থানের অবাবহিত পূর্বে 
যুধিঠিরকে বলিলেন" 
৯” মগ স্থিতো নিত।ং প্রজা" পানি 

বিশাংপতে 

পর্জনুমিব ভূতানি মহাদ্রমমিব দিজাঃ ॥৮_- 
অর্থাৎ হে মহারাজ! আপনি সদা অপ্রমত্ত 
থাকয়া প্রজাপালন করুন। জীবগণ মেঘকে 
আশ্রয় কবিয়া৷ জীবনধারণ করে; পক্ষিকূল 
আশ্রয় করে পুক্ষকে। তেমনি বন্ধুজনের! যেন 
আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবনযাপন 
করিতে পারেন । 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 
ইহার কিছুকাল পরেই ভারতের রাষ্ট্রগগন 
ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ুবগণের এশ্বর্ষে 


ঈর্ধান্থিত হুর্যোধন কপট দৃতক্রীড়ায় আহত 
যুধি্টিরকে পরাজিত করিয়া সভাস্থলে 
ভ্রৌপদীকে অপমানিত করিলেন, পাগুবগণের 
রাজা হম্তগত করিয়! তাহাদেব বনব'সে 
পাঠাইলেন এবং পবে কথামত তীহাদেন বাজা 
ফিগ।হয়াও দিলেন নাঁ। ফলে কুরু-পাগডবের 
কলহ অতি ভয়াবহ ৰূপ ধারণ কপিযা কুক, ত্র 
যুদ্ধে পরিণত হইল। হিমাচল হইতে 
কুষাবিক। এবং গান্ধার হইতে প্রাগজো।তিষ 
পর্যন্ত রাজন্ববর্গ রণসাজে সঙ্জিত হত্ধ৷ কেহ 
কৌরবপক্ষে কেহ বা পাগুবপক্ষে যোগদান 
করিলেন। এই সম্কটমুহূর্তে কুরু ও পাণুৰ 
পক্ষের প্রতিনিধিদ্বয় যথাক্রমে দুর্বোধন ও অর্জুন 


প্রার্থনা ২৭ 


দ্বাবকাধামে শ্রীক্ৃষ্ণসমীপে এই আসন্ন মহাযুদ্ধে 
ডাহাব সাহাযাপ্রার্থী হইয়া গমন করিলেন। 
প্পবৃদ্ধি হুর্ধোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা 
(সংশপ্তকসৈন্যবাহিনা ) লাভে পরিতুষ্ট হইয়া 
হস্তিনাপুরে প্রত্াগমন কপিলেন। বিচক্ষণ ও 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্ছুন আপধাম্সিক জগতের 
শিবোমণি সবজ্ঞ বীবশ্রেঠ শ্রীকঞ্ণের 
সৌখ,লাডে ধন্ব ১ঠপেন, তাহ যুগের 
ইতঙামে এই গুইযের (মিলন গার উৎপখ- 
পৃণ। মঙ্জ দ্ারকাধ!মে মহাপক্ধির পুরুষ- 
দ্বয়েপ মিলনে যে শ৪ উৎসে উদ্ভব ঘটিল, 
তাহাই শতধাবে উৎসাপ্রি্ত হইগা প্লাবনাকারে 
ভারতবক্ষে প্রবাহিত হইয়া যুগসঞ্চিত পুঞ্জীভূত 
আবিলত। ও কল্মষ ধৌত করিয়া গুনঃ শান্তি- 
সাম্রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । ( ক্রমশ: ) 


প্রার্থন। 


প্রীকৌশিকচন্দ্র দাস 


প্রভু মোর, দয়াময় । 
এসো! গে৷ আমার হৃদয় আকাশে 
জ্ঞানের আলোর বিপুল বিকাশে 
তোমারে পাইলে আধারে করিব জয় 
দূর হবে সব ভয়॥ 


হেথা! খেল! মিছামিছি 

এ কথা তো আমি বুঝি ; 

তবু বাসনায় অতৃপ্ত মণ 

শ্রনেও সে কথা বোঝে না কখনো- 
সুমুখে যা কিছু পায় 

“আমার” বলিয়া আকড়ি থ%্কতে চায় ॥ 


আলোকে আধারে গড়া এ ভুবন 

দেখয়ি আমায় কত প্রলোভন-__ 

আসলে সে কিছু নয়ঃ 

এ্দামারে পাইলে সকলি আলোক 

তুমি ছাডা কিছু নাই 

তোমার আলোর পরশ লভিয়! 

আধার করিব জয় 

প্র মোর, দয়াময় ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রনঙ্গে 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণথবরঞন ঘোষ 


উদ্বোধন”-পত্রিকার প্রথম বর্ধে (১৩০৮-৬) 
“বিলাতযাত্রীর পত্র” নামে স্বামীজীর যে সরস 
ভ্রমণকাহিনীটি প্রকাশিত হয়, উহ্ার চলিত- 
কূপের বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাংলাসাহিত্যের 
পক্ষে চমকপ্রদ ছিল, সন্দেহ নাই। তৃতীয় 
বর্ঘ হইতে রচনার নাম হয় পরিব্রাজক" | 
ষামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও 
ইয়োরোপ-পরিক্রমার পটভূমিকায় রচিত এই 
'পরিব্রাজক'-গ্রস্থটি বাংলাসাহিতোর অন্বতম 
শ্রেষ্ট ভ্রমণ-কাহিনী | ব্বভাবতই এই পরিক্রম1- 
কালে স্বামীজীর অন্তরে ভারত তথা প্রাচ্য 
আদর্শ ও যুরোপ তথা পাশ্চাত্য আদর্শের 
তুলনামূলক মূল্যায়ন দেখা দিয়াছে। সেই 
তুলনামূলক আলোচনারই মননোজ্জল রসসমৃদ্ধ 
প্রকাশরূপে প্রাচা ও পাশ্চাত্য রচনাটি 
“উদ্বোধন'-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ ( ১৩০৬-৭) 
হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষ! 
রাজা রামমোহন রায়; কেশবচত্দ্র সেন ও 
প্রতাপচন্জ্র মভুমদার_-এই তিন জনের মাধ্যমে 
ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্লে 
সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করিয়াছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ কালের দিক হইতে ইহাদের অনুজ 
হইলেও পাশ্চাত্যের শিকট ভারত তথা! প্রাচ্যের 
অধ্যাত্বমছিমা ঘোষণা এব' পাশ্চাত্যের রজো- 
গুণদীন্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের প্রয়াসের 
দ্বারা তিনি যে ভাব-বিনিমগ়ের আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই পাশ্চাত্যের 
সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্বন্ধে বিশ্ববাসীর 
ধারণা আমূল পরিবতিত হয়। একদিকে 


“চিকাগো বক্তৃতাবলী অন্যদিকে ভারতে 
বিবেকানন্দ"-গ্রস্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা! 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে 
আলমোড়া পর্যস্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের 
উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী-_ ভ্বামীজীর 
চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের 
তুলনামূলক বিচারের পটভূমি । 

আমেরিকা-গমনের অব্যবহিত পূর্বে স্বাফীজী 
আসমুন্রহিমাচল পরিক্রমার দ্বারা রাজার 
প্রাসাদ হইতে দরিদ্রজনের পর্ণকুটির, সর্বত্র 
ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া আপাত- 
জিয়মাণ ভারতাত্নার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন | বিদেশকে ঠিক ঠিক 
বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশকে 
পরিপূর্ণভাবে জানা । আবার প্রথমবার 
পাশ্চাত্য-পরিভ্রমণের ফলে যে অভিজ্ঞতা 
হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার পাশ্চাতা-পরিক্রম- 
কালে সেই অভিজ্ঞতার পরিমার্জনার দ্বারা 
তিনি ভারতীয় বা প্রাচ্য সভ্যতার সহিত 
পাশ্চাত্য সভ্যতার এঁক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে 
আরও দৃঢনিশ্চয় হইয়াছেন । স্বামীজী মনে- 
প্রাণে অনুভব করিতেন যে, বুদ্ধের যেমন 
প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি 
তাহারও জীবনোদেশ্ঠের অন্থতম পাশ্চাত্যের 
প্রতি বিশেষ বাণী | সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণ! 
ককিয়াছেন--“পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে 
আমার বাণী বলিষ্ঠ, প্রাচ্যবাসীদের উদ্দেশ্যে 
আমার বাণী বলিষ্ঠতর |” 

ঘবামীজীর জীবনের সমগ্র ধ্যানধারণার মুল 
উৎস এই বদেশ-জননীর যে বাণী সগগ্র 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণ| করা প্রয়োজন, 
সে বিষয়ে 4[001%:8 119858£6 5০ 5106 ড/০:1০, 
-মামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনাও 
তিনি করিয়াছিলেন। ছুর্ভাগাবশতঃ গ্রস্থটি 
সম্পূর্ণ না হইলেও উহার প্রথম সূচনায় 
সৃত্রাকারে “জগতের প্রতি ভারতের বাণী'-র 
যে মূল বক্তব্যসমূহ বিধৃত, তাহাদের অবলম্বন 
কগিয়া ঘামীজীর বিস্তৃত রচনা ও ভাষণাবলীর 
সাহায্যে এ বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার 
পরিচয় লাভ করা৷ যাইতে পারে | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগেব অধিকাংশ 
ইংরেক্ী-শিক্ষিতের মতো স্বামী বিবেকানন্দ 
পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া বিদেশী বিদ্যা- 
অর্জনে উৎসাহী ছিলেন নাঁ। প্রয়োজনমত 
বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ 
ও ভাতার শ্রেয় দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়! 
উহ্াদিগকে ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই 
তাহার আদর্শ । মনে রাখিতে হইবে, তাহার 
ধারণায় আগামী যুগের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল 
মুরেপ নহে; ভারতবর্ধ। টিদ্বোধন' পত্রিকার 
আদর্শ-আলোচনা-প্রসঙ্গে (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 
উদ্বোধন'-এ দ্রষ্টব্য) তাহাব প্রস্তাবনায়” 
(“ভাববার কথা"-গ্রন্থে পরিবতিত নাম “বর্তমান 
সমস্যা' ) তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত। আদর্শের 
আসন্ন “দন্মিলন-কাল'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । 

নরতের বাদু শাস্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ 
শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা অপরের 
অদম্য কার্যকারিতা! ; একের মুলমন্ত্র ত্যাগ", 
অপরের “ভোগ” ; একের সর্বচেষ্টা সস্তর্মখী, 
অপরের বহিষমুখী; একের প্রায় পরববিদ্যা 
অধ্যাত্বঃ অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, 
অপর স্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক- 
কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে 


স্বামী বিবেকাননের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে ২৯ 


স্রভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজল 
নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিতা সুখকে 
উপেক্ষা করিতেছেন; অপর নিত্যদুখে 
সন্দিহান হুইয়া বা দূরবতাঁ জানিয়! যথাসস্ভব 
এঁহিক সুখলাভে সমুগ্যত।-*"ভারত হুইতে 
সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের 
জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম়স্তরে 
তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রতি- 
বাহিত না, করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ 
যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুপ্া পারলৌকিক 
কল্যাণের বিদ্ধ উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। 
এই ছুই শক্তির সশ্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য 
সহায়তা কর! উদ্বোধনের' জীবনোদেশ্ট 1” 

স্বামীক্জীব এই দৃর্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে 
ও চলিতভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে অভিব্যক্ত |! বল! বাহুলা, 
ভারতের সব মান্ষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে 
সমুন্নত অথবা পাশ্চাতোর প্রতিটি ব্যক্তিই যে 
এঁহিক সুখে আসক্তর--এমন কথা স্বামীজীর 
অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রধান মানসপ্রবণতার দিকটিই তাহার 
আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই 
সম্ভব । 

বাংলা গগ্ভেব চলিত ভাষার ইতিহাসে এই 
্রস্থখানির বিশিষ্ট স্থান সকল শ্রেণীর সম!- 
লোচকই স্বীকার করেন। উইলিয়ম কেরীর 
-কথোপকথন' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাবের 
প্রবোধচন্ত্রিকা' গ্রন্থদ্ধয়ে চলিতভাষান্ব থে 
উদাহরণ দেখা যায়, তাহা ভাষার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা অপেক্ষা বৈচিত্র্যের উদাহরণরূপেই 
গ্রহণীয় | প্যারীষ্টাদ মিত্রের “আলালের ঘরের 
ছুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হতোম পা্যাচার 
নকৃশা'র ভাষাই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে চলিত- 
ভাষার প্রয়োগের দিক হইতে সর্বাগ্রে 


৩০ উদ্বোধন 


উল্লেখযোগা । “আঁলালের ঘরের দুলাঁলে'র 
মূল ভাষা সাধু হইলেও সংলাপের ক্ষেত্রে 
চলিতভঙ্গিমার প্রকাশে প্যারীষ্টাদের কৃতিত্ব 
অসাধারণ | “ছুতাম পাচার নকৃসা'র ভাষায় 
কলিকাতার স্থানীয় বৈশিষ্টোর বিচিত্র প্রকাশ 
গ্রন্থটির আছ্ান্ত ইহার বিষযবন্বঘক রঙ্গবস 
সজীব করিয়| তুলিয়াছে। পণবতীকালে ববান্দ্র- 
অগ্রজ দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুবের শাষাঁভচ্গিমায় 
চলিত ভাষার প্রভ।ব দেখ! দিলে 9 বধীন্দ্রন।খের 
তরুণ বযসে লেখা ঘুখোপ-প্রবাসান পত্র 
(১২৮৮) এবং ষুৰোপযাত্রীর ডায|পা (লেখাব 
সময় £ ২২শে আগস্ট_-৪ঠা নভেম্বব, ১৮৯০) 
বাংল। ১৩০০ সালে গরন্থাকাবে প্রকাশিত ) 
বই ছুটিই বিবেকানন্দপূর্ব বাংলা গগ্যের 
ইতিহাসে চলিত-ভাষার রচনারূপে উল্লেখ- 
যোগ্য | সমকালে লিখিত তাঁহার পত্রাবলী'ব 
ভাষাকৃতিত্ব এ ক্ষেত্রে আরো! বেশী শ্মরণীয | 
তবু প্রমথ চৌধুবীব প্রভাবে সবৃজপত্রে 
(১৯১৪) নিয়মিত লেখা শুক কবাব পুরে 
রবীন্দ্রনাথ চলিত গছ্যকে তাহার রচনার বাহন 
করিতে পারেন নাই | 

প্রথম বর্ষের উদ্বোধন” পত্রিকা চলিত 
ভাষায় রচিত স্বামী বিবেকানন্দের “ভাববার 
কথা” শীর্ষক কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার 
পরেই “বিলাতষাত্রীব পত্র” € ১লা ভাদ্র, ১৫শ 
সংখ্য1, ১৩০৬ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হইতে থাকে । দ্বিতীয় বর্ষের উদ্বোধন" 
পত্রিকার ১৫ই আঁষাদ, ১৩০৭ সংখ্যা হইতে 
তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্। অবধি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের প্রকাশকাল। ১৫ই 
আধা, ১৩০৭ সংখ্যাটির ছুই সংখ্যা আগে 
(১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) “বর্তমান ভারত” 
পরিসমাপ্ত হয় | “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,-বচনাঁর 
সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে বর্তমান ভারতের 
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অনেকটা অনুবূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃত ভাষার সংহত ভঙ্গিমা 
পরিবতিত হইয়া চলিতভাষাব জোযার দেখা 
দিয়াছে । স্বামীজীব যুল বাংলায় লেখা গ্রস্থ- 
হিসাবে প্রাচা ও পাশ্চাতাই ১৩০৯ জালে 
সপ্প্রথম প্রকাশিত » পরিব্রাজক" ও “বর্তমান 
ভার'ঠ? গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত ভয় ১৩১২ সালে; 
ভাববার কথ।' *৩'৪ সালে। গ্রন্থাকারে 
'প্রাচা ও পাশ্চাতা-প্রকাশকালে ফাফাজীব 
দেইত্যাগের পরে প্রাপ্ত মং যোগ কবা হয়। 
গরন্থ-সমাপ্তির ধধনে মনে হম স!মীজীর ভবিস্তাতে 
মাবও কিছু বক্তব্-সংযোগেব কল্পন! ছিল। 
সামী বিবেকানন্দের গগ্ভরীতি-অ।লোচনা- 
প্রসঙ্গে তাহার পত্রাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । পূর্বে এই পত্রাবলী পাঁচ ভাগে 
(প্রথম ভাগ-১৩১১) প্রকাশিত ছিল। 
১৩৫৫ ও ১৩৫৬ সাল হইতে দ্ুঈ ভাগে সমগ্র 
পত্রাবলী প্রকাশিত হ্য। স্বাভাবিকভাবেই 
পত্রাবলী'র গছ স্বামীজী সাধু ও চলিত 
দুই পৃবনের ভাষাই ব্যবহার কবিয়াছেন। 
আমেবিকা হইতে লিখিত হ্বামীজীর পত্রা- 
বলীতেই ধীরে ধীরে সাধু হইতে চলিত ভাষায় 
আত্মপ্রকাশেব সূত্রপাত | “স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রঢনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে বিত্ত ২৮শে ডিসেম্বর, 
১৮৯৩ তাবিখে শ্রীহবিদাস মিত্রকে এবং ১৯শে 
মার্চ, ১৮৯৪ তাবিখে স্বামী রামকষ্জানন্দকে 
লেখা পত্র ছুইটিতে স্বামীজীর এই ভাষাঁগত 
বিবর্তন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পত্রটি হইতে স্বামীজীর 
একালের গগ্ভতঙ্গীর প্রাসঙ্গিক উদাইরণ-- 
“্বাদা, এই সব দেখে_বিশেষ দারিদ্রা আর 
অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি 
ঠাওরালুম 08০ ০০:০০:1০ ( কুমারিকা 
অন্তরীপে) মাঁ কুমারীর মন্দিরে ব'সে, 
ভারতবর্ষের শেষ পাখরটুকরার উপর বসে -- 
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এই যে আমরা 'এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে 
ঘুরে বেডাচ্ছি, লোককে 229580058109 (দর্শন) 
শিক্ষা দিচ্ছি, এ সৰ পাগলামি । “খালিপেটে 
ধর্ম হয় না" গুরুদেব বলতেন না? এ যে 
গরীবগুলো পশ্তর মত জাবনযাপন করছে, তার 
কারণ মূর্থতা , পাজি বেটারা৷ চার যুগ ওদের 
রক্ত চুষে খেয়েছে, আর হু পা দিয়ে দলেছে।” 

'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রকাশকালে বাংলা- 
ভাষার অন্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধে দুই ধবনের 
বক্তব্য স্বামীজীর মনে দেখা দিযাছিল। এক, 
বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ পর্যস্ত_্ীর! 
“লোকহিতায়" এসেছেন”১-- তাহাদের ব্যবহৃত 
সর্জজনবোধা ভাষা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? 
সেই ভাষাতঙ্জিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ছুই, 
“বিশেষণ দিয়ে ৮৪০১ (ক্রিয়্াপদ )এর ভাব 
প্রঞাশ করতে পারলে ভাষাব বেণী জোর 
হয়” ।২-এই সচেতনতার ফলে সৃষ্ট সাধুগছ্ের 
অভিনব রীতি, যাহার সর্বোত্তম প্রকাশ 
স্বাশীজীব “বর্তমান ভারত? | 

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গ্রস্থচতুষটয়ের মূল 
বিষয় 'তারতচিস্তা' | কিন্তু এই ভারতকে কেন্দ্র 
করিয়া বিষেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিপ্রমায় 
রত। সেদিক হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই 
জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ আধ্যাত্মিক পরম লক্ষ। অবাধ 
উভয় সভাতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ 
অবধি অনতিক্রাস্ত গ্রন্থ | 


১ উদ্বোধদঃ ২য় ব্য ৩ষ্ট খা, ১৫ই চৈত্র ১৩০৬ 
স্বামী বিধেকাননোর পত্র ভ্রষ্টধা | ২*শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ 
তারিখে লেখা এক পত্রের কিয়দংশ' শু অক্ষরে “বা্গ।লা 
ভাষা' নামে উই সংখ্যায় প র'চত। পরব! কালে ভাববার 
কথা গ্রন্থে বালা তাধ।” নামই বাল থাকে | “বানী ও 
রন ৬৪ থণও দঃ 

২ শ্বামাশয্তসংবাদ ' বাণী ও রচনা £ »ম ৭ণ্ডঃ 
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বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে ৩১ 


ঘামী সুন্দরানন্ন-সম্পাদিত ১৩৫৪ সালের 
সুবর্ণ জয়স্তী-সংখ্যা “উদ্বোধনে প্রকাশিত 
্রীুমুদ্ন্ধু সেন মহাশয়ের উদ্বোধনের জয়যাত্রা" 
প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে পাঠকচিতে 
আগ্রহ-সঞ্চার করিবে--“ঘ্বিতীয় পর্যায়ের “বঙ্গ- 
দর্শন'-প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় 
বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি 
আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া! প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক 
বলিলেশ, “কেন_যখন আমি কতবার 
আপনাকে উহ! পড়িবাধ জন্য সাধিয়াছি, 
প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী 
বঙ্গ-সাহিত্যেব কেমন নবরূপ দিয়াছেন, তাহা! 
পড়িযা দেখুন_ বণিয়া বারংবার অন্থরোধ 
সত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ 
হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র 
বলিলেন, “আমি এই মাত্র রবিবাবূর নিকট 
থেকে তোমার কাছে মাসছি। আজ রবিবাবু 
বিবেকানন্দের প্রাচা ও পাশ্চাত।' বইখানির 
অতাস্ত প্রশংসা করছিলেন | আমি উহা! পড়ি 
নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন ! তিনি বল্লেন, 
“আপনি এখুনি গিষে বিবেকানন্দেৰ এই বই- 
খানি পডবেন| চলিত বাংলা কেমন জীবস্ত 
প্রাণমঘৰূপে প্রকাশিত হতে পাবে, তা পড়লে 
বুঝবেন | যেমন ভাব, তেমনি ভাষা; তেমনি 
সুক্ম উদার দৃর্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের 
আধর্শ .দখে অবাক হতে হয়|” 

৪জধিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধি- 
দীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং 
ভারতাত্ার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে 
ব”্লা গগ্যের চিরোজ্জল আদর্শসূষ্টির নিদর্শন 
বূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকাননোর 
অন্ততম অক্ষয় কীতি। 


স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্ 


শ্রীতারকনাথ ঘোষ 


“বর্তমান ভারত” গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদটি__ 
যেটির কিছু অংশ “্বদেশমন্ত্র নামে খ্যাত দেটিতে 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাবত সম্বন্ধে সব চিন্তা 
যেন বীঞ্জাকারে কেন্দ্রীভূত | যে বিবেকানন্দ 
চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি এই 
গ্রন্থে উদাত গম্ভীর কঠে গাঢ-নিবদ্ধ সাধুভাষায় 
ধ্ূপদী আদর্শে ভারতবাপীব কাছে তার 
চিরায়ত জীবনধারার সতাটি ঘোষণ| করেছেন । 
স্বদেশমন্তরের £তোকটি শব্দ গজীব। দণ্তী 
স্তর কাব্যাদর্শে বলেছেন, 

“একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সমাগ জগত: স্বগে 

লোকে চ কামধুগ, ভবতি |? 
স্বামীজী যে-সব শব্দের সুপ্রয়োগ করেছেন, 
সেগুলির অর্থ যদি সম্গ্ভাবে উপলব্ধি করা 
যায় তাহলে তা থেকে চতুর্র্গই লাভ হবে। 
স্বদেশমন্ত্র নামটি কে দিষেছিলেন জানি না! 
যিনিই দিয়ে থাকুন, এই নাঁমকবণ সার্থক-_ 
বিবেকানন্দের এই বাণী মন্ত্রে টা 
তেজোগর্ভ, শক্তিসধধারী | 

মন্ত্রের সৃচনাতেই উদাত্ত কঠে আহ্বান 
“হে ভারত" । উনিশ শতকের সব মনস্বী 
পুকষের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ ভারত- 
পথিক শশুরস্ব বিশ্বে অমৃতস্ম পুভ্রাঃ; বলে 
তিনি এখানে অন্য বাণী প্রচার করতে 
চাননি; সার] বিশ্বে তিনি অমৃতের বাণী 
শুনিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ধে ফিরে এসে 
ভারতবাপীকে শুধু জাগাতে চেয়েছেন। এই 
চাওয়ার মূলে আছে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম । 
সতোল্দ্রনাথ মজুমদারের “বিবেকানন্বচরিত' 
থেকে একটা ঘটনার বিবঞ্ণ পড়লেই বোঝা 


যাবে ভারতবর্ধকে তিনি কতখানি ভালো- 
বাসতেন 1 

“লগুন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত 
পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাস! 
কবিয়াছিলেন, স্বামীজী | চার বৎসর বিলাসের, 
লীলাভূমি, গৌববমুকুটধারী মহাশক্কিশালী- 
পাশ্চাতাভূমিতে ভ্রমণের পৰ আপনার যাতৃ- 
ভূমি কেমন লাগিবে ?' স্বদেশপ্রেমিক সন্গযাসী 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, “পাশ্চাত্যভূমিতে 
আসিবার পূর্বে ভাবতকে আমি ভালবাসিতাম ; 
এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট 
পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন 


পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট 
তীর্থসবূপ ।” * 
বিবেকানন্দেবই কথা--এবার কেন্দ্র 


ভারতবর্ধ'--ভারত জাগবেই নিজন্বত| নিয়ে 
এবং সমগ্র বিশ্বকে যুগোপযোগী কল্যাণপথ 
দেখাবেই। শুদ্ধ জ্ঞানের জেণতিতে বিবেকা- 
নন্দের চেতনা সদাসমুজ্ঘজল থাকলেও তিনি 
অন্য সাধনা বাদ দিয়ে দেশজননীকে আগামী 
পঞ্চাশ বৎসরেব জন্য একমাত্র উপাস্য দেবত! 
করতে বলেছিলেন - দেশসেবাঁকেই ধর্মসাঁধনায় 
রূপায়িত করতে খলেছিলেন। ইহা নবযুগের 
বাণী শিবজ্ঞানে জীবসেবা" । 

“হে ভারত ভুলিও না'__। হরপ্রসাদ শান্দ্রী 
বলেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্ত জাতি। 
এই আস্মবিস্থৃতি শুধু বাঙালীর নয়, সাএ1 
ভারতবাসীর। উনিশ শতকে যখন ইংরেজের 
মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সভ্যতার ঢেউ আমাদের 
দেশে এসে পৌছল তখন নগর বা নগরোপকণ্- 


মাধ, ১৩৭৬ ] 


বাসী সমাজের একটা সেরা অংশ তাতে 
ভেসে গেল। পশ্চিমের সাহিত্য, পশ্চিমের 
দর্শন, পশ্চিমের ইতিহাস--পশ্চিমের সংস্কৃতির 
সব কিছুই তাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল | 
মেকলে এ দেশকে ইংলগ্ডের নয়া সংস্করণ 
বানাবার কল্পনা করেছিলেন বলে শোনা যায়| 
তার এ কল্পনা এ দেশের সে-কালীন ইংরেজী- 
শিক্ষিত সমাজেরই আশার প্রতিচ্ছবি । আলোর 
একটা ঝলকে চোখ ধশাধিয়ে গেল। এই 
পরান্বাদ আত্মহননেরই সামিল। সে যুগের 
মনীষিমাত্রেই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে জাতিকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আত্মবিস্থৃতি 
পতনের সবচেয়ে বডে! কারণ; আত্মবোধই 
প্রতিষ্ঠার মূলগত প্রেরণা । আমরা তখন 
জাতীয় আদর্শ ভুলে ছিলাম; মাঝে একটু জেগে 
আখার ভুলেছি। তাই স্বামীজীর “হে তারত, 
ভুলিও না'-র প্রয়োজন তখন যতখানি ছিল, 
এখনো ততখানিই বা তার চেয়ে বেশী। 
বিবেকানন্দ ভারতকে প্রথমে তাব নারী- 
জাতি আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন | 
তিনি জানতেন যে, জাতির অর্ধাংশ নারী, দুই 
' পক্ষে ভর দিযেই বিহঙ্গের নতোষাত্রা_-এক 
পক্ষ ছুর্বল হলে এ যাত্রা শুধু যে ব্যাহত হবে 
তা নয়, তার পতন অবশ্যান্তাবী | নারীশক্তি 
যদি অনুকূল হয় তবেই পুরুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পাঁরে। সারদাদেবীর পুণ্য ছবি 
বিবেকানন্দের হৃদয়ে নিরন্তর ভাস্বর ছিল। 
আমেরিকায় নারীর যে শক্তিমুতি তিনি দেখে- 
ছিলেন তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জণদম্বা বলে 
স্মরণ করেছিলেন। নারীর অভ্যুদয় তার 
কাজ্কফিত ছিল, কিন্ত নাঁরীজাগরণের নামে 
বিলাসমগ্র পশ্চিমের নারীসমাঞ্জের আদর্শের 
অন্ধ অন্নকরণ তার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি 
ভারতীয় নারীর কাছে চ্ভারতীয় জীবন-কল্পনায় 


& 


স্বামী বিবেকানন্দের দেশমন্ত্ ৩৩ 


আদর্শায়িত তিনটি নারীর উল্লেখ করেছেন । 
ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের গগনে চির-ভাম্বর 
সেই তিন নারী--সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী। 

সীতা-চরিত্রের মর্সবাণী তার পতিগত- 
প্রাণতা, তার অপার সহিষ্ণুতা । সুখে দুঃখে, 
সম্পদে বিপদে স্বামীই তার একমাত্র ধ্যান। 
কৃত্তিবাসের সীতা সুশীলা কোমলা বঙ্গবধ₹_ 
কিন্তু বালীকির সীতার চরিত্রে যেন একটা 
নিগুড শক্তি আছে। ধরিত্রীকন্যা সর্বংসহা 
হয়ে অসামান্য ধৈর্য আর নম্রতার পরিচয় দিয়ে 
পাতিব্রতাধর্ম পালন করেছেন | কৈকেয়ীর পণ- 
পৃবণের জন্ম যখন রাম বনবাসে যেতে উদ্যত, 
তখন তিনি তার সহচারিণী হতে চেয়েছেন, 
বনের ককে কষ্ট বলে মনে করেননি | বাবণ- 
বধের পর যখন তাকে অগ্রিপরীক্ষা দিতে হল 
তখন তিনি রাঘবের ধ্যান করতে করতে অগ্নি- 
প্রবেশ করেছেন। অযোধ্যার রাজসভায় 
যখন আবার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব উঠল, 
তখন কি এই সাধ্বীর অন্তর বেদনায় ভেঙে 
পড়েছিল, সহিষ্ণুতার প্রতিমূত্ি সেই জন্যই 
কি সবংসহ! জননী পৃথিবীর কাছে আশ্রয় 
চেয়েছিলেন? কিন্তু তখনও রমময়জীবিতা 
কোন অভিযোগই করেননি রামের বিরুদ্ধে, 
তার সারা সত অনির্বাণ পতিপ্রেমের স্থির 
হ্যাতিতে অপরূপ । 

সীতার মধ্যে প্রেমের শান্ত শ্রী; সাবিত্রীর 
মধ্যে প্রেমের সঙ্গে আশ্চর্য তেজ মিশেছে । 
সাবিত্রী আত্মপ্রতায়ে দীপামানা | চারিত্রদীপ্তি 
তার প্রেমকে সমুজ্ঘজল করে তুলেছে। 
সত্যবানের সঙ্গে পরিণয়ের পর তার বর্ককালের 
জীবন তো একট বিপুল সাধনা । সত্যবানের 
মৃত্যুব পর যমরাজের সঙ্গে তার আলোচন! 
প্রেমের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলনের অতুলন 
দৃষ্টান্ত । 


৩৪ উদ্বোধন 


সীতা! একটা অলৌকিকী দীপ্তি, সাবিত্রী 
সবিতৃমণ্ডলের হ্যতি, আর দময়ন্তী যেন 
€প্রেমগগনে চিররাকা”। নলের প্রেমে দময়স্তী 
দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন ; কলিগাভিত 
নলের সঙ্গে ফবেচ্ছায় বনবাসিনী হয়েছেন ; 
কলির ছলনা হৃতবাঁস নলের সঙ্গে একবাসা 
হমেছেন ; নল যখন ঘুমস্ত অবস্থায় রেখে চলে 
গেলেন ভীমরাজ্ৃহিতা তখনও পিতৃগৃহে 
সম্পদের মধ্যে আশ্রয় না শিয়ে সৈবিদ্ধীর 
জীবন যাপন করেছেন । 


সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী--হী, ধা, শ্রী। 
এখর|! নারীদেভধরাঁ মানবী ; নাবীত্বের 


৬ 


পরিপূর্ণ সম্পদে এ'বা জবপঞে ভবিষে তুলতে 
চেয়েছেন | এই তিণ আদর্শ তাবতের নাপী- 
সমাজকে যুগ যুগ হবে শক্তি দিয়ে আসছে; 
সবামাজা জানতেন এই তিন 'আঘদর্শেব অহু- 
গামিনী হলেই ভারতীয় নাপীর জাণ বিকশিত 
কোকনদের মতো অনুপম হয়ে উঠবে | 

ভুলিও নাতোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্ধত্যাগ্ী শঙ্ষব | দেবাণিদেৰ মহাদেব 
ভাবঙতব।সীর সঙক্তি উপ!সনার মহৎ আও্রয়, 
বিশেষতঃ সন্নযাসিগণের | 

ধ্যানতম্ময় যোগেশ্ববই ত্যাগিগণের 
উপাস্য । কিস্তু এই আদর্শ সবমানবের নয়। 
যে মহাদেব তপশ্চাবী একক, তার আরাধন! 
সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহার জীবনের 
আদর্শ শিবশক্তির মিলিত মৃতি। 

স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশেষণটি প্রয়োগ 
করেছেন তার পিছনে একটি ইতিহাস আছে । 
উমানাথ” 1 উমা-নামের উৎপত্তি সম্পর্কে 
কালিদাস বলেছেন, 

উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধ! 
পশ্চাছ্মাধ্যাং সুমুখী জগাম ॥ 

উমানাযের সঙ্গে তপশ্চরণের ভাবনাটি 


[ ৭২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সংযুক্ত। দেবদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্রিসম্পাতে 
পঞ্চশর দ্ধ হবার পব, পার্বতীকে কঠোর তপস্যা 
করে শিবলাভ করতে হয়। পঞ্চতপা অপর্ণা 
উমাই নারীত্বের_ দেবীত্বেরও চরম আদর্শ । 
এইজন্যই ঘমানাথ' বিশেষণ | সন্ন্যাসী এবং 
গৃহস্থ উভয়েরই আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমৃতি 
বিবেকানন্দের চোখের সামনে ভেসে 
উঠেছিল কি? 

অপর ছুটি বিশেষণও তাৎপর্যময় | অন্পূর্ণা 
ধার গৃহলক্ধ্ী তিনি সর্বত্যাগী। কবির কল্পন! 
তাকে ভিখারি করে ছেডেছে। যিনি বিশ্বেশ্বর 
তাকে সবতা|গিকপে উপাদনা করতে পাবলেই 
ভে।গেব বাসন দূ হযে যেতে পাপে । তিনি 
শঙ্কর_কল]||দকাবী | তিনি বিশ্ববেখ শিবসাধন 
কবছেন- এই সত।টি হাদয়ত্রম কবতে পাবলে 
কল্যাণব্রতে আঞোত্সদেব প্রেরণা সভংস্মবর্ত 
হযে উঠবে | 

৯শোপশিষদেব প্রথম মন্ত্রের শরেষার্ধেন 
শির্দেশ_ 
“তেন তাঞ্জেন ভুক্জীথা ম| গৃধঃ কস্যষিদ ধনম্‌॥? 
সেইহেতু ৬।1গেপ দ্বারা (অথবা! তার তক্ত 
বস্ত দ্বারা) ভোগ কব, কারও ধনে লোভ 
কোরো না। বিবেকাণন্দের বাণী যেন এই 
উপদ্দেশকে আরও একধাপ এগয়ে নিয়ে 
গেছে । কেবল যে পর্গের ধনে লোভ করবে 
না তা নয়ঃ নিজের বস্ততেও লোভ করবে না। 
'ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ঘম। 
তোমার জীবন ইন্দডিয়-দুখের__নিজের ব্যক্তিগত 
সুখের জন্য নহে।”বিৰেকানন্শ সমাধিতে 
নিমগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তার এই আকাজ্ষাকে হীন বুদ্ধি বলে- 
ছিলেন। বিশ্বজগতের যুক্তিই তার জীবনাদর্শ । 
জীবন থেকে স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে-- 
পরার্থে জীবনোৎসর্গই বিবেকানন্দের শিক্ষা । 


মাধ, ১৩৭৬] 


কিন্তু এই পরহিতত্রতসাধন একটা শুষ্ক 
আদর্শ নয়। এর মুলে আরও অনেক বড়ো 
একটা চেতনা আছে। ভুলিও না-তুমি 
জন্ম হইতেই দ্মায়ের” জন্য বলি-প্রদত ; 
ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট- 
মহামায়াব ছায়ামাত্র | তোমার কাঁজ বা 
আমার কাজ নয়, সবই মায়ের। সেই নিগুঢ 
শক্তি, গুণাশ্রয়া গুণমগ্জা মহামায়ার উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যই আমাদের এই জন্ম। 
শুধু তাই নয়, সবই মা! সব কাজই 
ভার পুঙ্জা। এই হল বিবেকানন্দের 
“বনের বেদান্তকে ঘবে টেনে আনা |” এই 
যে বিরাট যানবসমাজ ত্রহ্গময়ী জগদন্বার 
সৃজনলীলার একট কণা, গুণাতীত ব্রহ্গেবই 
রূপ, এর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে 
হুবে। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা; “র্বং 
খিদং ব্রহ্মা এই চিরায়তা মহীবাণীব 
ক্রিয়াত্মক প্রকাশ) “তত্বমসি' এই মহাবাকা 
চৈতন্টেন গভীবে উপলব্ধি করার জন্য 
প্রেরণাবিদ্ধ জীবনের সাধনা | শ্রীবামকষঃ 
বিবেকানন্দে প্রতিফলিত । সবই মা, সবই 
কালী । হিলিও না__শীচ জাতি, মূর্খ” দবিদ্র' 
অজ্ঞ, মুচি মেথব তোমার রক্ত, তোমার 
ভাই ।'এ পশ্চিমের মানবতাবাঁদ বা বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্বের ধুয়া নয়। এই উপলব্ধিব মুলে 
আছে অদ্বৈত অনুভুতি । এই বিশ্বসংসার সেই 
জননী থেকে সমুভ্ূত 1 চৈতন্যের একটি অখণ্ড 
প্রবাহ, সৃষ্টির মুল উপাদানের উপলব্ধির 
উপনিষদ 

কিন্তু এ শুধু কথার কথা নম। জীবনে 
এই সতাকে উপলব্ধি করতে হবে । বিবেকানন্দ 
অনুভব করেছিলেন যে, ্ষীণপ্রাণ আমাদের 
পক্ষে এই বিরাট ভাবনা করা সম্ভবপর নয়। 
পাছে আমরা এই সুঞ্হতী কল্পনার কাছে 


স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্ ৩৫. 


ভীত সংকুচিত বিহ্বল হয়ে পড়ি এই জন্ম তিনি 
প্রথমে আমাদের বীর্ধ জাগ্রত করতে 
চেয়েছিলেন । উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত'__কঠোপনিষদের এই বাণী ত্বার 
কত প্রিয় ছিল। ভারতবাসীর অন্তরে সাহস 
সর করে তিনি তাঁকে উদ্দীপিত করতে 
চেয়েছিলেন। “হে বীর; সাহস অবলম্বন 
কর ।”__বিরাট বিশ্ববন্গাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের 
শক্তিভূতা সনাতনীর উপলব্ধি ক্ষুদ্র চেতনায় 
সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই বুঝি তিনি ভারত- 
বাসীর কাছে দেশজননীকে সেই মহামাঁয়ার 
প্রতিমতিরপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন । 
দেশজননীর সেবার মধ্য দিয়েই বিশ্বজননীর 
আরাধনার পথ প্রশস্ত হয়; স্বদেশবাসীর সঙ্গে 
আত্মিক সংযোগের অনুভূতিই তো বিশ্ব- 
টচৈতন্যের সঙ্গে অভেদ-মিলনের ভাবনায় প্রথম 
পদক্ষেপ | স্বদেশমন্ত্রেই সাধনার শুরু । তিনি 
তিনি বলেছেন, সদর্পে বল--মামি ভাবতবাসী, 
তারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারত- 
বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্গণ ভাবতবাসী, 
চণ্ডাল ভারতবাসপী আমার ভাই। ভারত- 
বর্ধেব আপামর জনসাধারণেব সঙ্গে এই 
'একায়বোধেব উৎস হবে প্রেম। অন্তরে 
প্রেম না থাকলে কোনে! সতাকেই মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করা যায় না । ভাবতের সব কিছুকে 
ভালবাসতে হবে। ভারতের মানুষের সঙ্গে 
প্রাণে সংযোগ অনুভব করতে হবে; 
ভাঞ্দতকে সারা অন্তর দিয়ে নিজের করে 
নিতে হবে। বিবেকানন্দের বাণীতে ভারতের 
আত্মার সঙ্গে সংযোগের এই উপলব্ধিটি 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। “তুমিও কটিমাত্র- 
বস্ত্রারৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল-ভারতবাসী 
আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেবদেবী আমার হশ্বর, ভারতের 


৩৬ উদ্বোধন 


সমাজ আমার শিশুশযযা, আমার যৌবনের 
উপবন, আমার বার্কোর বাঁরাণসপী ; বল 
ভাই, ভারতের মৃত্তিকা! আমার স্বর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল্যাণ ।' 

কেবল ঘোষণায় মার্শ সম্পর্কে একটা 
চেতনার আবছায়! অন্তরে জাগে। কিন্তু 
জীবনে যদি তার প্রতিষ্ঠা ন! হয় তাহ্‌লে তা 
নিছক বুলিমাত্র থেকে যায় | মহৎ আদর্শকে 
জীবনে ফলবান্‌ করে তুলতে হলে এঁকান্তিকী 
সাধনা চাই, আব চাই দৈবা ককণা | কালের 
বিচিত্র বিধানে ধর্মক্ষেত্র ভাবত আজ ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু পশ্চিমের অন্নকরণে 
গডে তোলা রাষ্ট্রের বিশিষ্টতা যাই হোক না 
কেন, জীবনে যদি গতীর ধর্মবোধ অনুসৃত 
না হয় তাহলে এখানে সব সাধনাই নিম্ষল 
হবে। 


[ ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দ তাই গৌরীনাথ আর 
জগদস্বার কাছে প্রার্থন! জানাতে বলেছেন, সেই 
সঙ্গে মানুষের জীবনসাধনার যেটি সবচেয়ে বডে। 
জিনিস সেইটি চাইতে বলেছেন £ “আর বল 
দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদন্থে, আমায় 
মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা 
দৃব কর, আমায় মানুষ কর' |” 

এইটাই মানুষের সবচেয়ে বডে! চাওয়া । 
এ মনুষ্যত্ববোধ -পরিপূর্ণতার চেতনা নেই বলেই 
আমাদের জীবন জভতায় আচ্ছন্ন, ক্লেদাবিল | 
দ্রচিত্তদৌর্বলা পরিহার করে আত্ম-জাগৃতির 
সাধনাই প্রথমে করতে হবে | মানুষ মনুস্থত্ের 
সাধনায় যতই এগোবে ততই জীবনে কল্যাণ 
প্রতিষ্ঠিত হবে! মানুষ যদি মানুষ হতে না 
পারে তাহলে সাধনায় সিদ্ধির প্রশ্ন 
নিরর্৫থক। 


স্বামী ব্রন্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


১ 
[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ] 
শ্রীশ্রীগুরুদেব 89107 115600) 
শ্রীচরণ ভরস! 186. 821) 


1909 
[5 10691 3881 1151785]1) 

£188108৪কে যে পত্র লিখিয়াছি তাহাতে নরেনের সংবাদ পাইয়। থাকিবে । নরেন 
এখন ভাল আছে । নৃনজল বন্ধ করিয়া 6:6801087৮ হচ্ছে | আশা করা যায় আর একমাসে 
খুব একদম ভাল হইয়া যাবে। কোন চিন্তার কারণ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার বেশ 
সারিয়া যাবে। তোমার 82৪5৫ 6৪৪ হয়েছে শুনে বড খুশী সকলে । 

শরৎ বোধ হয় 90889 09০৮৩ খুলতে শীঘ্র যাবে। তুমি কেমন থাক মধ্যে ২ লিখে 


খুশী করবে । ইতি-__ 
ভ্বধ18) 10959 6০ ০০. & 138,820 00, স্র০আয৪ 8£015, 
18810091 
্‌ 
[স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ] 
শ্রীপ্রীগুরুদেব 1156১ 09107 
শ্রীচরণ ভরসা! 13১ [79, 
1903 


5 1098 29889]8১ 


অন্য 2৪81866:91 চিঠির ভিতব ১৬ শত টাকার (০৮, [8098 পঠাইলাম। প্রাপ্তি- 
সংবাদ পাইবামাত্র পত্রে (খামের ভিতর ) লিখিয়! পাঠাইবে | যেখানে তোমার সহি করিতে 
হইবে তথায় ৪০০1 [ দিয়া ] * গণ দিয়াছি। সে লাইনটির উপরে সই করিবে । তোমার 
নাম উক্ত কাগজে যেরূপ ৪161] করা আছে সেইরূপ সই করিবে । একখানাতে একরকম আর 
তিনখানিতে আর একরকম | সই করিবার পূর্বে 972911108 দেখিয়! ঠিক সেই রকম করিবে । 

তুমি শঘ্ব আবার সই করিয়া 2:68969:৪৭ ৪০৮৪1০]ওর ভিতর পুরে পাঠাইবে। ভাল 
করিয়। যেন ৪৪৪] করিয়া দেওয়া হয়; কারণ শুধু 95881859796 19869 খোয়া গেলে ০০৮৪. 
দায়িক নহে। এজন্য বিশেষ সতর্কের সহ্নিত উপরে গালার ৪8৪] করিয়া দিবে | 

আমি ধার করিয়া 8%০7291 [-এ ] 1500/- জমি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াছি। তোমার সই 
হুইলে পর আমি সই করিয়া বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা শোধ করিব । 

আশা! করি তুমি ভাল আছ! 

4160) 1056 800 £769611768 ০01৪ ৪6], 
চ১8500091 


৩৮ উদ্বোধন | ৭২তম বর্ধ-_১ম সংখা| 
ঙ 


[স্বামী অথণগ্ডানন্দকে লিখিত ] 


€ ইংরেজী হইতে অনুদিত ) [09 1188]7) 
1568 780, 1904 


5 [00911008000 1085১ 

আমাদের প্রিয় স্বামীজীর জন্মতিথি বেশ সাফল্যে সহিত উদ্যাপিত হইযাছে | এই 
উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। নিবেদিতা খুব বাগ্সিতার সহিত এক ঘণ্ট। 
বঞ্ততা দিয়াছিল। তাহার ভাষণ বাস্তবিকই অতি চমৎকাব ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে 
সত্বরই তোম/র ওখানে যাইবে এবং তোমা কাজেব সাহাযোর জন্য কিছু কবিবে। পরে 
তোমাকে জানাইব । তোম[র ভালবাস! ও প্রীতিপূর্ণ পত্রে জন্য অশেষ ধন্যবাদ । তোমার 
চিঠি পড়িয়া! শামি এত আনন্দিত হইম[ছি যে, তে|মার প্রতি আমার সেই পূর্বেকীর আকর্ষণ 
আবার জ্জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে! ভাল কথা, ভায়!, আমার 
মোটা রেশম কোথায়? যত মন্বব পাঁর উহ! পাঠাইয়! দাও। সার্টের অন্ভাবে আমার খুবই 
অদুবিধা হইতেছে। তুমি মেমন একটা থান দিয়াছিলে, সেই বকমেব হইলে বড ভাল হয়। 


শীপ্র পাঠাইবে। ভালবাসাদি জানিবে। 
স০০৪ &িুড, 
13791107808,008, 


৪ 
[ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত ] 


[109 01860 3810৮ 
29700. 781), 1904 
[পু 10991293880, 


তোমার 199ঘাঞাছ। কলা পাইয়াছি | অগ্য ₹9218৮68 যোগে 3০৮৮, 509৮ 01 ৪, 
7100/- দুই কেতায় ও নগদ 0 9০৪৪ একশত পাঠাইল:ম  পত্রপাঠ *৫8০০.198%9 করিবে 

যেরূপ ৪9011106 718) 130১0 িচগাযতে 9010:38 করিয়া দিয়াছে সেইরূপ 9091115£ তুমি 
লিখিবে। তা না হলে বিক্র করিবার অদ্দুবিধা হইবে | যেখানে 792] দিয়া ৮ চা 
দিয়াছি সেইখানে সহি করিবে । 

উৎসব বেশ হয়ে গেছে। তোমার ওখানকার সবিশেষ লিখিবে, আমার নিকট বক্রি 
৮০০ শত ছিল, কল্যাণকে ইতিপূর্বে একশত পাঠাইয়াছি। অগ্য অন্য তহবিল হতে ১০০২ ধার 
করিয়া পাঠাইলাম, 116108 [903-এ জম] করিয়া লইতে বলিবে | কাগঞ্জ বিক্রয় হলে শীঘ্র 
বক্রি সম্ত টাকা পাঠাইয়া দিব। তুমি 088 বাবুকে একখান! পত্র লিখিবে যে আমি থাকিয়া 
চ]%9 করিয়া বাটির কার্য আরম্ভ করিয়া! দিয়াছি | 1র50558 118869১ 00026 10) 2 093৮, 


40৮] 5০90৪ 
82800050955 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ স্বামী রামকৃষ্ণানম্দকে লিখিত ] 


শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরণ। 


[7006 11961, 
1706] 0১৮0. (70900 ) 
10866 5, 3, 09 


ভাই শী, 

এশ্রাপ্রভুব কৃপায় এখানকা উপদব এককুপ হইয়া গেল। তুমি আর কতদিন শ্রীশ্রীমহা- 
রাজজীকে ওখানে রাখিবে। সকলেই মহাবাঁজজীকে দেখিবার জন্য উৎসুব হযে বয়েছে | এখানে 
মহারাজজীর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীষ, সেই সঙ্গে তে!মাৰ উপস্থিতি বডই বাঞ্ছনীয় । কৃপা 
কবে আমান একবার দর্শন দিয়ে যাও ইঠ| সকলেবই ইচ্ছা(। মহাবাজজী কৰে আসিবেন 
মকলেব মুখে কেবল এই কথা। তাহাকে আটকে পাখা তোমার আব উচিত হয় না। 
মহাবাজেণ ও তোমার শরীর কেমন আছে? শুশিলাম গ্াশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর খেটে খেটে 
জীর্ণ হযে গেছে। শবৎ ভায়া খীণ্র তথ|য় গিয়| শ্রীশ্রামাকে কলিকাত| আনিবাব চেষ্টা 
করিবে । মঠের জলবাযু আজকাল ভাল। কিন্তু মহারাজ ন| থাকায় সকলই নীরস। 
মহার+জজী,ক আমার অসণ্থা অসংখ/ সাধ্টা্গ প্রণিপাত জানাইবে ও তুমি আমার প্রণাম 
ভালবাসা জাশিবে। আব আর ৬্ঞ্দের ভাশবাসা ও সাদর সম্ভষণ জানাইবে। আগামী 
২৯শে ফাল্তুন কীকুড়গাছির কাপীর উদ্যোগে আশ্রাকামা বপুকুরধামে শ্রাশ্রীপ্রজুর উৎসব হইবে। 

দেবমাতা কেমন আছে? তাহাকে আমাদেব সার অভ্তষণ জানাইবে। তোমার 
কুশলাদি লিখিয়! বাধিত করিবে । ইতি 


দাস 
বাবুরাম 


স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রীনিকুপ্তবিহারী মল্লিককে লিখিত ] 


১ 


শ্রীহরিঃ 
শরণম্‌ হৃধীকেশ 
২১1১1০৬ 
শ্রীমান্‌ নিকুঞ্জলাল, 
তোমার ১৭ই তারিখের পোঃ কাঃ প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। তুষি 
কলাণানন্দ প্রভৃতির সহিত একত্রে আছ জানিয়া শ্রীত হইয়াছি। সেবাকার্যা বেশ নির্বাহ 
হইতেছে জানিয়া তঃই আনন্দের উদয় হইতেছে। আত্বোৌপমেন সর্বত্র দয়াং কুর্বস্তি 
সাধবঃ। দয়াই ধর্মের মূল। বাকৃচচ্চভি অনেকেই করিতে পারে। কায করা শক্ত। 
অবশ্য ঠিক ঠিক কায হওয়া দুষ্কর | নিষ্কাম কর্ম প্রকৃত আত্মজ্ঞ ভিন্ন করিতে পারেন না। 
তবে সৎকন্ম যতটা হয়ে ওঠে ততটাই ম্ল। তোমাদের শরীর সব ভাল আছে জানিয়! 
সুখী হুইয়াছি। আমার শবীরও মন্দ নাই। এখানকার জলবাঘু অতীব মনোরম। শীত 
অসহা নহে, বরং গ্রীতিপ্রদ। এখানকার অভাবনীয় পবিবর্ভন হইয়াছে । বড ২ অট্রালিকা, 
মস্ত বাজার সুতরাং লোকজন বৃদ্ধি। বাড়ী কিঞ্চিৎ নিঞ্জন হইলেও ঘববাডীর বাড়াবাড়ি 
সেখানেও েঁধিয়েছে। তবে এখানকার বিমল ভাব ও শান্তি সেইরূপই অক্ষুপ্ন আছে ও 
থাকিবে । এখানকার মোহগ্ডের গতকাল শরীরত্যাগ হইয়াছে । কলিকাতা সত্রের অধাক্ষ 
নাথজির প্রস্তাবে ও সাধারণসম্মতিক্রমে বাঁজারহ'ট কাজকন্ম সব কালকাঁর জন্ম বন্ধ ছিল। 
সুতরাং বুঝিবে এখন আর খষিজনসেবিত হৃষীবেশ নয। আর ২ অংবাদ মঙ্গল | আমার 
ভালবাসাদি সকলকে জানাইবে ও তুমিও জানিবে।  ইতি__ 


শ্রীতুরীয়ানন্দ 
চখ 
শ্রীহৰিঃ 
শরণম্‌ মায়াবতী 
২1৯০৫ 


প্রিয় নিকুঞঙ্জলাল, 

তোমার ২১ আগষ্ট তারিখের পোষ্কার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। 
তুমি একটু ভাল আছ ও পুনরায় নবীন উৎসাহে এবং প্রাচীন অভিজ্ঞতাসহায়ে শ্রীভগবন্তজনে 
মনঃসমাধান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ জানিয়া যে কি পর্যন্ত ভ্রীত হইয়াছি তাহা আর 


মাঘ, ১৩৭৬ ] স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪১ 


কি জানাইব। মনুষ্তজীবনের বিশেষত্বই ভগবচ্চিন্তার অবসর এবং তাহাতে কৃতকার্য 
হইতে পারিলেই ইহার সাফল্য। কারণ জীবনে অন্য যাহা কিছু ভোগসুখাদি তাহা মনুস্তেতর 
যোনিতেও সুলত। প্রভু তোমার মতি স্থির রাখিয়া আপন সেবায় নিযুক্ত বাখুন এই 
তাহার নিকট প্রার্থনা । আমার শরীর আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল তবে অনিদ্রা অবসাদ 
প্রভৃতি উপত্রব যেন সঙ্গের সাথী হইয়াছে। শ্রীবন্দাবনের স্মরণে চিতে সমূহ আনন্দের উদয় 
হয়। ত্রিপুরাকুপ্জের কামদারের দেহাস্তসংবাদে “অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছি। লোকটা বেশ 
সঙ্জন ছিলেন। তথাকার সকল পরিচিতদিগকে আমার সম্ভাষণ শুভেচ্ছাদি দিবে । কৃষ্ণলাল 
এখনও কনখলেই আছে চাতুর্মাস্য উদ্যাপন করিয়া কলিকাতা যাইবে । তুমি আমার 
ভালবাস! ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং মধ্যে ২ আপনার কুশল লিখিয়! সুখী করিবে । ইতি__- 


প্রীতুরীয়ানন্দ 
স্বামী অথগ্তানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
গু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ঃঃ ২৮শে চৈত্র) ১৩৪০ 
শরণম্‌ 13910 1860) 00, 
106, 70 তা 781) 


শ্রীমঃন ধীরেন, 
তোমার বিস্তারিত পত্র পাইলাম । কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তবে শ্রীভগবানের 


পাদপন্পে শরণাগত হইয়া তাহার নাম করিলে অনেক কষ্টের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া 
যায়। যাহা খারাপ বুঝিয়াছ তাহা আর করিতে যাইও না। দীক্ষা! লওয়ার সময় তোমার 
এখনও হয় নাই। তোমার এখন জীবিকা-উপার্জনের পন্থা স্থির কর! উচিত। খণমুক্ত 
হওয়ার ও নিজে রোজগার করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ও পরিবার প্রতিপালন করার চেষ্টা আগে 
কর। তার পর পত্র লিখিও | এবং ইতিমধ্যে খুব নিয়ম করিয়া সকাল-সন্ধ্যা যেমন হিন্দুদের 
নিয়ম আছে, সেইরূপ ভগবানের যে নামটি ভাল লাগে তাহাই করিবে এবং তাহার নিকট 
সরলভাবে বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিবে । ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। কোন ভয়ব! 
চিন্তা করিও না। তুমি তাহার শরণাগত হও, তিনি তোমাকে সব রকম অসুবিধা হইতে রক্ষা 
করিবেন | তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কথা সর্বদা চিন্তা 
করিবে । ইতি 

শুভাকাজ্ফী 

শ্রীঅখগানন্দ 


স্বামীজীর স্মৃতিৎ 


রীভস্‌ ক্যালকিনস্‌ 
[ অনুবাদক £ স্বামী চেতনানন্দ ] 


সামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল ন! | তিনি 
গিয়েছিলেন চিকাগে! ধর্মমহাপভায় ভারতীয় 
প্রতিনিধি হিসাবে, আর আমি ছিলাম বিশ্ব- 
বি্বালয় হতে প্রত্যাগত নূতন ধর্মযাজক | 
খুষ্টানদের ইতিহাস আলোডনকারী চমকপ্রদ 
শক্তির জন্য এবং প্রাচ্যের নবতারকান্ধপে 
ঘোষিত হওয়ার দরুন তার প্রতি আমার 
বিশেষ শ্রদ্ধ! ছিল না । আমি মনে করি তাব 
আভিজাতাপূর্ণ চালচলনই আমার (আমেরিকাগ) 
গণতান্ত্রিক বোধটাকে আঘাত করেছিল। 
তিনি যে বিরাট ব।ক্তি এ বিষয়ে তিনি কোন 
তর্ক করতেন না এবং তিনি ইহা স্বীকার 
করতেন | * সেই থেকে বনু বছর আমি তার 
সম্বন্ধে কোন কিছুই শুনি নাই। 

প্রাচীন ইতালীয় সডকের “কবাটিনো? 
জাহাজে করে নেপলস্‌ বশার থেকে 
খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাঁসে আমি ভারতে পৌছে- 
ছিলাম। ঘটনাক্রমে ভোজন-কক্ষেব মধাবতা 
টেবিলের এক পার্থে আমার নিদিষ্ট স্থান ছিল 
এৰং উহাই আমার গল্পের পাথেয়। মধা- 
প্রদেশের মিষ্টার ড্রেক ক্রকম্যান, আই-সি.এস. 
ডান পাশের প্রথম আসনটি দখল করেছিলেন 
এবং অপর একজন ইংরেজ, ধার নাম আমাব 
স্বৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে তার 
উল্টোদিকে বসেছিলেন । সুয়েজ বন্দরে এসে 
ভোজন-কক্ষের টেবিলের রদবদল হল, কাবণ 
কতিপয় যাত্রী জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। 


১৯০০ 
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লোহিতসাগরে আমাদের প্রথম ভেশ্জনের 
আসব দেখল ভারতীয় আদবকায়দা্ এক 
অদ্ভুত আগত্তৃককে ; তিনি বসেছিলেন মিঃ ড্রেক 
ক্রকম্যাণের ঠিক পাশে । প্রথম ভোজনের 
আসরে তিনি নির্বাক ছিলেন এবং সকলের 
ভোজন শেষ হবাব পূথেই একখানা বিস্কুট 
ও কিছু সোডাওয়াটাব খেয়ে উঠে গিয়ে- 
ছিলেন । এই মহামান্য আগম্তকের পরিচয় 
নিয়ে সেই জাহাজে প্রশ্নীবলীব ঝড উঠেছিল 
এবং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি 
নিয়ন্তবেব মান্ষ নন। অপবদিকে একজন 
কর্কশভাষী উদ্ধত যাত্রী প্রধান পবিচারককে 
ডেকে ঘৃণিত সুস্বাদ্ব মদেব জন্ম আদেশ করল। 
প্রকাশ্যে এ যাত্রীর মগ্ঘ-সরববাহের কার্ড দেখে 
তিনি তাহার সামনে টেবিলেব উপর একখানা 
হাক্ষা সোডাওয়াটারেব গ্িপ রাখন্দেন। 
পেন্সিল লেখা “বিবেকানন্দ' নামাক্ষিত স্ত্রিপখান। 
পবিচারক আমার প্রেটেব পাশ থেকে নিয়ে 
গেল মুহূর্তের মধ্য আমার মনে হল, এই 
কিসেই লোক-_যিনি ধর্মমহাসভায় উচ্ছৃসিত 
আলোডন সৃষ্টি করেছিলেন1?_কৌতৃহলা- 
বিউ হয়ে তাকিয়ে বইলাম সমুদ্রযাত্রার পরবর্তী 
দিনগুলির জন্য। 

স্বামীজীব সেই প্রথম দর্শন আমার মনের 
উপব এখনও গভীর বেখাপাত করে রয়েছে ; 
সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয়ের জন্ম আমি 
চেষ্টা কবিনি। প্রয়োজনীয় বস্তু সরৰরাহের 
জন্য পরিচারক সর্বদা টেবিলের কাছে থাকত । 


সংখ্যায় প্রকাশিত প্র দ্ধ হইতে অনুদি ত। 


মাঘ, ১৩৭৬] 


একজন যাত্রী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ 
করাতে আমি কান পেতে শুনেছিলাম ; তিনি 
বলছিলেন যে, “আমরা ভার সহিত পরিচয় 
করব।” আমি মনে করি যে, আমার সম- 
জাতীয় জীবনের জন তার প্রতি আমি আকৃষ্ট 
হয়েছিলাম এবং সম্ভবতঃ তিনি মননে নে 
আমা শব্যক্ত বন্ধুত্েব পরিচয় পেয়েছিলেন 
এবং ধরতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে 
খুঁজে বের করেছিলেন । 

“আপনি একজন আমেবিকাবাঁশী ?” 

প্তা। 1” 

“মিশনারী নিশ্চয়ই 5৮ 

তা» 

“আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা 
দিতে যাচ্ছেন?” তিনি দৃটভাবে বললেন । 

“আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মপ্রচার 
করছেন 1” আমি প্রতুত্তব করলাম। 

তার বিশালাঘতন চক্ষেব সামানা একটু 
জকুটি আমাদের সমন্ত বাঁধা ও যুক্তিতর্ক উডিয্ে 
দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাই হোক, 
আমরা জোরে হেসে উঠলাম এবং পরস্পরের 
বন্ধু হয়ে গেলাম । 

ছই-এক দিনের জন্য কতিপয় যাত্রী তাকে 
খাবার টেবিলে যুক্তিতর্কের মধ্যে টেনে আনতে 
অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তিনি উহা! অধীকার 
করেছিলেন । তাঁর উত্তরগুলি ছিল ক্ষিগর এবং 
যথেষ্ট সমাধানপূর্ণ ; কিন্তু তার চেয়েও বড 
কথা, সেগুলি ছিল প্রতিভাপূর্ণ। এঁ উত্তরগুলি 
ছিল যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি শাণিত) যোগ্য 
উদ্ধতির সংষোগে এগুলি ঝলমল করে উঠত। 
সেই সময় একমাত্র ড্রেক ক্রকম্যান ছাড়া লকল 
অল্পবৃদ্ধিবিশিষ্ট যাত্রীর তর্কবাণ তার সামনে 
নিরস্ড হয়ে পড়ত | ক্রকম্যানের তীক্ষ বিচার- 
গীল মন বিবেকানন্দের শাণিত উত্তরগুলিকে 


স্বামীজীর স্মৃতি ৪৩ 


ক্রমাগত কেটে ফেলার এবং তাঁর তর্ক- 
রাশিকে স্বীকৃত সত্যের মাধ্যমে বন্ধ করে 
দেওয়ার উপক্রম করে তুলত। এতে স্বামীজী 
একটু দিধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে পডতেন। বাকী 
যাত্রীরা শীঘ্রই উৎসাহ হারিয়ে ফেলত এবং 
আমাদের ছোট দলটিকে ভোজন-সমাধির 
পরেও আবার বাধাহীন সভা, প্রাতরাশ এবং 
ভোজন চালিয়ে খেতে অনুমোদন করত । 
একদিন রাত্রে আমি একটি নূতন জিনিস 
আবিষ্কার করলাম প্রকৃতপক্ষে স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান 
পুরুষ। তীর বাচনভঙ্গী ছিল খরশ্রোতা 
গঙ্গার বাধাহীন ধারার মত। হয়তো কোন 
প্রশ্ন তাকে সাময়িকভাবে বাঁধা দিতে চেষ্টা] 
করত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীব্র ওজস্বিনী 
ভাষার দ্বারা তা সরিয়ে দিয়ে তাণ মূল 
বক্তবাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন 
একদিন একটি বিশেষ বক্তৃতা শেষ হ'লে তিনি 
সকলের প্রতি অভিবাদন করে শাস্তভাবে 
ভোজনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন । তারপর 
মিঃ ক্রকম্যানের উল্টোদিকে উপবিষ্ট ইংরেজ 
ভদ্রলৌোকটি টেবিলের দিকে ঝুকে খললেন, 
“আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় 
ভদ্রলোকটি যখন বাঁধা পেয়েছিলেন তখন তিনি 
যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকেই আবার 
বলতে শুরু করলেন ?” 
“ই, আমর! দুজনেই তা লক্ষ্য করেছি।” 
“তিনি আমাদের বাক্কিগত উপকারের জন্য 
স্তার একটি হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা বলে গেলেন ।” 
এইবূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি ছিল 
আমাদের কাছে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান; এবং 
এমনকি জাহাজের ডেকের উপরকার 
সাধারণ ঠাট্রা-তামাসাগুলিও নির্মল আনশোর 
ফোয়ারা ছোটাত। 


৪৪ উদ্বোধন 


দার্শনিক অপেক্ষা বিবেকানন্দ স্বদেশ 
প্রেমিকই বেশী ছিলেন। আমি মনে করি 
তার বেদাস্তপ্রচারের মুলে ছিল তার এই 
স্বদেশপ্রেম এবং তারও মনে হয়েছিল যে, 
ইহাই ভারতের জাতীয়তাকে বীচাবার 
একমাত্র নিশ্চিত পথ। আমার বিশ্বাস এ 
বাপারে তিনি ভুল করেছেন১। তার 
ঘদেশপ্রেমিকত্তা আমার সেই প্রথম অসুখকর 
স্বতিকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আমি মনে 
করি তিনি তার স্বদেশবাসিগণের কাছে 
গৌরবের সঙ্গে ক্সরণীয় হয়ে ধাকবেন একজন 
প্রাচীন ধর্মমতের প্রচারক হিসাবে নয়, তবে 
একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে । 

একদিন তার তীব্র স্বদেশাহ্রাগ “ক্রিশ্চিয়ান 
মিশনের” মুল উদ্দেশ্য ভুল বোঝার দরুন 
এক বিপর্যয় এনেছিল। এক সন্ধ্যায় 
বাদাঁষ-কফির আসরে ভারতের স্বায়তরশাসনের 
প্রস্ততি দিকে আলোচনার মোড ঘুরে গেল । 


১ ভগিনী নিবেদিতার মতে স্থামীনীর বেদান্ত প্রচার 
ঢুইটি উদ্দেগ্য নফল করোছ--'একটি জগৎ আলোড়নকরী 
এবং অপরটি জাতিস্জনকারী'। ভারতের ব্যাপারে 
শ্বাম'জীর এই আঙনোলন ঠাহীর নিজের কথায় প্রকাঁশ কর! 
ধেতে পারে ২ “ভি্ুধর্মের ।,সাঁধারণ ভিদ্িগুলির একতা 
গুদর্শন ও তাছান্দের জাত্তীয়তাধোধকে জাগ্রত করা?। 
পাশ্চাতো ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বছনের মুল উদ্দেশ্য 
তিনি নিম্নলিখিত কখাগুলির মাধ্যমে প্রাঞ্রলজাবে বর্ণনা করে 
গেছেন, “এ দান-প্রদানলই প্রকৃতির নিয়ম । কোনব্যক্তি বা 
সপ্্বায় বা জাতি হদদ এ নিয়ম না মানে তবে তারা 
জীবনে কখনই উন্নতি লাভ করতে পারবে না, আমর! 
নিশ্চিতই এ নীতির অনুদরণ করব এবং এ জন্তই আমি 
অ।মেরিকায় গিয়েছিলাম '***তারা দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের 
দিযে আসছে ত'দের তুলনীয় ধন-সম্পর্থ আর বর্তমানে 
উহার বিনিঘক্সে তোমাদের অমূল্য সম্পদ দেবার সমক 
এসেছে। এবং তোমরা দেখবে কত শীগ্ঘ বিশ্বাস, জ্ঞালবাস ও 
রদ্ধীর ছারা পরম্পরের গতি ঘৃণিত বিদ্বেধভাৰ বিদুরিত হচ্ছে 
এবং কত নুন্দরন্তীৰে তারা এগিয়ে আসছে বিনা জিজ্ঞাসায় 
তোমাদের কল্যাণের জন্ক 1” ভারতে এবং ভারতেতর দেশে 
ব্বামীজীর এই অন্ভুত 'দমর-নীতি' সফলত| লা করেছে তাঁর 
অর তত শ্রমের বিনিময়ে |" 
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[ ৭২তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


(প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি ঘটেছিল বাইশ 
বছর আগে, যখন যন্টেগু-চেমজ্ফোর্ড সংস্কার 
বিল ছিল বহু দূরের এক কুছেলিকার 
আডাপে' 1) ্ 

সামী বিবেকনিন্দ হঠাঁৎ বেগে গেলেন_- 
“ইংলও আমাদের সুন্বর সরকার গঠনের 
কৌশল শিক্ষা দিক কারণ এক্ষেত্রে বুটেন 
সকল জাতির ভিতর শ্রেষ্ঠ |” তারপর আমাৰ 
দিকে ফিরে বললেন, “আমেরিকা আমাদের 
কৃষি, বিজ্ঞান এবং কোন নূতন জিনিস প্রস্তত 
করবার অদ্ভুত কলা শিক্ষা দিক; এক্ষেত্রে 
আমরা তোমাদের নীচে বসব- কিন্তু” 
এবং বিবেকানন্দের সেই সুমধুর কঠবর 
হঠাৎ কঠিন ও তীব্রতর হয়ে উঠল-_-পৃথিবীর 
অন্য কোন জাঁতি যেন ভারতকে ধর্ম শেখাবার 
স্পর্ধা না রাখে; কারণ এ ব্যাপারে ভারত 
জগৎকে শিক্ষা দেবে ।” 


সেই রাত্রে ডেকে পাদচারণ] করতে করতে 
আমর] গভীর তত্বালোচনায় ডুবে গিয়েছিলাম 
--সেখানে কোন বুটেনবাপী, আমেরিকান বা 
ভারতীয় কেউ-ই ছিল ন1; সেখানে ছিল 
আমাদের বুভুক্ষু মানবিক গ্রাণ এবং সেই এক 
মানবসন্তান ধার উৎস্গীকৃত রক্ত এখনও পড়ে 
রয়েছে এশিয়ার কে।ন একটি উভন্ত বালুকণার 
উপর। এখনও আমার স্মবৃতিপটে ভেসে 
আসছে যে, আমি স্বামীজীকে বোঝাতে চেষ্টা 
কবেছিলাম যে, তার ধারণামত কোন মিশনারী 
ভারতে ধর্মপ্রচার করতে চষ্টা করছে না, 
বরং সেই মহামানবকে জানতে এবং ভাল- 
বাঁসতে ভারতকে সাহায্য করছে। 

আমাদের যাত্রার শেষ দু-একদিন আমাদের 
পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব জয়ে উঠেছিল এবং 
আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। 


মাঘ, ১৩৭৬ ] 


বিবেকানন্দের রহস্মবাদ ছিল আবেগময় ও মুগ্ধ- 
কর, কারণ উহা অস্বাভাবিক ছিল ন1| আত্মার 
রহস্যময় গৃঢ বিষয়গুলি নিয়ে যখন আমাদের 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্ষাপ-আলোচনা চলত, তখন 
তার সেই বিরাট অক্ষিগোলক দুটি আস্তে 
আনতে বুজে আসত ; এমনকি আমার সামনে 
তিনি বিচরপ করতেন কোন এক অজ্ঞেয় রাজ, 
যেখানে আমি ছিলাম অনিমন্ত্রিত। এইবূপ 
কোন এক সময়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, 
সেই অতিমানবের সঙ্গে একতবোধ সম্বন্ধে 
জ্ীশ্চিয়ানদের সতর্ক ও জাগ্রত থাক উচিত 
(যেমন ব্যক্তিগত একত্ব থাকে ); সুতরাং 
হিন্দুদের সেই দর্ববাপী ব্রন্গে লীন হওয়ার সঙ্গে 
এখানে মূলতঃ একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। 
এ কথা শোনামাত্র তিনি ঝটিতি আমার দিকে 
একবার তীক্ষ অনৃসন্ধান-দৃ্টি নিক্ষেপ করলেন, 
কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না । 

বোষ্বেতে 'রুবাটিনো” জাহাজ ভিডবার 
পূর্বর'ত্রে আমরা ডেকের সামনের দিকে ফডিয়ে 
ছিলাম। বিাবকানন্দ একটা ছোট সুন্দর 
পাইপ-এ ধূমপান করছিলেন এবং বেশ একটু 
আমোদ সছকারে বললেন যে, “ইংরেজদের এই 
বদভাসট|' তিনি পছন্দ করেন। মহানিশার 
সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র আর আগামী দিনের এক 
অজানা জীবনের ভাবনা! এনে দিয়েছিল এক 
চরম নিস্তব্ধতা । বহু জময় ধরে একটা গাঢ 
যৌনতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল। 
তখন তার মন কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজো 
বিচরধ করতে লাগল এবং তিনি বুঝলেন যে, 
আমার দ্বারা ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। 
তারপর তিনি খুব সৌহার্দের সহিত আমার 


স্বামীজীর স্মৃতি ৪৫ 


কাধে তার হাতখান! রাখলেন। 

“মহাশয়”, তিনি বললেন, “তারা তাদের 
বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং ক্রাইফ্টের বিষয় অনেক কিছু 
বলতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, বিশেষতঃ 
আপনি ও আমি, যে আমরা সেই সর্বাত্মক 
একের অংশ 1” 

সেই বন্ুত্ববাঞ্জক হাতখানি আমার কীাধেই 
রইলো ; আমার মনে একবারও জাগলো না 
ফে, নির্দয়ভাবে সরিয়ে ফেলি । তারপর তিনি 
নিজেই হাতখানি তুলে নিলেন; আর সেই 
বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমিও তার দিকে আমার 
হাত বাড়িয়ে দিলাম । 

আমি বললাম, *ম্বামীজী, আপনি আপনার 
নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলুন, আমাকে টাঁনবেন 
ন]। আপনি যে সর্বাত্মক একস্বের কথ 
বললেন, তা নৈব্যক্তিক এবং সেইছেতু তা 
অজ্ঞেম | এই মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত 
জাহাজের মত যদিও আমর| সেই একত্বে ডুবে 
রয়েছি তথাপি তা সেই অঞ্জানার রাজ্যে। 
কিন্ত হামীজী,. আমি ধাকে জানি, ধাকে আমি 
প্রাণাধিক ভালবাদসি_-তিনি একজন স্বতন্ত্র 
পুরুষ এবং অতান্ত বাস্তব, এবং তাঁর ভিতর 
সেই সর্বাত্মক পূর্ণত্ব বিরাজ করছে ।” 

সেই মিষ্ট পাইপটি দ্রুত ত্বার ঠোট থেকে 
সরে গেল। তিনি একটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে 
ধাডিয়ে ছিলেন আর তার সেই নিমীলিত 
স্বক্ষিগোলক ছুটি ইঙ্গিত করছিল যে, বিবেকানন্দ 
চলে গেছে দুরে, বহু দুরে কোন এক বস্তর 
অন্বেষণে | এ কি সেই সর্বাত্বক একত্ব অথবা 
বছত্বে একতৃ-য| ম্বামীজী সেই তমিজ্রা- 
রজনীতে খুঁজেছিলেন? 


অস্তিত্বের সীমা 


অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, 


যে ছিল একদিন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, 
আত্মার সপ্তীবশী-সুধা_যার হাসি, কথা, 
উদ্বেলিত প্রাণবন্ত জীবনকে রাখত সচল 
করে, হঠাৎ একদিন নির্মম মৃত্যু এসে তাকে 
কোথায় নিয়ে চলে যায়। পশ্চাতে পড়ে 
থাকে শুধু স্বৃতি। প্রিয়বিরহী মানুষ সে 
স্মৃতিকে অমর কবে ধরে রাখতে চায় 
সাহিতো, শিল্পে” স্মৃতিসৌধে । একদিকে 
প্রিয্জনেব স্মৃতিরক্ষার অক্লান্ত প্রয়াস, আর 
একদিকে জীবনেৰ তাডনায় নিতা নতুন কর্মের 
জগতে ভেসে চলা । একদিকে পিছনের টান, 
আর একদিকে সামনের দিকে ছুনিবার 
গতি। আকর্ণণ ও বিকর্ষণে জীবন হয়ে ওঠে 
সংঘাতমুখর। এ টানাপোডেনে স্মৃতির 
জগৎও একদিন ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র 
সত্য ইয়ে ওঠে অবিরাম অবিরাম কর্মের 
শ্রোতে নিতা আবন্তিত হওয়া! জীবনের 
কর্তবাকঠোর রখচক্র চলে ঘর্ঘর রবে। মাড়িয়ে 
দিয়ে যায়, শুঁডিয়ে দিয়ে যায জীবনে যত 
কিছু প্রিয় বস্তু! জীবনের দাবী, সংসারের 
দাবীর শেষ নেই। তোমার গোপনতম 
অনুভূতির জগৎ বিবর্ণ হয়ে উঠুক. বিদীর্ঘ 
হোক্‌- তাতেও ক্ষত্তি নেই। তবু দিয়ে 
যেতে হবে। সমাজ সংসাবের অফুরন্ত চাহিদা 
পৃরণ করে যেতে হবে তোমাকে। 


জীবন-পর্দিবেশের প্রবল নিষ্পেষণে চিত্ত 
যখন উদ্‌ত্রাস্ত, অদৃশ্য পুদূর লোক থেকে প্রিয়- 
স্মৃতির বর্ণরশ্মি এসে পড়ে দিশেহারা সে 
চিত্তের ওপর। সে স্থতির স্সিপ্ধ আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চিতদেশ। অন্তরের 


পুজীভূত বিক্ষোভ কিছুকালের জন্য হলেও 
সত হয়ে যায। অদৃশ্য স্মৃতিলোকে অবস্থিত 
প্রিয়জন যেন সঙ্জীব হয়ে পথ দেখায়--“ভক্ম 
নেই, ভয় নেই, যাত্রী।' আমি মরিনি, 
আযাব মৃত্যু নেই | হ্তাশা-গ্লানি-অন্ধকা রা চ্ছল্ 
জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করে সতাপথের 
নিদেশ দেবার জন্যে আমি এখনও বেঁচে 
আছি। সংসারের ভ্রকুটি-কুটিল রূপ দেখে তুমি 
ভয় পেও না। ওট|যায়া। লক্ষ্যে স্থিবদৃষ্টি 
রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলো | জীবনের 
ধ্রবত।বাই তোমাকে পথ দেখাবে। বিশ্বহিতে 
জীবন উৎসর্গ করো । তবেই তোমার জীবনে 
আসবে পরম সার্থকতা | 


অদৃশ্য জগৎ থেকে এ পরম আশ্বাসের 
বাণী জীবনযস্ত্রণাপীভিত মান্ৃযকে জাগিয়ে 
তোলে নবতর কর্মের পথে । আত্মকেন্দ্রিক 
চিন্তাব জগৎ উত্তীর্ণ হয়ে সবলে সে প্রবেশ 
কবে বৃহত্তর চেতনার জগতে । মনের দৃ্টি 
তার খুলে যায়। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে 
জগতের যন্ত্রণাজর্জর মানুষের ছুঃখবেদন! দূর 
করবার মহত্তর প্রযাস আত্মনিয়োগ করে 
সে। সংকীর্ণপরিধিমুক্ত হয়ে বহুব্যাপ্ত জীব 
অভিনব সার্থকতায় ভরে ওঠে। জীবনের 
নতুন অর্থ খুঁজে পায় সে! বাধাবদ্ধনজয়ী 
ক্ষয়হীন সে মহাজীবদ আকর্ষণ করে তাকে 
সর্বকলুষমুক্ত আনন্দময় অম্থতময় জীবনের 
অভিমুখে । 7 


জগতের আননা- ও অমৃতযজ্ঞে মানুষের এ 
আমন্ত্রণ ব্যর্থ হয়নি। আত্মধার্ধবিস্থৃত মানুষ 
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যুগে যুগে যন্ত্রণাজর্জর বৃহত্তর মানবসমাজের 
ছুখনিবারণের জন্য কত নিত্য নতুন পন্থা 
উদ্তাবন,করেছে, তার সীম! নেই। দর্শনে বিজ্ঞানে 
সাহিত্যে শিল্পে সে যন্ত্রণা মুক্তির পথনির্দেশ। 
শুধুমাত্র পথনির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি পরহিতে 
সমপিতপ্রাণ বৃহৎ চেতনাময় মান্নষ। আশা 
দিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ ভাষা দিয়ে, সক্রিয় 


সুপরিকার্জত কর্মপন্থা গ্রহণ করে ছুঃখক্লিষ্ট' 


মানুষের ছুঃখনিবারণকার্ষে এগিয়ে গেছে 
বারবার । কোন ধন্যবাদ বা পুরস্কারের আশা 
সে করেনি। শুধুমাত্র বৃহত্বব অস্তিত্বের 


জগতের প্রেরণাই তাকে ছুনিবার বেগে 
আকর্ষণ করেছে অন্তহীন কর্মযজ্ঞ । 


সে বৃহৎ অস্তিত্বের জগৎ প্রিয়স্মৃতির জগৎ 
মৃত্যুর সববিধ্বংসী আঘাত সে জগতের 
সজীবতাকে যান করতে পারে না। 
স্থল দেহ নিয়ে প্রিয়জন হয়ত একদিন 
আমাদের চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য 
হয়ে খায়, কিন্তু স্মৃতির জগতে অশরীরী দেহে 
তার অবস্থান সজীব। সে-জগতকে কেউ 
বলেছেন আত্মার জগৎ, আবার কেউ বলেন 
পরলোক । প্রিয়স্থৃতি সে বৃহৎ চেতনা- 
লোকে সক্রিয় থেকে মানুষকে নিত্যনিয়ত 
ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্ম থেকে কর্মান্তরে, 
স্বার্থমগ্র আত্মকেন্দ্রিক জীবনচেতনা থেকে 
স্ব্ার্থযুক্ত উদ্দার-প্রসার জীবন'লোকে। 
এই প্রসারিত জীবনচেতন! আছে বলেই মানুষ 
এত হিংসা-ছন্দব-হানাহানির মধে। বাস করেও 
একেবারে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়নি। 
বৃহত্তর অস্তিত্বের জগতে আত্মর জ্যোতির্ময় 
আলো এখনও তাঁকে জীবনের নিকষকালো৷ 
অন্ধকারে পথ দেখায়, আকর্ষণ করে হিংসামুক্ত- 
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প্রেম-সৌনর্ধে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত জীবনের 
দিকে। 


সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের জগৎ এই স্কুল 


জীবনালোকেই সীমাবদ্ধ এ-কথা বাল কী 
করে? আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্ত মানুষই 
প্রচার করেছে সে সক্ষীর্ণ অস্তিত্বের 


জগতের কথা যা সংখ্যাতীত প্রিয়বিরহী 
মান্বষকে নিক্ষেপ করেছে নৈরাশ্টের মরু- 
প্রান্তরে । বস্তৃতঃপক্ষে মানুষের চেতনার জগৎ 
যেমন কোন সীমার বন্ধন স্বীকার করে না, 
তেমনি অস্তিত্বের জগৎ-ও সীমাহীন । অনন্ত 
কাল- এবং দেশ-বিধ্ত এ জীবনলোক সভ্যতার 
আলোকিত যুগ থেকে আকর্ণ করে আসছে 
তত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক, জীবনসন্ধানী কবি, এমন 
কি বস্কলোকবিহারী বৈজ্ঞানিকের মনকেও। 
কত বিচিত্র কাব্যকাহিনী, জটিল দার্শনিক 
তত্ববিকাশ লাভ করেছে সে বিপুল অস্তিত্বের 
জগৎকে কেন্দ্র করে, শিল্প- ও সঙ্গীত-জগৎ 
এম্ব্ধময় এবং মাধূর্যম্ডিত হয়েছে এ প্রসারিত 
জখৎ চেতনার স্পর্শে £ 


শুধু তোমার বাণী নয় গে! হে বন্ধু; হে প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও। 
অদৃশ্য অস্তিত্লোকবিহারী প্রিয়জনের স্পর্শ- 
লাভের জন্য কবি-অন্তরের এ ব)াকুল ক্রন্দন 
শ্রোতার মনকে স্তুল জীবন-পরিবেশ থেকে 
মুক্তি দিয়ে উত্তীর্ণ করে দেয় অনুভূতি গ্রাহ্া 
ভাবলোকে । সে ভাবলোক বস্তর চাইতেও 
বাস্তব, জীবনের মর্মমূলে তার অধিষ্ঠান। 
কবির মস্ত চেতনাকে আলোডিত করে 
উৎসারিত হয়েছে এ জীবন-সঙ্গীত- সজীব 
স্থৃতির সুরভিত জগতে যার সার্থক উত্তরণ | 


অনীম করুণাময় 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


তোমার করুণ বায়ে বারে পাই অসীম করুণাময়, 
যখনি আধার, যখনি বেদনা, জাঁবনের সংশয় 
তখনি ত্বোমার বরাতয় নামে, প্রসন্ন দীপালোক 
ঘোচায় পথের সকল আধার, মোছায় হঃথ শোক। 


সে-আলোক ভুমি পাঠাও কখনো বছধুর হান্ধ ধরে, 

কখনো সে আসে কিশোরের হাতে, কত না নিষ্ঠাতরে। 
দেখায় সে আলো, পাই খুঁজে পথ, ঘোচে কালো নিরাশার, 
কখনো সে আলো, রমণীর হাতে, জননীর রূপ তার। 


দেখে কেটে ধায় সব সংশয়, পাই তার পরশন, 

সে যে কী গভীর স্পেহের প্রেমের, ভরে ওঠে ছু'নয়ন | 
বারে বারে মাথা নোয়াই স্মরণ ক'রে সেই রাপ তার; 
দিয়েছ তোমার অকৃপণ দান, অছেতু কৃপা তোমার । 


মনে মনে ভাবি, তোমার করুণা কী অসীম, কী সলভ ! 
যে ডাকে তোমায় বারেক, তাকেই দাও সেই বৈভব। 
সদ! জীগ্রত সবাব শিয়রে, ছুটি কল্যাণ করে 

মোছাও বেদন] ব্যথিতের, সব গ্রানিভার নাও হ'রে। 


চিরম্ুন্দর হে করুণাময়, আর কোন দ্বিধা নয, 
মহাসম্পদ তোমার চরণ হোক চিব আশ্রষ। 


সমালোচন। 


স্বামী জতেদানদ্দের বিজ্ঞান-দৃষ্ি 
লেখক ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার ) প্রকাশক £ 
বামকু্জ বেদাস্ত মঠ, ১৯বি+ রাজা রাজকৃষ্ও 
স্ট্রট, পৃ₹-২১৭, মূল্য 8 আট টাকা । 
গ্রন্থখানি পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল। এ- 
জংতীয় সাহিতা-সূষ্টির জন্ম লেখক পাঠকমহলে 
যথেক্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । রাম 
বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীব অনু" 
প্রেরণায় লেখক বর্তমান কার্ষে ব্রতী। স্বামী 
বিবেকানন্দের উত্তরসূরী হিসাবে স্বামী 
অভেদানন্দ দার্শনিক মতবাদগুলিকে কিভাবে 
বৈজ্ঞানিক মেজাজের কর্টিপাথরে পরখ করিয়া 
লইতেন এবং অভেদানন্ঈমানসে বিতিন্ন 
বৈজ্ঞানিক তত্ত কিভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে 
লেখক তাহা ত্রয়োদশটি পর্বে বিশ্লেষণ 
করিরাছেন। 
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনার সূচনা 
তিনি দেখাইয়াছেন শৈশবের গাণিতিক 
পাঁরদগিতায়, কৈশোরের অনুসদ্ধিংসারতিতে 
ও যৌবনের মহা জিজ্ঞাসাঁয়। পরবতীকালে 
ংস্কৃত সাহিতো বা শান্ত্র-অধায়নেও যে তর্ক- 
বিচার-প্রসূত বৈজ্ঞানিক ধর্মযুক্ত মনই তাহাকে 
পরম বৈদাস্তিকে পরিণত করে এবং তাহার 
বোদাম্তমত যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবিরোধী, 
বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর, 
তাহাও লেখক বহু উ্দাহরণ সহকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন | অভেদানন্দের ভাষায়, বিজ্ঞান 
বিশ্বের চিরন্তন সতাকে আবিষ্কার করিতে 
প্রচেন্টিত আর ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে উপা- 
সন! করার কাজে প্রবৃত্ত ; আধুনিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধাত্তসমূহের সহিত যাহার মিল নাই, সে 


৭ 


সমন্তই আমাদের দৃবে ঠেলিয়! দিতে হইবে ; 
বেদান্ত যে শুধু বিভিন্ন ধর্ষমতের সমন্বয় করিবে 
তাহা নহে, বিংশ শতাব্দীর যাহা সর্বাপেক্ষ। 
প্রয়োজনীয়-ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্থ-সাধনও 
করিবে । 

অধ্যাত্ব-বিগ্ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা-প্রসঙ্গে 
লেখক স্বামীজীর প্রাণীয়ামতত্বের বিশদ 
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে 
স্বামী অভেদানন্দজীর মতে অখণ্ড প্রাণশক্তির 
কম্পন হইতেই ইলেকট্রন বা বস্তকণার 
উৎপতি ; সমগ্র জগৎ এই শক্তির বিকাশ, অস্ত্রে 


ইহাকে আগ্ভাশক্তি বলে, বিজ্ঞান বলে 
81091£5 1 যোগশান্ত্রের সুমুয্নার স্বব্ধপ 
জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ শবব্যবচ্ছেদ 
ক্লাসেও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলেই 
তিনি শরীর-বিজ্ঞানীদে জডের বাহিরে 
প্রাণশক্ষির অস্বেষণের পরামর্শ দিতে 
পারিয়াছিলেন। 


স্বামী অভেদাননজী ক্রমবিবর্তনবাদকে 


পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াও সৃষ্টিতত্বের 
রহস্য-উদ্ঘাটনে সাংখীয় ব্রহ্গাণ্ততত্ব-মতে 
বৈজ্ঞানিককে দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম 


করিতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে 
বিংয়েও লেখক আলোচন। করিয়াছেন । 
পুনর্জনমবাদ-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদাননজীর 
অভিমত এই যে, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় অদৃশ্য 
শক্তি যখন বিজ্ঞানীর গ্রহণযোগা, তখন সুক্ষ- 
কারণবূপ বীজের অস্তিত্বই বা কেননা বিজ্ঞান- 
সম্মত হইবে? কিভাবেই বা তাঁহাব বিজ্ঞানী মন 
প্রেততত্বের নানা! গবেষণায় প্রবৃহ্থ হয় ও 
05 38500 1১৪৪৮৮*-্রস্থের অবতারণ| করে, 


৪ উদ্বোধন 


বর্তমান পুস্তকে বিশদভাবে 
আলোচিত । 

মনোবিজ্ঞানীদেরও তিনি যে জড়বুদ্ধির 
সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া তদৃধ্ৰে যাইতে বলেন, 
নচেৎ সহজাত বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির উৎস 
কোথায় তাহা বৃঝা যায় না; এ কথাও লেখক 
বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

লেখক আরও দেখাইয়াছেন, প্রাচীন 
ইতিহাসের পর্যালোচনার ছারা স্বামী 
অতেদানন্দজী যেভাবে বিদেশে ভারতীয় 
সমাজ-বাবস্থার গুণ বিশ্রেষণ করিতেন তাহ! 
াহার বিজ্ঞানী মনেরই পরিচায়ক। 

জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী 
অভেদানন্দজীর আগ্রহ ও অনুকে সে বিষয়ে 
জ্ঞান-পরিবেষণে দক্ষতা ও ফলিত বিজ্ঞান 
হইতে বিতিম্ন উপম| সংগ্রহ-প্রসঙ্জে লেখকের 
তথ্য-নিবেদন তাহ! মূল বক্তবোর সহায়ক। 

ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও সন্ন্যাস যে আধুনিক 
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর পরিপন্থী নয়, বরং 
প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহায়ক, বিভেদ নয় 
সমন্বয়ই যে তাহাদের বাণী, সেকথা আলো।চ্য 
গ্রন্থে পরিস্ফুট | তবে, এ-জাতীয় আলোচনা- 
গ্রন্থে বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশ করিলে উদ্দেশ্য 
অধিকতর সফল হয়। আমবা আলোচ্য 
এাম্থের বহুল প্রচার কামনা করি। 

_ডঃ শশাস্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাহাঁও 


| ৭২তম বর্ব--১ম সংধ্য। 


যুগ্নজ্যোতি : শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী । 
জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান | ২৫, মনোহ্‌র- 
পুকুর সেকেগড লেন, কলিকাতা-২৯; পুন 
৯৬7; মুল। £ আডাই টাকা । 

শ্রীরামকৃষ্জদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রত্যক্ষ কূপাধন্য ভক্তসংখযা আজ একান্ত 
বিরল। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীম। সারদাদেবীর 
সাধু ও গৃহা ভক্তদের দর্শন আজও মেলে 
এবং তাদের পুশস্থৃতি বিংশ শতাব্দীর শেষ 
প্রান্তের পথিকদের কাছে অস্বততুল্য আত্বাদ 
বহন করে আনে। শ্রীলাবণাকুমার চক্রবর্তী 
তেমনি একজন আশীবাদধন্য ভক্ত, যার 
ব্চনাভঙ্গীতে অধ্যাত্মপ্রেরণার সরল তন্ময়তা- 
টুকু পাঠকচিত্তকে নিবিষ্ট করে | 

আশ্রীমায়ের কথা ছাড়াও স্বামী সারদা- 
নন্দজী, মহাপুরুষ মহারাজ এবং স্বামী 
অখগ্ডানন্মজীর পুণ্যস্মৃতিও এ গ্রন্থে সংযোজিত 
সমগ্র গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমগুলের সণ 
সুবাসে পরিপূর্ণ 

তবে শিপুণতর সম্পাদনা এবং বানান- 
ভুলের আতিশয্য-পরিহার এ-জাতীয় গ্রন্থে 
অবশ্যকর্তব্য। প্রচ্ছদ ও কাগজ দুই-ই রুচি- 
পূণ এবং মূলাবান। স্বপ্লায়তনে শ্রীশ্রীমায়ের 
একটি পূর্ণাঙ্গ জাবনা-লিখনে লেখক স্থায়ী 
কীতি অর্জন কববেন। 

--প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব 


বেলুড় মঠ £ গত ১৬ই পৌষ (৩১.১২ ৬৯) 
বুধবার পুণ্য কৃষ্টাসপ্তমীতে পরমারাধ্য| 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৭তম 
শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড মঠে সাবাদিন 
ধরিয়। আনন্দোৎসব অনুঠিত হইয়াছিল। 

প্রত্যুষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি 
এবং বেদপাঠ দ্বার উৎসবের শুভারস্ত হয়। 
তৎপরে ভজন, বিশেষ পৃজা, হোমাদি ও 
্রীশ্রীচত্ডীপাঠ হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিবেও 
বিশেষ পৃঞ্জাদি অনুঠিত হয়। নাটমনদিরে 
বেল! »টা হইতে ১০] শ্রাশ্ীমায়েব কথ!" পাঠ 
এবং বেল! ১০টা হইতে ১২ট। কালীকীততন 
হইয়াছিল । 

অপরাহে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় 
খ।মী চিদাত্সানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী 
বীতশোকানন” স্বামী শিবাময়ানন্দ এবং 
সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমাষের পুণাজীবন ও 
-বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী 
ভাষণ দেন। 

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে আরতির পর 
শ্রীশ্রীমায়ের আরতি হয়। জঙ্ধঠারতির পর 
নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল। 

সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারীা বেলুভ মঠে 
সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ তক্তকে 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান 
পরিস্থিতিতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 


উ্রীপ্রীমায়ের বাঁটাঃ কলিকাতা বাগ- 
বাজার পল্লীর যে বাড়ীতে (১, উদ্বোধন লেন, 


কলিকাতা ৩) পরমাবাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়াছিল, বহুপুণ্যস্থতিবিজডিত সেই 
ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৭তম জন্মোৎসব 
গত ১৬ই পৌষ (৩১. ১২. ৬৯) বুধবার বিশেষ 
অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে মহা উৎসাহ ও আনন্দের 
সহিত অনুঠিত হয়। 

মঙ্গলারতি, যোডশোপচার পুজা, হোম, 
শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা 
প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

বেলা দশটা! হহতে এগারটা '্্রীস্রীমায়ের 
কথা' পাঠ ও জীবনালোচন| করেন ব্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সন্ব্যারতির পর স্বামী ঈশানা- 
নন্দ শ্রাশ্রীমায়ের কথ|” বলেন। রাত্রেও 
ভজন হইয়াছিল। 

তোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ 
্ীশ্রীমায়ের পাদপন্মে ভক্তি-অর্ধ্য নিবেদন 
কবিতে আসেন। অ।বহাওয ভাল থাকায় 
অন্যান্য বার অপেক্ষা বেশী ভক্তসমাগম হুইয়া- 
ছিল--সাবাদিনে প্রায় ৪ হাজার | সমাগত 
সকলেই হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
সারাদিন পূজাপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ও ভক্ত- 
সমাগমে শ্ীশ্রীমায়ের বাডী আননদ-মুখর ছিল। 


কল্পতরু-উতসব 


কাপুর উদ্যানবাটীতে £ গত )লা 
জান্বমারি ১৯৭, বাংলা ১৭ই পৌষ, বৃহস্পতি- 
বার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের “কল্পতরু-দি বস” 
উদ্যাপিত হয়। এতদ্ুপলক্ষে ওরা ও ৪ঠ 
জানু মারিও উৎসব হইয়াছিল | 


৪২ উদ্বোধন 


প্রথম দিন ১লা জাহৃঘারি বিশেষ পৃজাদি, 
উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীত, “রসরঙ্গের” সভ্রুন্দ কর্তৃক 
কথা ও গানে শ্রীরাম কৃষ্ণ-লীল গীতি, আন্মুল 
কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকার্তন, স্বামী 
তীর্থানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং 
শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গেপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণকীর্তন 
(স্বর্ণতরী ) অনুষ্ঠিত হয়। 

অপরাহ্ে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্ালয়ের উপাচার্য হেমচন্দ্র 
গুহ। বক্তা ছিলেন স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ, স্বামী 
বীতশোকানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। সকলেই 
শ্রীরামরুঞ্জ সম্বন্ধে সযোপযোগী সুন্দর ভাষণ 
দেন। স্বামী বাঁতশোকানন্দ হিন্দীতে বক্তৃতা 
করেন । 

৩র। জানুআারি শনিবার শ্রীহরিদাস 
চট্টোণাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন, স্বামী দেবানন্দ 
কর্তৃক 'ভ্রীপ্রীরামকঞ্ণচকথামৃত'-ব্যাখা, শ্রীধনঞ্জয় 
উট্টাচাখ ও শ্রাপামকুমার চট্টাপাধ্যায় কর্তৃক 
৬ক্তিমূলক সঙ্গাতানুগ্ভান হহযাছিল। 

অপরাহে জণসন্ভায় কল্পতরু দিবস এবং 
শ্রারামকৃষ্ণের জাবন ও বাণী আলোচনা করেন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামা 
খিশ্বাশরয়ানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করাপ্রাদ বদু। 

০ জানুআরি ডতসবের শেষদিন রবিবার 
মধাঙে ভারওসরকারেপ  প্রচারবিভাগের 
সৌজন্যে শ্রীপূণধাস ও সম্প্রদায় কতৃক বাউল 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অপগাহে হাওড়া 
সমাজ কতৃক নদেগ নিমাই 'নদীয়া-লীলা? 
কার্তনাভিনয় হইয়াছিল । 

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্ভান- 
বাটাতে সহ সহজ ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। 
ভজবৃণ্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে অন্যান্য 
বৎসরের মতো! এবারও গত ১লা জান্বআরি 


[ ৭২তম বর্ধ__১ম সংখ্যা. 


বৃহস্পতিবার “কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথা- 
রীতি আনন্দোৎ্ষব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এই 
উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল-_বিশেষ পূজা, পাঠ, 
হোম ও ভজনাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর- 
ভাবে সম্পন্ন হয়। ভক্তবৃন্দ হাতে হাতে প্রসাধ 
গ্রহণ করেন | ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে 
কাকুড়গাছি যোগোগ্ভান সারাদিন আননা- 
মুখর ছিল। 


স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব 


উদ্বোধনে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়াতে গত 
২৮শে পোষ, (১৩, ১,৭০) মঙ্গলবার শুভ 
শুর্ল! ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের 
অন্যতম লালাপার্দ শ্রীমৎ স্বামী সারদাঁনন্দজী 
মহারাজের পুণ্য জগ্মোৎ্সৰ বিশেষ আনন্দ 
সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 


পূজ)পাদ মহারাজের ঘরে ও পার্্ববতী কক্ষে 
তাহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দর- 
ভাবে সাজানো! হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, 
বিশেষ পৃূজাঃ হোম, ভোগবাগ, আশ্রীচণ্ডাপাঠ, 
ভজন, জীবনী-আলোচন! প্রভৃতি উৎসবের 
প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষিত হয়। 

বেলা ১*টা হইতে ১১টা স্বামী 
বিশ্বাঅয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলাগ্রসঙ্গ' পাঠ 
এবং পৃজ্যপাদ স্বামী সারধাননজার পুণ্যজীবন 
আলোচনা করেন । 


সন্ধযারতির পর রাত্রে যন্ত্রসঙ্গীত ( ঘরোদ- 
বাদন) এবং শ্রীনলিন মালাকারের উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হহয়াছিল। 

বহু সাধু ও তক্তের সমাগমে উদ্বোধন- 
ভবন সারাদিন আনন্দমুখর থাকে। বাত্রেও 
কিছু ভক্তসমাগম হইয়াছিল। সমাগত ভক্ত- 
গণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় । 


ম্বাঘঃ ১৩৭৬] 


কার্যবিবরণী 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (শরীপ্রীমায়ের 
বাটা ও উদ্বোধন কার্ধালয় ) £ ১ উদ্বোধন লেন, 
কলিকাতা £ বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত 
হয় ১৯০৮ হরীষ্টান্ধে। এই মঠের প্রধান কার £ 
্ীপরীঠা্ুর ও শ্রীশ্রীষায়ের পেবাপৃজ্া এবং 
“উদ্বোধন' পত্রিকা ও পুস্তকাবলী প্রকাশন | 

১৯৬৯ খৃষ্টানদের কর্মধাঁরা নিয়ন্ধপ £ 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীন্রীমায়ের 
নিতা সেবাপৃজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । পরমারাধা! শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
জন্মোতসব সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি উদ্যাপপ 
কর হয়। 

ফলহারিণী কালীপুঞ্জার রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের 
বিশেষ পৃজাদি, কালীপুজার রাত্রে প্রতিমায় 
্রশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাব্রিতে সারারাত্রি 
শিবপৃজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 
ক্রীস্মাস ইভ্‌ত শঙ্করপঞ্চমী, বৃদ্ধপূণিমা, 
জন্মা্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে সন্ধারতির পর 
অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন ৬ বাণী 
পঠিত ও আলোচিত হয়| শ্রাশ্রারামকৃষ্ণদেবের 
সন্সযাসী সন্তানগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলও 
অনুরূপভাবে উদযাপিত হয়। 

আলোচ্য বর্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন" মাসিক পত্রিকার ৭১তম 
বর্ধ। পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং উহার জনপ্রিয়ত! বৃদ্ধি পাইতেছে, পূর্ব 
বৎসর অপেক্ষা পত্রিকার গ্রথহকসংখযা কিছু 
বাডিয়াছে। 

এখানকার গ্রস্থাগারটি ভক্তরন্দের জন্য 
সপ্তাহে একদিন_প্রতি রবিবার অপরাহে 
খোলা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৩৯৩ । 
আলোচ্যবর্ধে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,০৮১ । 

প্রকাশন-বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬৩ 


হুইটি নূতন পুন্তক “ামীজীর আহ্বান” ও 
“ভগবানলাভের পথ" প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
১১খানি পুস্তক পুনর্মদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশন- 
বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৯ খ্ুষ্টা্ষ 
পর্যন্ত উদ্বোধন কারধালয়' হইতে ১৬৯ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইল 

আলোচ্য বর্ষে মঠের সাধু-কমিগণ এখানে 
এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ২২৩টি 
ক্লাস ও ১০০টি বক্তৃতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচাবে ব্রতী হইয়াছিলেন। 


রামকুঞ্ণ ।মশনের সেবাকাধ 

কাছারে বন্যার্তসেবা ;₹ শিলচরে__ 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৭টি গ্রামের ৫,৬১৬ জন 
দুর্গতকে ৪,৩৬৩ কেজি চাল, ১,৭২৫ কেজি 
আটা, ৫৬০ খানি বদ্ত্রাদি এবং ৩২৫ খানি কম্বল 
দেওয়! হইয়াছে । ১৬ জনকে অর্থপাহায্য দেওয়া 
হয়। এবং ২৭টি পরিবারকে বীজ-ধান দিয়া 
সাহাযা করা হয়। এতদ্যতীত ২১টি পরিবারের 
জন্য ২১টি গৃহ নিমিত হইয়াছে। 

তাকী ঘুণবাত্যাবিপধস্তদেক সেবা : 

ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৯) ১৮টি গৃহ্রে 
নিম্নাণকাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে । এ পর্যন্ত দুর্গতদের 
পুনবাসনের জন্য মোট ৪০টি গৃহ নিমিত হইল । 
আরও গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবস্থাদি সুষুভাবে 
অগ্রসর হইতেছে । গত ২২শে ডিসেম্বর স্বামী 
ভূতেশানন্দজী চিরালাম্ন একটি বিগ্যালয়-ভবনের 
ভিত্তিহাপন করিয়াছেন । 


বেদাস্ত কঠেজের জন্য প্রাথনা-ভবন 


গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরাননদজী 
মহারাজ মহাঁশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমেণ বেদান্ত 
কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবনের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। 


&৪ উদ্বোধন 


নেফা কেন্দ্রের পরিবিস্তাব 

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী শ্রী ওয়াই, বি. চ্বন আলং (নেফা) 
কেন্দ্রে নিয়লিখিত নৃতন ভবনগুলির উদ্বোধন 
করিয়াছেন। 

বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সাপুনিবাস+ শিক্ষক- 
ভবন। 

এই উপলক্ষে আযোজিত সভাষ স্বামী 
গম্ীরানন্দজী ও আসামের রাজ্যপাল 
শ্রীবি. কে. নেহরু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান 
অতিথির আসন অলম্কত করেন। 


গীতা-জয়ন্তী 


গত ২১শে ডিসেম্বর দিল্লী আশ্রমে গীত।- 
জয়ন্তী উৎদব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 
ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্ জি. কে. পাঠক 
সভাপতিত্ব করেন। 


স্বামী অশোকানন্দের দেহত)াগ 


গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ রাত্রি ১২ট। 
৪৫ মিনিটে (ইউ. এস, এ সময়) স্যান- 
ফ্রান্সিষ্কো কেন্দ্রে ঘাম অশোকাননা (যোগেশ 
মহারাজ) ৭৭ বৎসব বয়সে দেহ্ত্যাগ 
করিয়াছেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি 
নানাবিধ পীভায় শধ্যাশায়ী ছিলেন। 
বৃুক্ধের গোলফষে।গের জন্য ১লা 
ডিসেম্বর ট্টাহাকে হাসপাতালে ভবতি করা 
হয়, চিকিৎসার ফলে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও 
অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ত্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহার 
দেহাবসাঁন ঘটে। ১৭ই ডিসেম্বব স্তাহার 
অস্তেিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে 
উত্তর কালিফশিয়। কেন্দ্রের সন্নাসিগণের 
সহিত আমেরিকার অন্ান্য কেন্দ্রের ৪ জন 
সন্ন্যাসী যোগদান করেন। 


গত 


[ ৭২তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


স্বামী অশৌকানন্দ ১৯২০ খুষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর 
মঠে সঙ্ঘে যোগদান করেন । ১৯২৩ থুষ্টান্দে 
তিনি শ্রীমৎৎ স্বামী শিবাননীঁজী মহারাজের 
নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । 

ভারতে থাকাকালে স্বামী অশোক'নন্দ 
“বেদান্ত কেশরী' ও প্রবুদ্ধ ভারত'_ শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের এই ছুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী 
মাসিক পত্রিকার সম্পাপদনাব ভার বিভিন্ন 
সময়ে বহন করিয়াছিলেন | তিনি সুযোগ্য 


সম্পাদক ছিলেন। তাহার লেখাগুলি গতীর 
চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের 
পরিচায়ক | 


১৯৩২ খুষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার স্যান- 
ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্র পবিচালনাব ভাবপ্রান্ত হইয়। 
সেখানে গমন করেন। তাহার সুযোগ) 
পরিচালনায় স্মানফ্রালিস্কো কেন্দ্রের ছুইটি 
শাখা স্থাপিত হইয়াছে--একটি বার্কলিতে এবং 
অপরটি স্যাক্রামেপ্টোয় | দীর্ঘ ৩৭ বৎসরব্যাগী 
আমেরিকায় তাহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
ভাবপ্রচার খুবই সাফল্যমণ্ডিত। 

স্বামী অশোকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিতা, 
সাহিত্যপ্রতিভ1, বাগ্সিতা আমেরিকায় তাহাকে 
'্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ভারতে ও 
আমেরিকায় তাহার অসংখ) গুণমুগ্ধ ব্যক্তি 
আছেন। 

এই সন্ধ্যাসীর দেহনিমুক্ত আত্মা পরমপদে 
মিলিত হইয়াছে । 


স্বামী কৃপানন্দের দেহত্যাগ 


গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় 
বুন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী কৃপানন্দ ( নগেন 
মহারাজ ) সজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাষোচ্চারণ 
করিতে করিতে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 


মাঘ ১৩৭৬ এ 


করিয়াছেন। দেহাত্যন্তরে রক্তক্ষরণ কাহার 
দেহত্যাগের কারণ; ২৮শে নভেম্বর হইতে 
তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়| পডিয়াছিলেন। 
তাহার দেহ যমুনা নদীতে সলিল-সমাধি 
দেওয়া হয়। 


ঘাষী .কুপানন শ্রীমৎ তবামী শিবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯৩১ খুষ্টাবে 
সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাঝে 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহাবাজের নিকট 
সন্নাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী কপানন্দ 
১৯৩১ হইতে ১৯৪৭ থুষ্টাবব পর্যন্ত কলিকাতা 
অদ্বৈত আশ্রম ও দেওঘর বিছ্যাপীঠের কর্মী 
ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন সেবা- 
শ্রমে কম্সিরূপে প্রেরিত হন এবং ১৯৫৪ খুষ্টাব্দে 
কেন্দ্রটির প্রিচালন-ভার গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন 
সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি ইহার 
প্রভৃত উদ্নতিসাঁধন করেশ। মথুবা রোডের 
উপর মবনিগিত হাসপাতাল ভবনটি তাহারই 
দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রয়ের ফল। 


স্বামী-কপাননদ অতি মধুরষভাব সন্্যাসী 
ছিলেন ; ধাহাবাই তাহার সংস্পর্শে আসিতেন, 
তাহার চরিত্রের এই দিকটি তাহাদের 
সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিত। অসুস্থতার 
মধ্যেও তাহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও মধুর 
ব্যবহার সমভাবে অক্ষুণ্ন ছিল। 


কাহার আত্ম! শ্রীরামকুষ্$-পাপদ্জে চির- 
শাস্তি লাভ করিক্াছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ ও মিশন সংবাদ ৫৫ 


পরলোকে স্বামী গঙ্গেশানম্দ 


দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ৯ই 
জাহুআরি রাত্রি ২-৪৪ মি: সময় রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী গঞঙ্জেশানন্দ দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল হাপানিতে 
ভুগিতেছিলেন, বয়সজনিত অন্যান্য উপসর্গও 
দেখা দিয়াছিল; দেভত্যাগের দুইদিন পূর্বে 
তাহাকে বেলুড মঠ হইতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
ভরতি কর! হয়। দেহত্যাঁগকালে তাহার বয়স 
হইম্লাছিল ৭৭ বসব | 

স্বামী গঙ্গেশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ত 
ছিলেন । ১৮১৫ খুষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান 
করেন এবং ১৯২৩ খষ্টাবে স্বামী শিবানন্বজীর 
নিকট হইতে সন্গ্যাসদীক্ষ। প্রাপ্ত হন । 

১৯১৬ খু্টাব হইতে চার বৎসর তিনি 
(তখন ব্রহ্মচারী শাস্তিচৈতন্য ) ব্রহ্মচারী 
বিমলের (সামী দয়ানন্দ ) সহিত “উদ্বোধন' 
পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরে 
সুদীর্ঘকাল স্বামী শিবাননজীর সেবায় ব্রতী 
থাকার সৌভাগা লাভ করেন । কালিষ্পঙ্‌-এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা; মনোরম 
দৃশ্য-পরিবেন্টিত এই আশ্রমটি গড়িয়া তুলিবার 
পর কয়েক বৎসর এখানকার অধ্যক্ষরূপে এবং 
পরে দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্াক্ষরূপে 
তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন । শেষজীবন 
তিনি প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত 
করেন । তাহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন 
প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ সন্্যাসীকে হারাইল। 

তাহার আত্মা অভয় পদে লীন হইয়াছে । 





বিবিধ সংবাদ 


পৃথবী্ জনসংখ্যা 


[ বর্তমানে যাহা আছে এবং বর্তমান হৃদ্ধির 
হার অব্যাহত থাকিলে বিংশ শতাব্দীর শেষে 


যাহা হইবে বলিয়| বিশষজ্ঞগণ অনুমান 
করেন] 

দেশ ১৯৬ন খু ২০০০ খুঃ 
চীন ৭৫'৫ কোটি ১৪০০ কোটি 
ভারত ৫৪ ২ ১২৫৯ 
এশিয়ার অন্যান্য 

দেশ ৭১৪ ১৭৫ ৪ 

ইউবোপ ৪৫৬ ৭ ১ 
আফ্রিক। ৩৩ ৮ ৮৬*০ 
দক্ষিণ আমেরিকা ২৭ & ৭৫ ৬ 
রাশিয়া ২৪৮ ৪০২ 
উত্তর আমেরিকা ২২ ৬ ৩৮৮ 
ওসেনিয়া ১৮ ৩২ 

মোট -- ৩৩৭১ কোটি ৭৫২২ কোটি 


বারাসভ রামকৃষ্চ-শিবানন্দ আশ্রমে 
মহাঁপুক্ষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর ১১৪তম 
জন্মোৎসব গত ৪ঠ| জাহৃআরি হইতে আটদিন 
পৃজার্চনা, শান্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, ভজন, কীর্তন. 
লীলাগীতি, কথকতা, ধর্মস্ভা, শোভাযাত্রা, 
প্রসাদবিতবণ প্রভৃতির মাধামে সাডম্বরে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে | ছুই দিনের ধর্মসভায় যামী 
গম্ভীরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী 


পুশাননা, ভ্রীরমনীকুমার দতগ্ুপ্ত, যাষী 
ভুতেশানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, দ্বামী শুদ্ধ 
সত্তানন্দ ও দ্বামী ক্ষমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ-শিবানন্দের জীবন ও বালীর বিভিন্ন 
দিক মন্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। ভঙজন-কীর্নে 
অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট গায়কগণ | কয়েক 
হাজার নরনারীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযত্রি! 
তজনকীর্তনাদিসহ শহব পরিক্রমা করে । ষোল 
হাজার নবনারাক্সণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সহজ 
সহ্শ নরনাবীর সমাগমে সুসজ্জিত উৎসব- 
প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর ছিল। 


বেকুগ্টপুর শ্রাবামকচ-শারদ| তার্থে গত 
৩১-১২-৬৯ তাবিখে জগজ্জননী শ্রীস্রাসারদা- 
দেবীব ১১৭তম জন্মতিথি উৎসব ভাবগম্ভীর 
পরিবেশের মধ অনুষ্ঠিত হয় । উষ] ৪ ঘটিকায় 
বেতারশিল্পী শ্রীমণিরাম  মুখোপা ধায় 
কতৃক চণ্তীগীতি দ্বার! কাধসূচীর সৃচন। 
হয়। মঙ্জলারতি, মাতৃত্তোত্রম ও বৈদিক 
প্রার্থনা বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিশেষ পৃজা, 
হোম ও ভোগবাগাদি অঙ্কঠিত হয়। এই 
জন্মতিথি উৎসবের আর একটি বিশেষ অঙ্গ 
ছিল দরিদ্র বালকের মধ্যে ৮ টিন বিছুট 
বিতরণ । 


বিশুয্বপ্ত 


আগামী ১৬ই মাঘ (৩০* ১, ১৯৭০ ) শুক্রবার কৃষ্ণাসগ্রমীতে পরম- 
প্জাপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্ম(থ 
বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্যাপিত হুইবে। 
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দিব্য বাণী 


সর্বভূতেঘু যেনৈকং ভাঁবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্ষেধু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাস্থিকম্‌ ॥ ২০ 
পৃথকৃত্বেন তু বজজ্ঞানং জানাভাবান্‌ পৃথথিধান্‌। 
বেস্তি অর্বেধু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 
বৎ ভু কণুসবদেকন্মিন্‌ কার্ধে সন্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থবনক্পঞ্চ ত€ তামসমুদান্ৃতম্‌॥ ২২ 
[ শ্রীমদূভগবদূগীতা, ১৮শ অধ্যায় ] 
বিবিধ প্রকার দেহমনভেদে ভিন্ন প্রতীত সকল জীবেতে, 
সর্বভূতেরই প্রাণের প্রাণে 
একই অব্যয় আত্মা রাজিত-_এ অভ্বেদবোধ যে-জ্ঞানে আনে 
সাত্বিক তাহা, ( সত্য প্রকট অবাধিত সেই অমল জ্ঞানে )॥ 


প্রতিটি প্রাণীরই মনবুদ্ধ্যাদি ভিন্ন বলিয়! বাছিরে ভারা 

একই আত্মার বিবিধ প্রকাশ হলেও দেখায় পৃথক্‌-পারা ; 

যে জ্ঞান তারেই আত্মা ভাবিয়া প্রতি জীবকেই পৃথক্‌ বলিয়া, 
ভিন্ন আত্মা বলিয়! জানে 

ঝাজস সে জ্ঞান, ( দেখে তা বাহির, চাছে না গভীরে সত্তা-পানে )॥ 


আত্মা অথবা ঈশ্বর যিনি তাঁর সবটুকু সীমিত আছে 
কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষে, কেবল একটি প্রতিমা! মাঝে, 
অন্য কোথাও নাই তিনি আর-.বে-জ্তানে এরূপ ধারণা হয় 
যুক্তিবিহীন সত্যবিরোধা তুচ্ছ সে-জ্ঞানে তামস কয় ॥ 


৮ 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


সর্বভূতেষু যঃ পশ্টেম্তগবস্তা বনাত্বুনঃ। 

ভূতানি ভগবত্যাত্মগ্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ 

ঈশ্বরে ভদখীনেষু বালিশেষু স্বিবৎুন্ চ। 
প্রেমমেত্রীকপোপেক্ষা বঃ করোতি জ মধ্যম: ॥ ৪৬ 
অর্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং বঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 

ন তন্তক্রেযু চান্যেষু স: ভক্ত? প্রাক্কৃতঃ স্তৃতঃ ॥ ৪৭ 


শ্রীযত্তাগবতম্‌ ১১২ 


তগবানই আত্মা মোর, এই ভগবজ্ভাবে, অভেদত্বে করিয়। গাহন, 
ভগবানে, নিজেরও সর্বভূতে করে যে দর্শন, 

সবই দেখে সে সত্তায়-_ভক্তমাঝে গেঙ্জন উত্তম ॥ 

ঈশ্বর-প্রেমিক যেই, ভক্তজনে মৈত্রীভাব যার, 

কৃপা করে অজ্ঞানেরে, ঈশছ্েষী প্রতি যার ভাব উপেক্ষার, 
মধ্যম সে, (নিজসনে ঈশসনে সর্বভূতে ভেদদৃষ্টি তার )॥ 
শ্রদ্ধাভরে হরিপৃজা করে যেই শুধু প্রতিমায় 

নাছি কিন্তু পূজে ভক্ত অগ্যজনে, সমান অহ্ধায়, 

সেঙ্জন প্রাকৃত ভক্ত ভকত-সভায় ॥ 


কথা প্রসঙ্গে 


যুগাবতার 


আধুনিক যুগে যে-ছুটি চিন্তাতবঙ্গ বিশ্ব 
মানবের চিন্তাসাগরে সর্বাধিক উত্তজ্গ, তাহার 
একটি হইল বিজ্ঞান, অপরটি সাম্যবাদ । 

মুগপ্রয়োজনে অবতী্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকেই 
বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্তা, মূল কারণ বলিয়া 
ঘোষণ| করিয়া গিম্বাছেন, নিজজীবনে উপলব্ধ 
এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি-অঙ্ুমোদিত পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। 
কাহার নিজের ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে বিশ্বাসই 
ছিল চিরসহচর একথ| সত্য, ফিন্তু তাহার 
প্রধান শিষ্য নবেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক চিন্তা 
ও সংশয়ের মূর্ত প্রতীক ;যুগপ্রয়ো্জনে তাহাকে 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


তিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অবলম্বনেই | আর, ভগবদ্ধিশ্বাস, ভগবন্তক্িই 
যে সাম্যের সুমৃঢ় ভিত্তি তাহাঁও বলিয়া 
গিয়াছেন | 


বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল, কাহারো! কথ! 
শুনিয়া কোন কিছুকে সত্য বলিয়। মানিয়া 
লইতে হয় নী । কেহ কোন সত্য আবিষ্কার 
করিলে তিনি কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বনে সে 
সত্যে উপনীত হুইলেন, তাহাও ঘোঁষণ! 
করিতে হয়। তখন ধাহাঁদধের যোগ্যতা আছে 
তাহারা সে পদ্ধতিতে নিজেরা সে-সত্যকে 


ফাল্ভুন। ১৩৭৬] 


যাচাইয়! দেখিয়া তবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ 
কোন কিছু “বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই 
-_নিজে পরীক্ষা করিয়| দেখিয়া! লইয়া তবে 
মানো। আর, সে সত্যকে যাচাই করিষ়্া 
লইৰার ভ্বারও সকলের জন্যই উন্মুক্ত । 
শ্রীবামকৃষ্ণদেৰও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন 
তাহার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক- 
ভক্তগণকে, বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে | 
বিজ্ঞানীর মতোই বারবার বলিয়াছেন, শুধু 
তিনি বলিতেছেন বলিয়! শশ্বরীয় প্রসঙ্গের 
কোন কিছু মানিয়া লইৰার প্রয়োজন নাই, 
পিজে “যাচাইয়া-বাজাইয়” দেখিয়া নিঃসংশয় 
হুইয়। তবে উহাকে সত্য বলিয়। গ্রহণ কর। 
নরেজ্্রনাথ তাহা করিয়াছিলেনও | শ্রীরাম কৃষ্ণ- 
দেবকে প্রথম হইতেই প্রাণদিয়া ভালবাসিলেও, 
প্রতিদানে তাহার ভালবাস! পাইবার আশা 
না রাখিয়া কেৰল তাহাকে দেখিৰার জন্য, 
তাহার ছুটি কথা জনিবার জন্য ব্যাকুল হয়া 
সাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেও এবং দক্ষিণেশ্বরে 
দ্বিতীয় দর্শনের দিনই তাহার অসীম দৈব-শক্তির 
নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদে 
বলিতেছেন ৰলিক্লাই তাহার কথাগুলি তিনি 
মানিয়া লন নাই; যুক্তিবিচার সহায়ে, 
সাধারণজ্ঞান সহায়ে এবং সর্বোপরি নিজ 
, প্রত্যক্ষ-উপলন্ধি সহায়ে সে কথা ৰা উপলব্ধি- 
গুলির সতাতা নিজে “যাচাইয়া-বাঁজাইয়া' 
লইয়া তবে মানিয়াছিলেন | দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
দর্শনের দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে "জানি প্রভু, 
তুমি সেই পুরাতন এষি, নর-রূপী নারম্ণঃ 
জীবের হুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর- 
ধারণ করিয়াছ' বলিতেছেন শুনিয়া ভাবিরা- 
ছিলেন, “এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, 
এ তো! একেবারে উন্মাদ !” ঈশ্বরের অনস্তিত্বের 
সপক্ষে তাহাকে দেখা যায় না' বলিয়া যে 


কথাপ্রসঙে ৫৯ 


যুক্তিটি এখনো! প্রযুক্ত হয়, সেটিও নরেন্্রনাথের 
চিত্বকে কিছুকাল বিপূলতাবে আলোড়িত 
করিয়াছিল ; দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই 
তিনি শ্রীরামকৃঞ্চকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 
“ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?” এৰং তাহার 
মুখে ইতিবাচক উত্তর শুনিয়া তাহার সে কথায় 
পূর্ণ আস্থাও স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্ত 
নিজে সে সতাকে যাচাইয়! লইবার পূর্ব পর্যস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের বনু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে, 
এমন কি তাহার আধ্যাত্মিকতা -প্রসূত 
আচরণগুলিকেও সত্য ৰলিয় গ্রহণ করেন 
নাই। ধাতুত্রৰ্য স্পর্শে তাহার অঙ্গৰিকৃতি 
ও দেহে যন্ত্রণা হতই আসে, না উহ! ইচ্ছাকৃত, 
তাহাও পরীক্ষা করিতে ছাডেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণঘ্বূপ ভবতারিণী-বিগ্রহকে 
তাহার মুখের উপর 'পুতুলিক1' বলিতেও 
দ্বিধা করেন নাই নবেন্দ্রনাথ | শ্রীরামকৃষ্ণকে 
এমন কথা বলিতেও ছাডেন নাই যে, 
মাকালী তাহাকে অনেক কিছু দেখাইয়! 
দেন, তাহার সহিত কথা বলেন- এসব 
“মাথার খেযাল' মাত্র, ভুল দেখ! ; পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়! দিয়াছে যে মানুষ এমন 
অশেক ভুল দেখিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া 
কোন কিছু দেখিৰার ইচ্ছা যদি মনে থাকে 
তাহা হইলে তো কথাই শাই। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক মনো- 
বৃত্তির দোহাই দিয়! ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে যে-সৰ যুক্তি 
আজও আমরা প্রয়োগ করিয়া সগর্বে ভাবি 
এসৰ অকাট) যুক্তি, নরেন্দ্রনাথ সত্যকে 
যাচাইয়া দেখিবার সময় তাহার কোনটিই 
প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই । আব বৈজ্ঞানিক- 
মনোর্তিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে খুশীই 
হইতেন, ইহাই চাহিতেন- যানিয়া লওয়া নয়, 


৬ও 


সর্বপ্রকাৰে যাঁচাইয়! লওয়! | 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিঙ্গীর. দৌহাই যখন 
দিই, ছুটি কথা যেন আমরা না ভুলি। 
একটি হুইল, নরেন্ত্রনাথের মতো! যথার্থ 
বৈজ্ঞানিক মনোৰৃত্তি যেন অবলম্বন করি। 
মাকাপীকে প্রতাক্ষ করার পর নরেন্দ্রনাথ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন ষে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ঈশ্বর-উপলব্ধি সম্বন্ধে 
যাহা! বলেন? বা! শান্ত্রে যাহা! লিপিবদ্ধ আছে, 
তাহা সত্য অথৰা মিথ্যা_এ সম্বন্ধে অভিমত 
দিৰার কোন অধিকারই কাহারো আসে না, 
যতক্ষণ না সে সে-সৰ প্রত্যক্ষ করিৰার জন্য 
ঘোঁধিত নির্ধারিত পদ্ধতি অৰলম্বনে চলিয়! 
নিজে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখে । 
পরীক্ষা কক্ষিবান্ধ ষোগাতা অর্জনের চেষ্টা ন! 
করিয়াই, পরীক্ষাগারে না যাইয়াই বা না- 
যাওয়! লোকের কথা শুনিয়াই আমরা যেন 
অবৈজ্ঞানিকের মতো কোন মন্তব্য না কৰি। 

অপর কথাটি হইল, প্রাথমিক বিশ্বাস | 
আমাদের মধ্যে কয়ঙ্গন, বিজ্ঞানেরই হউক বা 
অধ্যাত্মবজগতেরই হুউক, উচ্চ তত্ৃগুলিকে নিজে 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিৰার মতে! যোগ্যতা 
সম্পন্ন? কেহই এ যোগ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন না, সকলকেই অশেষ আয়া স্বীকার 
করিয়| দীর্ঘকালের চেষ্টায় এ যোগ্যতা] অর্জন 
করিতে হু়। বিজ্ঞানীদের পটভূমিতে থাকে 
শিক্ষা ছারা বুদ্ধিবত্তির উৎকর্ধসাধন। 
নরেক্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণদেৰের নিকট গমনের 
পূর্বে ও পরে ছিল চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতা 
সাধন! | এগুলি যেন না ভুলি আমর], আর 
যেন না ভুলি, এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য 
সকলকেই অগ্রসর হইতে হয় সত্য্রষ্টা বা 
ৰিজ্ঞানীদেন্ব কথায় প্রাথমিক বিশ্বাস অব- 
লম্ঘনেই | “আমি যাহা বিশ্বাস করি না, 


উদ্বোধন 


[২২তম বর্ব--২ক় সংখা 


তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ম যোগ্যতা 
অর্জনের বৃথা চেষ্টা করিব কেন ?'--একথা 
ৰলিয়। যদি কেহ হাত-পা গুটাইয়া বসিয়! 
থাকেন, সত্যলাভ তাহার কোন দিনই হইবে 
না। বিজ্ঞানের মতো! ঈশ্বরতত্বের ক্ষেত্রেও এ 
কথা সমভাবে প্রযোজ্য | অবশ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে 
সঙ্গেই উভয়ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ফলপাভ কিছু 
হয়ই, যাহা বিশ্বাস সংরক্ষণে ও বর্ধনে সহায়তা 
করে| 

প্রীরামকুষ্ণদেব ঈশ্বর-উপলব্ধি বিষয়ে-তাই 
পরীক্ষাগারের কাজের উপর, যোগ্যতা অর্জনের, 
মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ পবিত্র করার এবং অভ্যাস 
সহায়ে মনকে একাগ্র করার উপরই জোর 
দিয়াছেন সর্বাধিক, কারণ মাত্র ইহাই 
আমাদের সত্যকে প্রতাক্ষ করিবার যোগ্য 
করিতে সমর্থ ; তর্ক বা! প্রচেষ্টাহীন আলোচনা- 
যাত্র নহে। সিদ্ধি খাইলে নেশা হয় একথা 
মুখে বলিলে কি হইবে? চেষ্টা করিয়া সিদ্ধি 
যোগাড় করিয়া বাঁটিয়া খাইতে হইবে। সিদ্ধি 
যোগাড় করিয়া আনিয়া হাতে নাড়াচাড়া 
করিলেও নেশা হইবে নাঃ বাঁটিয়া গায়ে 
মাথিলেও নেশা হইবে না, খাইতে হইবে। 
পদ্ধতি নিথৃতভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, 
যেমন করিতে হয় বিজ্ঞানে পরীক্ষাগারে ; তবে 
ফললাভ হইবে] পঞ্চাশ মাইল টেলিগ্রাফের 
তার হয়তো! টানিলাম অশেষ পরিশ্রম করিয়।, 
কিন্তু তারে একটি জায়গায় সামান্য একটু 
ফাক থাকিয়া গেল--খবর পাঠানো যাইবে না 
তাহাতে ৷ ক্ষচি ও সামর্থ্যান্সাঁরে একটি পদ্ধতি 
অবপন্বনে সত্যকে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই ব্যগ্র 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
চেয়ে বড় প্রমাণ আর নাই। কিছু প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ছাড়া যুক্তি-অনুমাঁনাদিও ্ড়াইবার 
ভিত্তিভূমি পায় না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে ন] 


ফাস্তুন, ১৩৭৬ ] 


মিলিলে যুক্তি অনুযানাদি মূল্যহীন হুইয়] যায়। 
যেমন আজ্ত চাঁদ হইতে প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ তথ্য- 
গুলির সঙ্গে যাহা মিলিতেছে না, বিজ্ঞানীদের 
এতদিদকার সে-সব অহমানগুপি বাতিল হইয়া 
যাইতেছে । প্রতাক্ষ জ্ঞান আসিলে অনু- 
মানাদির মুল্য আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
যেমন একদা বলিতেছেন, «বিচার আর কি 
করবো? দেখছি তিনিই পব হয়ে 
রয়েছেন !” 


সাম্যের বাণীর প্রভাব আজ সারা জগতের 
মান্থষের মনের উপর বিস্তৃত। সব মানুষকে 
সমহৃিতে দেখিয়া তাহারই ভিত্তিতে সমাজ ও 
রাষ্ট্রগঠন প্রয়োজন__এ-চিপ্ভার পরিধি আজ 
বিশ্বব্যাপী । কিন্তু এ সাম্যের দৃঢ়ভিত্তি কিছু 
আছে কি? মাহ্থয বলিতে যতক্ষণ আমরা! 
তাহার দেহকে এৰং দেহের সঙ্গে জাত ও 
বিনষ্ট, দেহ হইতে অভিন্ন চিস্তাদিকে 
ভাবিব, তাহার দেহকেই তাহার অস্তিত্বের 
সর্ধষ বলিয়া ভাবিব,. ততদিন এই দৃচ- 
ভিত্তির সন্ধান পাওয়াই স্ভব নয়। কারণ 
মাহ্বষে মাহৃবষে অসংখ্য ভেদ সেখানে আছে, 
চিরদিনই থাকিবে ;__কর্মগত, জাতিগত, চিন্তা- 
গত, কচিগত এবং আরো অসংখ্য ভেদ। 
বর্তমান সময়ে সাম্যবাদী দেশগুলিও যে 
পরস্পরকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পান্বিতেছে না 
তাহার কারণ ইহাই--প্রয়োজ্ষনের বিভিন্নতা, 
হবার্থের বিভিন্নতা, চিত্কার বিভিম্নতা প্রভৃতি 
সেখানে সমদৃ্টির পথে বাধা সূষ্টি করিতেছে। 
এই দেহসর্বস্ ভিত্তির উপর ফড়াইয়া সব 
মাহৃষকে সমদৃ্িতে দেখ! স্ভাবই নয় | যেখানে 
করাড়াইয়া যথার্থ সমষ্টি আসে, সে ভিত্তি কি 
তবে কিছু নাই? আছে) শ্রীরামকৃষ্ণদেক সে 


অস্তিত্বের বৈচিন্াময় বহির্দেশে নয়) তাহার 
গভীবে, গভীরতম প্রদেশে দৃর্টিকে প্রবেশ 
করাইয়া আসল মান্ষটির দিকে তাকাইলেই 
'সে ভিত্তির সন্ধান মিলিবে। সেখানে সত্য 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬১ 


লত্যই সব মানুষ এক, সকলেই শিব ব! 
ঈশ্বর--“ঈশ্বর শুদ্ধবোধষনূপ, তিনি আমাদের 


সকলেরই স্বরূপ |” 

কিন্তু ইহা শুনিলেই ব! বৃদ্ধিগত করিলেই 
তে। আর সমদৃ্টি আদিবে না, এ সত্যকেও 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়! 
পাক। বিশ্বীস আসে না। তাই নিজের এবং 
সকলের মধে)ই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিবার 
যোগ্যতা যে পথে আসে, তাহাকেই শ্রীরাম কৃষ্ণ 
সকলকে সমদৃ্টিতে দেখিবার, সকলকে সমান- 
ভাবে ভালৰাসিবার পথ বলিয়া গিয়াছেন। 
বলিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তি- 
লাভের প্রচৈষ্টাই সে পথ। যথার্থ ভক্তিই সমদৃ্টি 
আনিতে সক্ষম-প্সৰ দেশের সব ধর্মের সব 
লোককে ভালবাসা! এটি দয়! থেকে হয়; ভক্তি 
থেকে হয় |” দয়া এখানে বিশ্বপ্রেম--“সকলকে 
সমানভাবে ভালবাসার নাম দয়া” এ ভক্ভি- 
লাভের, সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ করার পথের 
নির্দেশও তিনি দিয়! গিয়াছেন_ প্রাথমিক 
বিশ্বাস অবলম্বনে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা 1” 

এই “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”ই যুগধর্ম, 
আধুনিক যুগের ব্য্টি ও জমষ্টিগত সব 
সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। মামুষ- 
জ্ঞানে নয়, ঈশ্বর-জ্ঞানে মানুষের সেবা! | নিজের 
দ্বার্থরঙ্গার জন্য অবশ্ঠপ্রয়োজনীয় বলিয়া নয়, 
মানুষকে কৃপা করিয়াও নয়, ঈশ্বরারা ধনা-জ্ঞানে 
মানবসেব, সর্বভূতস্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তক্তি 
অবলম্বনে যানবসেবা | ইহারই মাধ্যমে আম! 
কেবল আমাদের আত্মীয়দের, দেশবাসীদের, 
আমাদের মতাঁলম্বীদ্দের বা আমাদের ধর্মা- 
বলম্বীদের বেশী ভালবাঁদিবার প্রবণতাঁর 
অবরোধ ভাঙ্গিয়া “সব দেশের সব ধর্মের সব 
মানুষকে সমানভাবে ভালবাফিতে” পারিব, 
সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হুইয়া সাম্য 
দুপ্রতিঠিত হইতে পান্সিব। 


যুগাবতার শ্রীরামকষ্জের জীব ও বাঁনীই 
আধুনিক যুগের “সংশয়রাক্ষস-নাশ-মহাস্র' 
এবং শ্রেষ্ট পধপ্রদর্শক | 


অপ্রকাশিত পত্র 
€ক) স্বামী ব্রজ্মানন্দের : (স্বামী রামকফ্ানন্দকে লিখিত ) 


(১) 
[099 11807) 6102 ( ল্০আ জা) ) 
108 [006১ 1904 
8৮ 7098 35821, 

আমি শুনিলাম যে, তোমার শরীর খারাপ হইয়! গিয়াছে, তাহাতে বড়ই ছুঃখিত 
হইলাম | আমার ইচ্ছা! যে তুমি দিন কতকের জন্য মঠে আসিয়া থাক ; বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমাতা-. 
ঠাকুরাণী এখন কলকাতায় রহিয়াছেন, তাহার দর্শনলাভও হইবে । সুতরাং তোমার এখানে 
একবার আসা খুবই উচিত । তুমি ওখানে অত কাজ করিতেছ। যধ্যে ষধ্যে এইরূপ 289 
না লইলে শরীর 1১:98/3০ হইবার সম্ভাবনা । অতএব তুমি যত শীঘ্র পার এখানে চলিয়া 
আসিবে; অন্যথা করিও না। 

এখানে সকলে ভাল আছে। তুমি কেমন আছ? তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। 
শুকুল ও বসন্তকে আমার ভালবাস! দিবে । আমার শরীর একরকম মন্দ নাই। তুমি কবে 
এখানে আসিতেছ লিখিবে । এরর ০2৪ 

[78008] 89] 
(১) 
শ্রীতীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরস! 
9881 189880 (207) 
266৮ 3515, 1906 
উড 088৮ 10০10068]1 81020981701 11801558 70981080055 
রর আশা করি তোমর! সকলে ভাল আছ। কালী ভায়ার 19968:৪-এর 69$61088 খগেন 
পাঠাইয়াছিল, পড়িম্া। বিশেষ সুখ হইল | কালী মহারাজ কোথায় ২ যাইবে বিস্তারিত লিখিয়! 
যদি পাঠাও তাহা হইলে ভাল হয়| আমার শরীর তত ভাল নাই। প্রথমট! উপকার হইয়াছিল, 
এখন দিন দিন খার]প বোধ হইতেছে । শরীরটা একেবারে বিগড়ে গেছে। 

7০৮911)র উপেন এখানে আসিয়াছে! তাহার ৬রামনাথ দর্শন করিতে যাইবার বিশেষ 
ইচ্ছাঁ। সে এখন বিরাগী বেশে ভ্রমণ করিতেছে। এ সময় ওদিককার 01152885 কেমন? বর্ষা 
অত্যন্ত হয় কিণ| লিখিবে। আর এখন ওদিকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিবে। 

তুমি কেমন আছ 1 বাবুরাম দাদা ভাল আছে। তোমায় ও কালীকে প্রণাম, ভালবাসা 
দিতেছি। ইতি 008৪ ৪2 

75৮51 
8, নু০ত 19 10588821056 1075 & 09৪) 1818৪ 00 10170, 
( পুনঃ খগেন কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা! জানাইবে। ) 


ফাস্ন, ১৩৭৬] অপ্রকাশিত পত্র ৬৩ 
€খ) স্বামী €প্রমানন্দের £ 
(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ) 
(১) 
্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
199 11817, 73910 0, 0, 
(০18) ) 
0694) 29/4/09 
ভাই শশী, 
তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অভিরামের হাতে শ্রীন্রীপ্রভুর জন্য যে যে বাসন 
ও গামছা পাঠাইয়াছ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুলসীর চিঠি পাইয়াছি। তুলমী কবে 
বাঙ্গালোরে যাইবে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাইবে। লাটু মহারাজের 
চক্ষু গত সোমবারে কাটানো হয়েছে, কোন কষ্ট হয় নাই । চোখের কোন দোষ হবে না। 
কালী বাগচি কেটেছে। খরচ! গিরিশবাবু দিয়েছেন । সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। 
পূজনীয়া ীপ্রীমাতাঠাকুরাণী এই মাসের শেষাশেধি কলিকাতা! আসিবেন। শরৎ মা'র দেশেই 
আছে, মা'র সঙ্গে আপিবে। এবৎসর এখানে নিত্যই কৃষ্টি হচ্ছে, সে কারণ বেশ ঠাণা। 
্রীপ্রীমহারাজ কি এখন পুরীতে থাকিবেন? মঠে আর আসিতে চান না। মহারাজের 
অনুপস্থিতিতে এখানকার কাজ ভাল চলে না। কিছু দিনের জনু৷ অন্ততঃ ঘাস! উচিত ছিল । 
তবে সবই শ্রীন্রীপ্রভুর ইচ্ছা। তুমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে ও সকল ভক্তদের 
জানাইবে। ইতি দাস 
বাবুরাম 
(২) 
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরস। 
মঠ 
২৪৫1০৯ ইং 
ভাই শশী, 
তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গতকল্য তোমার পুস্তক পাইয়৷ অতিশয় 
আনন্দিত হইলাম। গত পরশ্ব পরম পৃজনীয়। ্রী্ীমাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় নৃতন বাটাতে 
পৌছিয়াছেন। কভার শরীর খুবই শীর্ণ। ১২ নং গোপাল নিউগীর 1529, বাগবাজার, তাঁর 
ঠিকানা । ভক্তিমতী দেবমাতাকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া মার পৌছান সংবাদ দিও । 
তিনি আমায় ১০২ টাকা পাঠাইয়াছিলেন আমের জন্য। তাহাকে আমার নমস্কার জানাইবে। 
তোমরা কেমন আছ? গতকল্য শুকুল এখানে এসেছে, আছে ভাল । এখানকার কুশল 
জানিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে | ইতি দাস 


বাবুরাম 


৬৪ উদ্বোধন [৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


€গ) স্বামী তুরীর়ানলের £ 
(১) 
( আলমবাজার মঠ হইতে ৯, ৭. ১৮৯৭ তারিখ স্বামী ব্রন্মানন্দ কর্তৃক 
স্বামী অথগ্তানন্দকে লিখিত পত্রের শেষে যুক্ত ) 


ভাই গঙ্গাধর, 

তোমার পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। তাই তো এবারেও যদ্দি ভাল ফসল না হয় তো বড়ই 
ভয়ানক | য1 আছে ভগবানের মনে, তাহাই হইবে । শশীর প্রেরিত ৫০০২ টাকা আসিয়াছে । 
1189 [৩19৮ ৫২1০ আনার একখানি চেক পাঠাইয়াছে। শারদা শীঘ্রই যশোহর অঞ্চলে 
যাইবে | নিতানন্দকে রাজা এখানে চলিয়া আদিতে বলিয়াছেন। তুমি আমার ভালবাসা 


জানিবে ও সুরেন'" কে জানাইবে | ইতি 
ভ্রীহরি 
(২) 
( নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত ) 
শ্রীহরিঃ শরণম্‌ 
মায়াবতী 
১৬, ৮, ?০৫& 
প্রিয় নিকুঞ্জলাল, 


তোমার ১২ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার ২র! 
তারিখের পোষ্টকার্ডও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি আবার শ্রীরন্দাবনে আসিয়াছ জানিয়া 
আনন্দিত হইয়াছি। এহবার নিদবন্্ হইয়া প্রভুর উপাসনায় পূর্ণ মনঃসংযোগপূর্বক প্রকৃত শাস্তি 
অনুভব কর--তীঙ্কার নিকট এই প্রার্থনা । বহির্মখী হইয়া জগতের দিকে নেত্রপাত করিলে 
কেবল অশান্তি ও গোলমাল । র্থা অশান্তি ডাকিয়া! আনিবার প্রয়োজন কি? তুমি পুনরায় 
রীতিমত আপন ইঞ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সুখশাস্তি উপভোগ করিতেছ জানিতে পাইলে বিশেষ 
প্রীতিলাভ করিব । আমার শরীর প্রায় পূর্ববংই আছে । দু-এক মাস এখানে থাকিয়া শীতারন্তে 
অন্য কোথাও যাইবার ইচ্ছা আছে। যথাসময়ে তোমায় জানাইব। বিপিনকে আমান 
শুভেচ্ছাদি দিবে । নাটানিকুণ্সের উপরের ঘরে এখন কেহ আছে নাকি? কামিনীবাবু ওখানে 
আছেন কি? তাহার খবর পাই নাই। সকল পরিচিতদিগকে সম্ভাষণাদি জানাইবে। 
মোহন্তজিকে আমার নমস্কার দিবে । তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি__ 

প্রীতুরীয়াননা 

পণ্ডিত জগন্নাথকে আমা সম্ভাষণ দিও, আমি 
তাহাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, ইহাতে 
হুঃখিত আছি। ব্রিপুরাকুঞ্জের খবর লিখিও | 


শ্্ীরামরুষ্ ও হাটে প্রেমের হীঁড়ি-ভাঙ্কার রঙ্ষ-কথা 
স্বামী বুধানদ্দ | 


(১) 

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ । 

হাটেতে ভাঙ্গিব হাড়ি যাইব যখন ॥ 

সেই হাঁডি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে । 

বি ভাবে ভাঙ্গিলা হাডি শুন এক মনে ॥১ 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শেষের দিনে 
ঠাকুর একদিন বলেছিলেন £ যাবার আগে 
প্রেমের ছাঁডি ভেঙ্গে দিয়ে যাব ।২ 

যেমন কথা তেমন কাজ । 

সেই হাটে হাড়ি-ভাঙ্গার দিনটি এসেছিল 
১৮৮৬ খ্ু্টাব্ের ১ল! জানু আরি তারিখে । 

ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে না কি যে, 
অবতীর্ণ ভগবান নিজ প্রেমের হাড়ি ভেঙ্গে- 
ছিলেন আমাদের এই সমস্যা-সমাকীর্ণ কলকাতা 
শহরের উপকণ্ঠে । হাডি ভেঙ্গে নিজ লীলা 
পু করেছিলেন অপ্রকট হবার সাড়ে ছয় 
মাস আগে । . 
- শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরের 
এ দিনের আত্মপ্রকাশকে “কল্পতরু রূপ 
প্রদর্শন** বলে বিখ্যাত করেছেন; কিন্তু স্বামী 
সারদানন্দ িখেছেন £ “*"উহ্থাকে ঠাকুরের 
অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে 
অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর 


যুক্তিযুক্ত ।'৪ 


১ জজক্ষয়কুমার সেন £ প্রীজীয়ামকৃকপু ধি, উদ্বোধন 
কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩১, পৃঃ ৬০৬ 

২ জষ্টধ্যঃ দেবক রামচন্্র £) আ্রীরামকৃফের জীকন- 
বৃত্তান্ত, যোগ্রোস্ভান, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃঃ ১৮৩ 

৬ উঃংপৃঃ ১৮৪ 

৪ আঞ্ীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন 
কার্ধালয়, কলিকাতা, ১৩৭২১ প$ ৩৯৬ 


হ্‌ 


এ মহিমামণ্িত দিনটি কিন্তু গৃহী ভক্তদের 
কেন্দ্র করেই অভিব্যক্ত হয়েছিল | সেই জন্যেই 
বোধ হয় গৃহী ভক্তদের দেওয়া! “কল্পাতরু' 
নামটিই “লীলার ঈশ্বর'-এর ইচ্ছায় সর্বজন- 
গ্রাহা এমন ভাবে হয়েছে যে, সন্ন্যাসীরাও & 
নামেই এ দিনের উৎসব করেন । 

তবে একটি কথ! আছে | ভাববার কথা। 

আমরা এমন যেন মনে ন| করি যে, & 
কল্পতরু' নামের আধারে এ দিনে অভিব্যক্ত 
রামকৃষ্ণ-কৃপার সমগ্র আধেয়টি ধরতে পেরেছি। 
এ দিনের এ চৈতন্য-ভাঙ্বর ঘটনাটি একটি মূল- 
বৃস্ত-হীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় | এ ঘটনাটি 
অবতীর্ণ ভগবানের একটি কৃপা-প্রেরিত 
মরমিয়া আত্ম-প্রকাশ | শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের 
অনেক কথাই তাই এসে পড়ে । 

একথা সম্পূর্ণরূপে মানি যে; আমাদের সহজ 
ঠাকুরকে কঠিন করে বুঝতে চাওয়ার কোন 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে 
যে, তিনি সহজ হয়েও অমেয়, কাছের মানৃষটি 
হয়েও নিঃসীম | তাই কোন শব্দসমষ্ির বাঁধা 
ছাচে তাকে পুরোপুরি ধরে ফেলা! যাবে না। 
মুঠোর মধ্যে গোট। আকাশটাকে যেমন যায় না 
ধরা, যদিও যায় ছোয়া, তেমনি কোন শব্দার্থের 
মুঠোয় শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রকাশের লমগ্র 


বেদন-ব্যঞ্রনাকে যায় না ধরা, যদিও যায় 
আভাসে পাওয়া । 
পূর্ণের এক কণাও পূর্ণ। তাই বলি 


কল্পতর রূপ প্রদর্শন? কথাগুলিতে শুধু আভাষই 
আছে। আছে শুধু একটি ইঞ্লিত-_একটি বিপৃল 
আলোক-রাজ্যের অনু-রঞ্জন, তার বেশ্টী নয়। 


৬৬ উদ্বোধন 


কল্পতরুর কাছে ফীড়িয়ে চাইতে হয়। যা 
চাঁওয়! তাই পাওয়! যায়। এ দিনের ঘটনাটিই 
ধরা যাক । শরীর অত অশক্ত-_আহা, বিছানায় 
উঠে বসতেও কতই না কষ্ট! তবু ভব-মূল 
শিথিল করে ভ্রাম্যমাণ হলেন কল্পতরু। এ 
উচু উচু কাঠের পিঁড়িগুলি বেয়ে নীচে নেবে 
এসে নিজেই ভাঙ্গলেন অম্ৃত-গডা প্রেমের হাঁভি 
ভক্তদের সভার নিগুঢ অন্তরে-_-তবে না হল 
চৈতন্মের অত ছড়াছড়ি, যেন মুডি-মুডকি | 

হাঁডগ্তডানেো, গল1-কাট। সাধন করে 
যা হয় না জন্মজন্মান্তরে যুগ-যুগান্তে 
সে চৈতন্য ঘটে ঘটে ফুটল খোলায় চভানো 
খই-এর মতে। | এমন অত্তাাশ্চর্য ব্যাপার কেউ 
কি কখনো শুনেছে পুরাণে, কল্পকথায়, 
ইতিহাসে? তবু হয়েছিল এবপ এদিন 
আমাদের এই কলকাতায় । 

কে চেয়েছিল চৈতৃন্য-স্ফুরণ সেদিন? 

কে পেয়েছিল চাইবার পরে ? 

কে-ই বা ছিল অধিকারী? 

কিন্তু তবু একটি ঈশ-অভীগ্সার কারুণ্য- 
বেগে সমগ্র কপাসাগর বিল্দুবদ্ধ করে যে 
মহাবাণী উচ্চারণ করলেন একটি মৃদু শিংশ্বাসের 
পেলবতায়, তার অপার অমোঘ শক্তিতে কি ন৷ 
ঘটল খণ্ড পলকে । ছিন্ন হল কর্মপাশ; কলুষ 
হুল কৃত্য, খণ্ডিত হল কালডোর। চৈতন্য হল 
পুষ্পিত জর্জরিত জড়ের অনাহত হৃদয়-গুহায়। 
চোখে দেখলো-_য। ধ্যানেও দেখ। যেত না। 

সে দিন অধিকারি-নিবিশেষে চৈতন্য জা গ্রত 
করলেন । তারপর উপরে এসে অসহ্য গাত্র- 
দাহ। গঙ্গাজল সার! পায়ে গায়ে মেখে তবে 
কোন প্রকারে স্বন্তি। মায়ের কথায়, শুধু 
বসগোল্ল। খেতে তো৷ আর আসেননি ! তাই 
বিছ্যুৎ-পলকে সকলের পাপ টেনে নিয়েছিলেন 
এ ভগবতী-তন্ুতে | সে দাপাময় ইতিহাস 


[ ৭২তম বর্ধ--_২য সংখ্যা! 


কি আমরা মনে রাখি! উৎসবের আনন্দে 
মত্ত হয়ে ভগবানের বেদনাটুকু ভুলে যাই। 
ভাৰি ভগবানকে পেয়েছি আমর] কেঁদে--সাধন 
করে। তিনি যে কত কেঁদে কেদে সেধে সেধে 
আমাদের অবরুদ্ধ চৈতন্যের দৌর গোড়ায় ধা 
দিয়ে অনাহারে পড়েছিলেন, সে কথ! আদপে 
জানিইনে | 


(২) 


ঠাকুর কল্পতরু_-এ তো! অতি সামান্য কথা । 
তার অসামান্য ব্যথার কথা আমর! কি জালি? 
তিনি যে অযাচিত হয়ে দ্বারে-ছাঁরে খুরে-ুরে 
চৈতন্য বিতরণ করেছেন গো! সাধনশেষে 
কলকাতার কাছাকাছি কোথায় যাননি 
অনাহৃত, অযাচিত? যখনই শুনেছেন কোথাও 
কেউ আন্তরিক সাধন করছে, তারই দুয়ারে 
উপস্থিত হয়েছেন মান-অপমানের তোয়াক! 
না রেখে। শেষসহজের এই চৈতন্ব-অভি- 
সারের কাব্যকথা হয়ত কোন দিন কোন 
মহাকবি বস-নিপুণতায় ব্যক্ত করবেন। সে- 
দিন হয়ত জানিনি কে এসেছিলেন, কেন। 
আজ তো৷ আমরা জানি কে এসেছিলেন চাদর 
মুড়ি দিয়ে সাধকের ঘুমস্ত চৈতন্যের উন্মুখতয়ি 
শাশ্বত চৈতন্বের অমর্ত্য অব্যর্থ স্ফুলিঙ্গ রেখে 
যেতে । অনগ্রতির অদৃশ্য শৃঙ্খলে যার! ছিল 
বদ্ধ, যাদের সত্য ছিল হিরণুয় পাত্রের আবরণে 
আৰৃত, পথের নেশায় যারা তীর্থ ছাঁডিয়ে চলে- 
ছিল সেই হারানো নিরুদ্দেশে, যার] হুড়ি নিয়ে 
খেলতে যেয়ে ভুলে গিছল সোনার খনির কথা, 
যারা ইঞ্টা-পূর্তের আবর্তে পৃতি খু*জে খুজে 
ডুলেছিল ইউকে, যারা গৌঁড়ামিকে আকড়ে 
ধরেছিল ধর্ম বলে, যাদের ধর্মে ছিল না মর্স, 
যাবা অবস্তকে যেনে নিয়েছিল বন্ত বলে, যাদের 
বিস্তু'-বোধে ছিল অবুঝের তমো-তত্ত্রা-_তাদের 


ফাস্তুন, ১৩৭৬ ] 


কার প্রাণের মশাল জালিয়ে দেননি ঠাকুর 
জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ? 

প্রভাতে উঠে দেখি ফুল ফুটেছে। কিন্ত 
তার পেছনে ধরিত্রীর রয়েছে কত অতন্দ্র 
পাধনা। এত যে' যোগী সিদ্ধ আপ্ত পুরুষ- 
নারীদের হাট বসল দক্ষিণেশ্বরে তার পেছনে 
এ চৈত্বন্ম-পুরুষের কত ছিল অতন্দ্র সাধনা 
তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। এ তে। 
আর ধরন্দ্রজালিকের ভেল্কি নয়। এ যে 
প্রাণার্পণ জগত-তারণের সব দেওয়ার সাধনা 
-তবে তো কৃম্তন-কলিডোর । 

কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। তার 
কাছে গিয়ে যে চাইতেও হয়নি একমাত্র 
প্রতিধ্বনির মত ছাডা ! নরেন্দ্রকে প্রথম দিনে 
কি বলেছিলেন? তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? 


আমি যে তোমার পথ চেয়ে উন্নুখ হয়ে আছ! 


এঁটিই পুরাণো কবির বিশ্বজোড়া হৃদয়ের আদি 
ব্যধা-তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? ভগবানের 
আকৃতিতেই বিশ্ব ভবে রয়েছে। জীব আর 
কতটুকু চাইতে জানে । 
তিনি তো নিম্মূল বদ্ধমূল কল্পতরু নন যে, 
কাছে গিয়ে কথাব ঝাঁক! দিয়ে ছুটি ফল কুড়িয়ে 
নিলে ফুরিয়ে যাবেন । তিনি অস্পর্শ্য লোকের 
উ্ধ্বমূল অধংশাখ শাশ্বত তরু ; আপন করুণায় 
সদ! পরিজিয়মাণ শাখা-প্রশাখায়ঃ পল্লবে-ফুলে- 
ফলে সকল জীবকে সদাই ধারণ করে আছেন । 
কবির সেই ব্যথার গাঁথা কি মর্সে-মর্সে 
সত নয় £ 
“আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে 
তুমি অভাগারে চেয়েছ।” 
তিনি চেয়েছিলেন আগে, আমরা চাইবার 
অনেক আগে। এত সাধন! করলেন কার 
জন্যে ? অত সাধনার ফল নিঃশেষে কার জন্মে 
দিয়ে গেলেন? এ ষে ষাধন-শেষে কুঠির- 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হাড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ কথা” ৬৭ 


ছাদের ওপর থেকে হৃদৃয়-নিউরানো, অসহ- 
বেদনা-বিদঞ্ধ আকাশভরা ক্রন্দন তারাক 
কোন তাৎপর্য নেই, নেই কোন যোগ-সূত্র 
হাটে হ্াডি-ভাঙ্গার সঙ্গে? এমনটি না হলে 
কি করে হল এ চৈতন্য তথ্য “সুলভ সমাচার? ? 
এ ঈশ-ক্রন্দন গিয়ে আঘাত করল অর্ধনিদ্রিত 
মোহাচ্ছন্ন জীবের "হৃদয়-তন্ত্রীতে। জাগৃতি 
অন্রণিত হয়ে উঠল প্রাণে প্রাণে । অভিযাত্রীরা 
একে একে আসতে শুরু করল | 

খরআোতা ঘোর আবর্ত-সংকুলা বাসনা- 
নদীর উদ্দাম উচ্ছ.ঙ্খল ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে 
উজান বেয়ে গিয়ে আমরা কি ভগবানকে 
চাইতে জানি? না পারি? একছিটে ভক্তি 
নিয়ে বডাই করি-এ আমার নিজ দেয়! 
কিন্তু মরমীর হিসেব খতালে দেখা যাবে 
যে আমার এমন অগুটিও দেয় নেই যা তার 
কাছ থেকে পাইনি। ভগবৎ-হ্্‌-স্পন্দনের 
যে অহকম্পন পীব-ৃদয়ে হয়, সেই হল ভক্তি। 

ভবতারিণীর জন্যে যত বেঁদেছিলেন-_- 
নরেনের জন্মে কি তার চেয়ে কম কেঁদেছিলেন? 
নরেনের জন্যে কাদ। মানে জীবের জন্ত্ে 
কাদা। জীবের জন্যে কাদা! মালে তাদের 
চৈতন্ব-জাগানোর আসর জমানো । কত ধৈধ' 
ধরে কত দুঃখ সয়ে কত আশা-প্রতীক্ষায় 
ধীর-অধীর হয়ে? হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে, 
কর্ম-কঠোর হয়ে, অতন্দ্র ভক্ত তপস্মা করে 
আধার তৈরী করে তবে চৈতন্য আধেয় 
রাখতে পেরেছিলেন। তা না হলে ভঙ্ুর 
মাটির সরায় কি আর মায়া-বিধ্বংসী চৈতন্যাগ্সির 
আধেয় ধরত ? 

চৈতন্-জাগানোর কাজ ঠাকুর বরাবরই 
করে এসেছেন। তা না হলে ভোবার ঝিনুক 
এঁ চীন্ব শাখারী এ সমুদ্রের শঙ্খকে চিনে- 
ছিল কি করে? এই গুরুমারা বিদ্বেটা 


৬৮ 


ঠাকুরের এতই মঞ্জাগত ছিল যে, এমনকি 
নিজ গুরু ভৈরবী ও ন্যাটাও তাদের 
অলোক-সামান্য শিল্কের সংস্পর্শে নব-চৈতন্য 
লাভ করেছিলেন । 

তারপর দক্ষিণেশ্বরে যখন আননের 'হাট 
জমল তখন কত লোক যে এই গেলিহান 
চৈতন্ত-মঙ্গলের উল্লন্ফষমান' বহ্িশিখার স্পর্শে 
নিক্গ চৈতন্য দীপ্তিমান পেয়েছিলেন তার সংখ্যা 
কেউ রাখেনি । স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন 
কল্পতরু দিনে চৈতন্-জাগানো-প্রসঙ্গে £ 

"কোন কোন তক্কের প্রতি করুণায় ও 
প্রস্নতায় আত্মহার! হইয়া! দিব্যশক্তিপৃত স্পর্শে 
তাহাকে কতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে 
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম**"1” 

কেন-না এ করতেই তে। এসেছিলেন । 
কাজেই কল্পতরু দিনেও হয়েছিল পূর্বানর্ত্তি 
_-তবে একটু বিশেষ ভাবে। 


৩ 

পম্ভবামি যুগে যুগে বলেছিলেন 
কষ্জাবতারে | যিনি অসম্ভব তাঁর এই সম্ভব 
হবার কুর্বার ও ছুব্ধহ্‌ প্রচেষ্টা কেন? এসব 
(বে-আইনী'র ঝামেলা কেন ? 

উদ্দেশ্য কি? 

উদ্দেশ্থয ছুটে! | 

হুষ্কতনাশন ও ধর্মসংস্থাপন | 

কিন্ত এই পাঁচ-পোয়ার ঘটিতে অসীমকে 
ঝআটিয়ে নিয়ে এত সব কাণ্ড করতে এলেই 
বাকিহবে? কে চিনতে পারবে? আক্ষেপ 
করে কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জনকে-_মানুষ- 
তন্ুতে আশ্রিত হয়ে এসেছি বলে মৃঢ়েরা 
চিনতে পারে না আমাকে । 


* জ্রীরামন্কৃণলীলা প্রদঙ্গ ( ছ্িতীয় ভাগ), উদ্বোধন 
কাধালয় কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৩৯৫ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--তয় সংখ্যা 


ঠাকুরও বলেছেন রহস্তচ্ছলে অবতীর্ণ 
ভগবানের একটি গুহা শংকার কথা £ 

“বাউলের দল ভঠাৎ এলো-_নাচলে; গান 
গাইলে ; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো 
গেল, কেউ চিনলে ন|।'* 

এখন ভাল মাহ্ৃষের মত বল! হচ্ছে কেউ 
চিনলে না'। চিনবে কি করে, রেখেছ যে 
চোখের মাথা খেয়ে। মায়ামোহে চুবিয়ে 
জীবকে করে রেখেছ উরধ্বশ্বাস, চিনবার 
অবসরটি কোথায় ? 

“* মন দিয়েছ, মনেরে আখি ঠারি | 

(ওমা ) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়। 

মিষ্টি বলে ঘুরি ।”? 

নিজেই কিন্তু বলেছেন, তার মায়াতে ভূলে 
জীব সংসারী হয়েছে” আবার এখন বলা! 
হচ্ছে; 'কেউ চিনলে না'; দাও ন! সরিয়ে 
চোখের আবরণ, দাও না ফুটিয়ে দিব্চচক্ষু, 
তখন দেখবে চিনি কি না! চিনি তোমায় । 

ভগবানে মানুষে তফাত সামান্যই । ভগবান 
হচ্ছেন সেয়ান-পাগল, মান্য হচ্ছে অজ্ঞান- 
পাগল । 

তাই শুধু যুগে যুগে এলেই হয় না। 
লজ্জার মাথাটি খেয়ে বলতেই হয় ই ওগে।, 
আমি এসেছি। চেয়ে দেখো না কেমনটি 
এসেছি আমি । কেমন নয়ন-অভিবাম রুপ, 
কিরাট, অলংকার, জ্যোতি, আয়ুধ-সমস্থিত 
হয়ে এসেছি। কেন এলাম? ও তোমরা 
যে সব গোলমাল করে বসে আছে। গে। | তাই 
সব আবার সাজিয়ে গছিয়ে দিতে এলাম। 


৬ শ্রীমঃ প্রীত্রীরামকুষকথাহ্ৃত, (তৃতীয় ভাগ), 
১৩১৫, পৃ ২৬৪ 


৭ র্লাম্প্রনাদের গান থেকে। 


৮ জম; ্ীত্রীরামকৃষ্কথাসুত 
কথামত তবন, কলিকাতি1, ১৩৭৫, পৃং ৪৪ 


(প্রথম তাগ ), 


ফান্ভুল, ১৩৭৬ ] 


আসলে কিন্তু অবতরণ-উন্ুখ তগবান। 
তর সয় না মোটে | ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন 
না। তাই অছিলা খুঁজে বেড়ান! সে যাই 
ছোকঃ আমাদের বড় লোকের রহত্-কথায় 
কাজ কি? 
তাই অন্য কাজের কথাই হোক । সব 
অবতারকেই নান! ভাবে কতিপয় ভক্ত সাধকের 
কাছে আত্মপরিচয় দিতে হয়েছে । অর্জুনকে 
রখের সারধ্য করে, দিবাচক্ষু দিয়ে, বিশ্বরূপ 
দেখিয়ে, নিজের বিভূতি নিজে বর্ণন! করে তবে 
বোঝানে! গিয়েছিল তিনি এসেছেন । তবে তো! 
অত স্তভতি করেছিলেন অর্জুন অন্তর থেকে £ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুর!শ- 
স্্মস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 
বেতাসি বেগ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 
পিতাহদি লোকস্য চরাচরস্য 
তবমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোইস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্তে! 
লোকক্রয়েংপাপ্রতিমপ্রভাৰ ।৯ 
পূর্বে কোন কোন অবতারে অনেক খবর 
বিভূতি দেখিয়ে, অনেক মাথাকাটাকাটি 
বক্তারক্তিকাণ্ড করে তবে হুদ্কত-নাশন ও 
ধর্ষ-সংস্থাপন করতে হয়েছিল । 
বৃদ্ব-অবতার থেকে আরম্ভ করে বাইরের 
ধশ্বর্ঘ-বিভূতির যেমন কমতি পড়েছে, তেমনি 
মাথাকাটাকাটিও বাদ পড়েছ। মানুষ হঠাৎ 
বেশী সভ্য হয়ে গিয়েছিল বলে তত নয়। 
কারণ এনপও হতে পারে যো কছু সংখ্যক 
মাথা কেটে ফেলে আর ধর্মসংস্থাপনের 
উপায় ছিল না। 
শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম যখন ছিলেন চার 





» শ্রীমন্তপবদনীতা, ১১৫৬1৪৩ 


শ্ীরামকৃষ্জ ও হাটে প্রেমের হাড়ি-ভাঙজার রঙ্গ-কথা ৬৯ 


পায়ে দাড়ানো গাভীর মতো তখন ছিল সত্য 
যুগ। সংস্থাপিত ধর্মের যুগ। অধর্স তখন 
একটা সমত্ত। ছিল না বললেই হুয়। ক্রেমে 
ধর্ম যখন হলেন তিন পায়ে দাড়ানে! গাভীর 
মতো তখন কয়েকটি হৃষ্ভৃতের মাথা কেটে ফেলে 
ধর্মসংস্থাপন করতে হয়েছিল। পরের যুগে 
ধর্ম যখন হলেন ছু পায়ে দীডানো গাভীর 
মতো, তখন হুষ্কত-নাশনের ব্যাপারে রক্তারক্তি 
আরো বেশী করতে হল। কলিষুগের ধর্মকে 
বল! হয়েছে শাস্ত্রে একপায়ে দাড়ানে। গাভীর 
মতে! | এ যুগে যদি মাথা কেটে ধর্মস্থাপন 
করতে হত তা হলে ঝাডদুদ্ধ উজাড় হয়ে 
যাবার সম্ভাবনা ছিল| কয়টা মাথা অবশিষ্ট 
রইল তা গুণবার লোক বেশী একট! 
থাকত না । 

তাই মনে হয় অবতীর্ণ ভগবান ধর্মস্থাপন- 
কৌশল বদলে নিলেন। বুদ্ধ অবতার থেকে 
আর্ত করে দেখতে পাই ছুদ্কত-নাশের উপর 
জোর ন! দিয়ে ভুস্কতি-নাশের উপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে ধর্মসংস্থাপনের 
ব্যাপারে একটা বিবর্তনের ধারা স্পষ্টই চোখে 
পড়ে । এমন কি দেখ! যায় যে হাড-পাপীরাও 
ঈশ-করুণার একটি বিশেষ অংশ আয়ত্ত করে 
নিচ্ছেন। 

অন্বাপলী ও অঙ্গলিমালকে বুদ্ধ বিশেষ 
কপা করলেন, ভর্সনা পর্যস্ত করেননি। 
ম্যারী মাকৃডেলিন প্রমুখ অধর্জাচারী শ্লধ- 
চতিত্রের প্রতি যাশু দেখালেন বিশেষ করুণা । 
শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কৃপ! বর্ষিত হুল জগাই- 
মাধাইর উপর। অনেক পাপকর্ম করেও 
গিরিশ ও তার গোষ্ঠীর লোকের! ঠাকুরের 
বিশেষ কপার ভাগী হলেন | এই হুন্ভতিনাশের 
ও ধর্মসংস্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যেক অবতারের 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অন্ধ্যানের বিষয় । 


৭৩ উদ্বোধন 


বুদ্ধ অবতারে চরিত্রবলে বোধি জাগিয়ে 
হল দৃষ্ভতি-নাশন ও পঞ্চশীলের শালীনতায় 
মৈত্রী-প্রেম-করুণায় অভিষিক্ত করে হল ধর্ম- 
সংস্থাপন। 

যীশ্ড অবতারে অবতীর্ণ ভগবান দুষ্কৃতের 
মাথা না কেটে অন্বথায় আপন রুধিরধারায় 
করলেন জীবের পাপ-মোঁচন। আর ধর্্- 
সংস্থাপন করলেন ভগবৎতশক্তির নিদর্শন সহায়ে 
--বাইরের বিভূতি ও ভেতরের সম্ভৃতি সহায়ে। 
তার মাঝেও ছিল বোধি-জাগানোর সৌকর্ষ। 
পুনরুথান্রে পরে যীশু নিজ শিষ্যদের মধ্যে 
বোধিকেই বিশেষভাবে জাগ্রত করলেন । 

চৈতন্য অবতারে অবতীর্ণ ভগবান ভক্তির 
উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে নিলেন অধর্মের 
জঞ্জাল, আর তাতেই পডল মানুষের মনের 
জমিতে ধর্মের পলি, যাতে করে ফলেছিল 
অমন আধ্যাত্মিক সোনার ফসল । 


€ ৪) 

রামকৃঞ্চ অবতারে অবতীর্ণ ভগবান এলেন 
নিরাভরণ হয়ে এলেন এশ্বর্যহীন প্রায়দিগম্থর 
ধূলি-আসন, অতান্ত সাধারণ সর্ধজনের মানুষ 
হয়ে। তাঁর দুক্কতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপনের 
ব্যাপারটি যুগ-প্রয়োজনে হয়েছে বিচিত্র। 
প্রথমে ভক্ত হয়ে, সাধক হয়ে, অনেক খড়-কাঠ 
পুড়িয়ে হাতে-নাতে দেখালেন তগবান 
আছেন । তাবপর প্রকাশ করলেন কোন 
কোন ভাগ্যবানের কাছে যে, তিনি আর কেউ 
নন_যিনি ধৃলায় গড়াগভি দিয়ে কেঁদে- 
কেঁদে বলছিলেন : ও জীব, তোমার পায়ে 
ধরে বলি হরি-নাম বলো; তিনিই-_শ্রীহরি | 

তারপর একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যন্ত 
হলেন। 

রামকৃষ্ণ অবতারের ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি 


[ খ২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


এই £ শুধু যে এসেছিলেন তা নয়। মানুষের 
প্রাঙ্গপে-অঙ্গনে নৃত্যে-গানে-কথায়-অশ্রুতে 
নিজ্জেকে ধূলির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন । এতটুকু বাবধান রাখেননি, 
এসে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন | 
কিন্তু দিলেই কি আমরা নিতে জানি? চাই 
একেবারে পাইয়ে দেওয়া । তাই অতঙ্তর 
সাধনায় একেবারে পাইয়ে দিতে ব্্ত 
হয়েছিলেন। তার এই পাইয়ে দেওয়ার 
সাধনার সঙ্গে হাটে প্রেমের ভাডি-ভাঙ্গার 
কাণ্ডটি বিশেষভাবে জড়িত। 

তাই জগৎকে বেশীবার মিথা। না বলে 
বললেন £ ম]-ই সব হয়েছেন। ন্যাজা-মুড়ো 
বাদ দিয়ে মর্ম-কেন্দ্রিক ধর্ম দিলেন। দিলেন 
একেবারে নিধাস-বস্ত, অবস্ত বাদ দিয়ে। 
তাই বিজ্ঞানের কথ! এত করে বললেন £ 
ছধের কথা কানে শুনলে বা চোখে দেখলে 
ৰা মাত্র চেখে দেখলে চলবে না| ভাল করে 
খেয়ে পুষ্ট হতে হবে | তবে বাহাদুর । 

নিতা-লীলা দুই-ই নিলেন! ত| না হলে 
ওজনে কম পড়ত যে। মায়া বলে জগৎকে 
উড়িয়ে না দিয়ে জগতের মা-কে ভিড়িয়ে 
দিলেন মোহাচ্ছন্ন মান্বধষের চৈতন্যের দোঁর- 
গোড়ায় । কারণ মায়ের সন্তান না হলে 
জীব হয়ে পড়ে যায়ার কীট । 

আর জগতের মাকে অমনভাবে “আমার 
মা" বলে পেতে কি কম সাধ্য-সাধন করতে 
হয়েছিল! রুধির-প্রিয়াকে গলা কেটে দিতে 
চেয়ে তো হল দর্শশ।| এত করলেন কেন? 
মায়ার কীট যাতে মায়ের সম্তান হয়ে বেঁচে- 
বর্তে যায় সেজন্যে । 

দুষ্কতি-নাশন করলেন ঠাকুর খগ্ডন-ভব- 
বন্ধন হয়ে। ভব-বন্ধন-খগুন করলেন কেমন 
করে? বহু কেঁদে বুক ভাসিয়ে। সম্মুখে 
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প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরে দিয়ে। চির-উন্মদ 
প্রেম-পাথার হয়ে। কলুষকে কৃত্যে পরিণত 
করে| আর আচম্বিতে চৈতন্য-বিদ্যদাঘাত্ে। 

প্রথমে দেখালেন ভক্ত কেমন করে সব 
শক্তি দিয়ে একাগ্র হয়ে সাধন করে তার 
কৃপায় তাকে হাতে-নাতে পায়। তারপর 
দেখালেন নিজ আচরণে ভক্তকে পরঘার্থ 
পাইয়ে দিতে কত ব্যগ্র ভগবান নিজে । এতে 
হৃষ্কতি-লাশন ও ধর্ম-সংশ্থাপন দুই-ই হল। 

ধর্ম-সংস্থাপন করতে এ যুগ-কুরুক্ষেত্রে 
ঠাকুরকে কম লডাই করতে হয়নি। যুগ- 
সন্ধিক্ষণে ধর্মকে আপাতবিরুদ্ধ শক্তির লড়াই 
করে করেই ধঢমূল হতে হয়। ইতিহাসের 
এ ধারা ঠাকুরের সময়েও অব্যাহত ছিল। 
তবে তার ছিল প্রকার-ভেদ । 

তাই দেখতে পাই প্রবল শৌর্শশালী 
অবিশ্বাদ ও সংশয়ের তরঙ্গ তুলে প্রমাণের 
সুতীক্ষ দাবী ঘোষণ| করতে এলেন নবেন্দ্রনাথ । 
পাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার মুততি ধরে এলেন ভৈরব 
গিরিশ । এঁহিকতা1 ও প্রত্যক্ষবাদের ঠোঁট- 
কাটা স্পষ্টতায় ঝাঁঝানে। হয়ে এলেন ডাক্তার 
মহেন্দ্র সরকার । এরা যে জোডালো পৃবপক্ষ 
উত্থাপন করলেন তাতে ছিল কালের কলহ- 
পরায়ণ কঠিন সংশঙ্প-বন্ের প্রশ্মগুলি | এগুলির 
সুগ্রাহ্থ সুমীমাংসা করেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম- 
সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন অমন সহজ প্রফুল্ল 
স্রিগ্কতায় | 

নরেক্জ ষেদিন কালী মানলেন, ঠাকুরের 
আনন্দ হয়েছিল অসীম। কারণ নরেন্দ্র 
কালী না মানলে সর্বজনকে চৈতন্ের অধিকারী 
করার মর্মটি সুহ্বূহ থেকে যেত। মা-ই সব 
হয়েছেন কিনা । তিনিই চতুর্বগদাত্রী জীবের 
চৈতন্য খালি-পেটে তো আর হবে না। এখন 
এত লোককে পেট ভরে হরেক রকমের খেতে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হ্াড়ি-ভাঙ্গার রঞ্গ-কখ! ৭১ 


দেয় কে? তাই জগতের মা-কে আমার মা 
বলে না পেলে জীবের গতি নেই। চতুবর্গ- 
দাত্রী আর কেউ নেই। বামকৃষ্ণের এই 
পরম-কুশলী সর্বকালের সর্বজনের সর্ধলাভ- 
পরিকল্পনাটি একটি অত্যাশ্চর্য ভাববার বিষয় 
নয় কি? নরেন্্র এ সত্যধারাটি ধরে যুগধর্ 
পরে প্রচান্খ করে ভাবিকালের চৈতন্য- 
জাগানোর উপায়টি সুভগ করে রেখে যাবেন 
বলেই হয়ত অত আনন্দ হয়েছিল ঠাকুরের 
নরেন্দ্র কালী মানায় । 

গিরিশের পাপ নিলেন | কেন, না তিনি 
কপালমোচন | মেঘের আবরণ না ঘোচালে 
সূর্ধের আলো৷ প্রকাশিত হত কি করে? 

প্রতাক্ষবাদের ও বিজ্ঞানের প্রতিনিধি 
ভারতে সায়েসস এসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাত। 
ডাঃ সরকারের সকল বাক্যবাণ সয়ে ওকে 
ধীরে ধীরে আয়তে আনলেন ঠাকুর, কারণ 
এ যুগে ধর্ম-সংস্থাপন বিজ্ঞানের প্রশ্ন ন! মিটিয়ে 
করা চলবে না। তাই নরেন্দ্র ও অন্যদের 
হাতে ব্রস্ত বালকের মতো] বারে বারে পরীক্ষিত 
হতে উদ্‌গ্রাবভাবে রাজী হলেন। নিজেই 
বললেন বাজিয়ে নিতে তার অনুভূতি ও কথা। 
প্রত্যক্ষের উপেক্ষা নেই, অপেক্ষা আছে। 
ভগবানের শ্রদ্ধার নিদর্শন তাই দেখতে পাই 
অণুর অন্তরের বিচিত্র বিশ্বে । 

ঠাকুর তার বিচিত্র ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি 
প্রবাহিত করেছিলেন এ রুগ্ন শয্যায় শায়িত 
খেকে । কেনই বা নয় --“একাংশেন স্থিতে। 
জগৎ যে। 

€ ৫) 

আরো! কথ। আছে। নিগুঢ় কথা । ঠাকুর 
আরো আত্তর ভাবে ও গোর্ঠি-ব্যির মাঝে 
ধর্ম-সংস্থাপন করলেন, তন্ত্রযোগ-ভকি-বেদাস্ত 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ করে ও করিয়ে । 


৭২ উদ্বোধন 


মা-কে সদাই দেখছেন--কথা কইছেন-- 
সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন--ম! বৈ কিছুই জানেন না । 
একঘর লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ 
এলেন মা বানারসি শাডি পবে-_স্বাগত 
জানালেন ঠাঁকুর। অন্ব কেউ দেখতে 
পেল না- কিন্তু শুনতে পেল তো! সত্যপুরুষের 
মুখ থেকে £ মা এসেছেন। এই না-দেখার 
দেখা, এ কি কম দেখা গো? কার গাত্র হয়ে 
ওঠেনি কণ্টকিত ? 

মা আছেন ও এসেছেন- এ পরোক্ষ 
অনুভূতিই* কি কম প্রত্যক্ষ? এখন শুধু দর্শন 
সাফ করে নিলেই হলো । কতটা পথ এগিয়ে- 


এগিয়ে থাকা গেপ। এ যে একেবারে 
পথের শেষের ঈশ-অঙ্গন । এত আলো ক'রে 
রেখে গেছেন সব। আর কেন অন্ধের দ্বার! 


নীয়মান হব-সে অন্ধ যত বড পত্তিতই 
হোক! 

কাশীপুরে থাকাকালীন শরীরে এত নিদারুণ 
যন্ত্রণা অথচ ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। ৰসে 
আছেন সহাস্মবদ্ন | খেলছেন ফুল নিয়ে। 
সংসারের কণ্টকিত দুঃখবৃত্তে ফুটে আছেন 
একটি আলোক-ঝলমল আনন্দ-শতদল । 

এই দেই কুটস্থ যোগীর অবস্থা__কামারের 
নাই-এর ওপর শত-সহশ্র আঘাত করছে-- 
তবু নিবিকার। 'যশ্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন 
গুরুণাঁপি বি্চীল্যতে ॥ খীরা প্রত্যক্ষ. করলেন 
এ অবস্থা; যোগশান্ে তাদের বিশ্বাস না হয় 
কিন্দপে1 

সে রাত্রিতে অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। 
কলকাতায় লোক পাঠানো! হল। নবগোপাল 
কবিরাজকে নিয়ে গিরিশ এলেন গভীর 


রাত্রিতে । ঠাকুরকে ঘিরে শক্কেরা বসে 
আছেন_বিমর্ষভাবে | ঠাকুর বলছেন মৃছু 
বরে সেই আশ্চর্য কথা £ 


[৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


“দেহেঘ অনুখ, তা হবে। দেখছি পঞ্চ 
ভূতের দেছ।' 

,গিরিশের দিঁকে তাকিয়ে বললেন £ “অনেক 
ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি | তার যধো এই ববপটিও 
(নিজের মৃতি ) দেখছি।”১০ 

মণির হাত থেকে পাখাঁটি হাতে নিয়ে 
বললেন £ “এই পাখা যেমন দেখছি,_সামনে 
প্রত্যক্ষ, ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে ) দেখেনছ। 
আর দেখলাম, তিনি ( ঈশ্বর ) আর হৃদয় মধ্যে 
যিনি আছেন, এক ব্যক্তি***1*১১ 

কে এ কথাগুলি বলছিলেন ? 

ভাল করে ভেবে দেখেছি কি যিনি ঈশ্বর 
তিনিই বলছিলেন ঈশ্বরীয় কথা? তাই 
বলছিলুম ঠাকুর বরাবর চৈতন্য উদ্ব-দ্ধ করার 
কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। কল্পাতরুর দিনে বাচ- 
বিচার না! করে সকলকে ধন্য করেছিলেন 
তাতেই একটু বেশী প্রচার হয়ে পড়েছিল। 
হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্াতেই হৈ-চৈ হয়েছিল 
খুব | 

চৈতন্য কি ঠাকুর & একদিন জাগিয়েছিলেন 
আর তারপর সব হয়েছে অন্ধকার? আমর! 
যে আলোক-ছ্যুলোকের উত্তরাধিকারী গে ! 
একথাটি জানতে হবে। 

এই যে আমাদের সংসারের দগ্ধ হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি বসিয়ে রেখে 
গেলেন, এই ষে আমাদের মা-একে কি 
আমরা সাধন করে পেয়েছি? এমন লোক 
কে আছে চরাচরে একজন যে আমাদেন মাকে 
দেখেছে অথচ যার দৃ়ি পরিচ্ছন্ন হয়নি? জেগে 
ওঠেনি ভেতরে একটি ঘুমস্ত শুভ শক্তি? 
ক্রিয়াশীল হয়নি অন্তরে একটি শিব-সংকল্প? 


১৯ জীম £ র্রীরামকৃফকথামুত, জ্ষ খণ্ড, ১৩৭৪, 
পৃ ২৪৯ 


১১ ধ,পৃ ২৫৮ 


ফান্তুন, ১৩৭৬] 


মা-ই ঠাকুরের জ্ঞানার্জন | এ অঞ্জন যার 
চোখে লেগেছে তার দৃষ্টি খুলে গেছে । তাকে 
আর আধারে কেঁদে বেড়াতে হবে না। মাকে 
যে অত করে বললেন যে, তাকেও দেখতে হবে 
এ অসংখ্য নিয়দৃষ্টি কীটগুলিকে, যারা আধারে 
কিল-বিল করছে, এতেও ছিল না কি জীবের 
চৈতন্ত-স্ফুরণের জল্পনা ? আর এ যে পিপড়ের 
সারিকে মা অতন্জ্র সাধনায় পরমাম্ম জোঁগালেন 
এত কষ্ট সয়ে, এ দেখেও কি হবে না! আমাদের 
চৈতন্ব যে পি২পডের মা-ই জগতের মা? এ 
যদি হল আর বাকি রইল কি? 

আর এ যে প্রোজ্জল হিরণাপুরুষ ধীর 
বাণীতে অগ্নি-বিন্যাস, দৃষ্টিতে প্রেমপীযৃষ, গ্রতিতে 
ধর্ম-বিদ্তার-_তিনি যে দেশে-দেশাস্তরে কম্ু- 
কণ্ঠে ঘোষণা করলেন £ ওঠ, জাগো, 
চরৈবেতি» আর &ঁ যে চলল মানুষের মিছিল 
ইতিহাসের তেপাস্তরের নানা পথে, রত হল 
জগৎ জুড়ে ভেতর-বাইরের শৃংখল-ভাঙ্গার 
সাধনার, নবারুণরূপে আবাহন করল সব 
জাগরণকে; ভাষ! দিল মুকের মুখে, আশ! দিল 
পিউ হৃদয়ে--এটিও ছিল ঠাকুরেরই চৈতন্য- 
জাগানোর শৈলী । নরেনকে যে এত যত্বে ও 
সতর্কতায় গড়ে তুললেন দিব্য ভাস্করের মতো! 
এর পেছনে ছিল জীবোদ্ধারের হচ্ছ জল্পনা । 
জীবোদ্ধারের শৈলীটিই এ যুগে চৈতন্ব-জাগানো 
তাই নরেনকে করলেন ভ্রাম্যমাণ চৈতন্য- 
মশাল। সমাধিলাভের পরেও নরেনের শান্তি 
কেডে নিলেন। আর তার বিশাল হৃদয়ে 
ধরিয়ে দিলেন অহেতুক জীব-প্রেমের আগুন । 
তারপর সে-আধারে নিজ সকল আধ্যাত্মিক 
শক্তি টেলে দিয়ে হলেন ফকির। ফিকিরটি 
কিন্তু এই ; আরো! অনেক দিন ধরে জীবো- 
দ্বারের তুরূহ কর্মে, চৈতন্ব-জাগানোর কর্মে 
সন্ত থাকা | বিবেকানন্দের যাধ্যমে ঠাকুর 


৩ 


শ্্রীবামকৃ্ণ ও হাটে প্রেমের হাড়ি-ভাঙ্গার রঙগ-কথা 4৩ 


জগতে যে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তার 
খোজ কয় জন ঠিক-ঠিক বেখেছে ! 

এ পুণ্যদেহে অত কঠিন ব্যাধি হল কেন? 
দেখতে আমাদের মতো হয়ে এসেছিলেন 
কিনা । আমাদের মতো রোগজীর্ণ দেহে বাস 
করেও যে ঈশ-রসে মজে থাকা যায় এটি 
বিশেষ করে প্রমাণ করতে কি? 

অন্য কারণও ছিল। 

প্রথম কারণ গিরিশের পাপ গ্রহণ করে তার 
দেহে ব্যাধি। বললেন ২ “গিরিশের পাপ! 
আহা । ও যে কউ ভোগ করতে পারবে না! 

এই যে জীব-কারুণোর হ্বদয়ৰিদারী 
নিদর্শনটি দিলেন অবতীর্ণ ভগবান, এতেও 
কি জীবের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হবে না? ভগবানের 
যে কত প্রাণের বন্ত মানুষ, আমরা ষে তার 
কাছে কি এতেও কি হাড়ে হাড়ে বুঝব না? 

অসুখের দ্বিতীয় কারণ £ ভক্ত সেবকদের 
তার চার পাশে একত্র করা, এক সুত্রে গেঁথে 
দেওয়া, এক সংঘে সংহত করা । 

তৃতীয় কারণ নিজেই নির্টেশে করেছেন এ 
কথায় £ “এরই তেতর ম৷ স্বয়ং ভক্ত হয়ে 
লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থ। হল 
দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জল জল করছে। 
বুক লাল হয়ে গেছে । মা-কে বললুম, মা, 
বাইরে প্রকাশ হক্কো না, ঢুকে যাও। তাই তো! 
এখন এই হীন দেহ।”১০ 

এই হীন দেহ হয়েছিল বলেই আকাশের 
অযুত তূর্য আপন কিগণ স্রিগ্ধ করে শুকনে! 
খড়ের ওপর মানুষের দাওয়ায় বসে অত 
অস্বত প্রেমালাপ জমাতে পেরেছিলেন । এত 
কাছে এত নিবিড় ভাবে এত সহজে. অবতীর্ণ 


১৩) শ্রম £ জ্ররামকফফখাসৃত, ওর্থ খওড। ১৩৭৬, 
পৃঃ ২৪, 


৭৪ উদ্বোধন 


ভগবানকে কে কবে পেয়েছিল? অযুত সূর্যের 
প্রভায় যদি বিভাদিত হতেন, পারতুম কি 
আমরা তখন তাঁকে নিজের ঘরের মেঝেতে 
ছেঁডা মাছ্ুরের ওপর বসতে বলতে 1 আর 
তাতে দুষ্কতিনীশন ও ধর্মসংস্থাপন এমন ভাবে 
হচ্ছিল যে, শুকনে! মাঠের আল বেয়ে আর 
যেতে হচ্ছিল না-মাঠের ওপর দিয়েই 
সোজা পাড়ি! 

এ প্রবাহ আজে বয়ে চলেছে | পৰম 
কারুণিক ঠাকুরের 'করুণাপ্রবাহ কত ভাবে 
যে জীবের চৈতন্ব-জাগবরণের কর্মে রত আছে 
আজ এই ভূ-বিশ্বে তার পরিমাপ করা সাধারণ 
জীবের পক্ষে সম্ভব নয় । পরিমাপের প্রয়োজনও 
নেই। 

(৬) 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে প্রণত- 
বন্ধাঞ্জলি হয়ে এ কথাটি শুধু বলব উপসংহারে £ 
আমরা রামকৃষ্ণভক্ত, এ সতাটির যাথার্থ্য যেন 
অনুভূত হয় আমাদের মর্মে মর্মে। এ কথাটি 

যেন আমরা! স্বপ্রেও না ভুলি । 

প্রথম কথা : ধারা রামকৃষ্ণতক্ত তার! 
হুবেন সত্যাশরয়ী, ধর্ম/চারী ও অভয় । 

তারা যে শুধু সত্যাশ্রয়ী হবেন তা! নয়, 
তারা সত্যকে করবেন বহ্ছিমান ও বেগবান । 

ভার! যে শুধু ধর্মাচারী হবেন তা নয়, 
তারা ধর্মকে করবেন প্রাণবান, হৃদয়বান | 

ভারা যে শুধু অ্ুয় হবেন তা নয়, তারা 
কররেন অভয়দান। 

তারা সত্যের, ধর্মের ও অভয়ের অগ্নি- 
বিন্যাস করবেন সকল চিন্তায় ও কর্মে । 

ধারা জেনেছেন-মেনেছেন ভগবান আছেন 
ও তগবানলাতই জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁরা এমন 
ভাবে চিন্তা ও কর্ম করবেন যাতে জীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে প্রতি পদক্ষেপে এগিয়ে 


[*২তম বর্--২ম় সংখ্যা 


যাওয়! চলে সহজ্ম বিরুদ্ধ ভাব ও বাধা-বিদ্বের 
মধ্য দিয়ে। অন্যেরা অধর্ম করছে বলেই তারা 
বিভ্রান্ত বা পথভ্রান্ত হবেন না| এক বর্ধায় 
জল হলনা বলে কি খানদানী চাষী চাষ 
ছেড়ে দেবে? 

ধারা রামক্ৃষ্জ-ভক্ত তারা এ্রহিকতার 
বর্ণাটো ভুলবেন ন| কিছুতেই । ধারা “বস্ত'র 
সন্ধান পেয়েছেন, তার। কি আর “অবস্তর 
ঝলকে চোলে? তারা নিশ্চিতই হবেন 
বস্ত'-বাদী। 

ধার! রামকৃষ্ত-ভক্ত তার হবেন মায়ের 
ঘরের ছেলে । তারা৷ শক্তি সাধন করবেন £ 
দেহের শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি । 
তারা মনের শক্তি দিয়ে দেহের শক্তিকে 
সংযত--সংহত করবেন ও আত্মার শক্তিতে 
মনের শক্তি লয় করবেন। আর তারা এ 
কথাও নিশ্চয় জানবেন : ভক্তিই শক্তি। 

এই ভক্তি-শক্তির জোড়ে-তোড়ে তার! 
এগিয়ে যাবেন অন্তরে-বাহিরে, ধাপে-ধাঁপে, 
ত্যাগে-পেবায়» করায়ত করবেন অভ্যুদয় 
নিঃশ্রেয়স। 

ধার] সত্যি শক্তিশালী তারাই প্রেমিক 
হতে পারেন। এই প্রেমটিই সব চেয়ে বিশেষ- 
ভাবে দেম়। রামরুঞ্জ-ভক্ত হবেন প্রেমের 
প্রবণ, কারণ তিনি ছিলেন “চির-উন্মদ- 
প্রেমপাথার |” 

প্রেমিক হবেন নীলক্। ত্তাকে সব দিয়ে 
বিষটুকু কেড়ে নিতে হ₹ুষে যাতে সকলে 
উত্তীর্ণ" হতে পারে ভধধ্ব হতে উধর্বতর 
সোপানে। তাই চাই বিষ হজম করার শক্তি। 
প্রেমই সেই শক্তি। পবিভ্রতাই প্রেমের উৎস। 
তাই চাই চিত্তশুদ্ধি। 

আঙ্জকের এই বৈপ্লবিক দিনে ধর্মান্থেধীদের 
চাই হচ্ছ দৃ়ি, দোৎসাহ কর্মকূশলত আর 


ফাল্গুন, ১৩৭৬ ] 


বুকতরা দাহস! এই ধর্মক্ষেত্রে তাদের 
লড়াই করেই কীঁচতে হবে। ভগবান তাই 
এই শাশ্বত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন £ “তস্মাৎ 
সর্বেু কালেষু যামনপ্মর যুধ্য চ।' আবার 
বললেন £ 'মুধ্য বিগতঙ্জরঃ।' এই আদেশ 
শিরোধার্ধ করে নিয়ে এগিয়ে ঘেতে হবে 
বিরুদ্ধ শক্তির মাঝ দিয়ে। তবে অনাহত 
থাকবার ও নিশ্চিত জয়ী হবার কৌশলটি 
জানা থাকা চাই। কৌশলটি অতি সহজ ; 
চাই ম্মরণে মশনে জীবনের সকল সংগ্রামে 
ভগবানকে জড়িয়ে নেওয়া । আর তার 
জ্ঞানের আলোকে, প্রেষের আলোকে তার 
শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যুঝে যাওয়া। তারপর 
ফলাফল তাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া । 
এমন ভাবে এগিয়ে গেলে একদিন নিশ্চয় 


শাহং 


নাহং নাহং 


৭ 


আমরা দেখতে পাব কেমন অভাবিত ভাবে 
আমাদেরই জীবনে সত্য হয়েছে অবতীর্ণ 
ভগবানের প্রাণ-নিগড়ানেো। শেষ আশীর্বাদ £ 
“তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক ।” 

,এ কথাটি একটি শুধু শুভ ইচ্ছা নয়। এটি 
অবতীর্ণ ভগবানের একটি বিশেষ পূর্ণ 
আবিউ্ভাব। এতে রয়েছে ভগবানের ঘ1 দেয় 
তাঁরই ঘনীভূত নির্যাস, আর ভগবানের জ্ঞান- 
শক্তি ও ত্রাণশক্তি এক-কেন্দ্রিক করে দেওয়! | 
সকলকে দেওয়া | 

তাই এ আশীর্বাদ অক্ষয় ও অব্যর্থ । 

“কৃপাপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর । 

আপনি বিরাজমান লীলার ভিতর |৮১৪ 





১৪ শ্ত্রীঅক্ষয়কুমার লেন £ জীত্রীরামকৃঞ্পুখি, উদ্বোধন 


কার্ম।লয় ১৩৩১, পৃঃ ৬১৬ 


নাহং 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


এ কথা বলিতে যেন পারি মুহুমুহঃ-_ 
- আমি নহি, আমি নছি, তু তুছ' তুহ'। 
জীবনের কুরুক্ষেত্র ভগ্ন-উরু আমি 
কাদিয়া আকুলকণ্ঠে কহি, অস্তর্ধামী, 
তোমার তোমার আম ! নহি কারও আর। 
তুচ্ছ বিত্ত, তুচ্ছ খ্যাতি, তুচ্ছ অহঙ্কার ! 
হৃদয়ের দ্বার-প্রাস্তে আছে প্রতী।ক্ষয়া__ 
কখন্‌ ছুয়ার খুলি লইব বরিয়া 
চভামারে আমার রিক্ত নিরাসক্ত মনে ! 
যাই, যাই যাই প্রভু! কমল-চরণে 
এখনই সঈঁপিয়া দিব শুন্য মোর হিয়া ! 
জীবন-্বাশরি মোর দিবে না ভরিয়া 
 দিষাসুরে প্রিয়তম! মুৃতকল্প মোয়ে 
ডুবাও ডুবাও তব অমৃত-সাগরে। 


শ্বীকফ্-_তাহার আদর্শ ও শিক্ষা 
পূর্বাহ্থতি ] 


স্বামী তেজসানচ্দ 


বিবদমান কুরু-পাগুবের মধ্যে আসম্প যুদ্ধ 
নিৰারণকল্পে শ্রীকৃষ্ণ পাগবগণের রাস্ট্রদ্বতরূপে 
শান্তির প্রস্তাব লইয়া কৌরবসভায় উপস্থিত 
হইলেন | তিনি শান্ত, সংযত অথচ দৃঢকঠে 
সকলকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন, “বন্ধুগণ ! 
জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী, আত্মসংযমশীল? সাহসী 
ও বিচক্ষণ পাগুবগণের সঙ্গে আপনারা সন্ধি 
করুন। এই সন্ধি হইতে কেবল যে বন্ধুবান্ধব 
ও আত্মীয়স্বজনগণেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে 
তাহা নহে; সমগ্র তারতেই শাস্তি প্রতিঠিত 
হইবে। যাহার! হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্য 
শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য না করে, তাহারা 
অস্ভিমে অপরিসীম হুঃখভাগী হয়।” 
শ্রীকৃষ্ণের এই জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশ 
কৌরব-সভ্ভায় সমবেত প্রবীণ ও রিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণের অন্তরে সাড়া জাগাইলেও, ছুর্মতি 
ছূর্যাধন উহাতে কর্ণপাত না করিয়! দৃপ্তকণ্ঠে 
সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন__ 
“যাবদ্ধি তীক্ষয় সৃচা! বিধ্যেদগ্রেণ মাধব | 
তাবদপ্যপবিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাশুবান্‌ প্রতি ॥” 
_হে মাধব! তীক্কুসূচ্যগ্রদ্ধারা বিদ্ধ ভূমিটুকুও 
আমি পাগুবগণকে (বিনাযুদ্ধে ) প্রদান করিব 
না! ছুষৌধনের এই দস্ত ও হুঠকারিতার 
ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হুইয়! উঠিল এবং ছুই 
পক্ষের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেব্র-রণাঙ্গনে 
পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া! দণ্ডায়মান হইল। 
পাগ্ডব-সেনাপতি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের নির্দেশে 
তাহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ উতয় সেনার মধাস্থলে 
রথস্থাপন করিলে, অর্জুন যখন দেখিলেন যে, 
তাহার পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ, পিতামহ, আচার্ধ, 


মাতুল, ভ্রাতা, পুর্র, পৌন্র, তথা শ্বপ্য় ও 
সুহ্বদ্বর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, 
তখন তিনি সেই বান্ধববর্গকে দর্শন করিয়া 
অতীব করুণাবিষউ ও বিষ হইয়া শ্রীকষ্ণকে 
বলিলেন”হে মধুসূদন । হাহাদের জন্য 
আমাদের ন্বাজ্যভোগ ও ধনের আকাত্।, 
তাহারাই এই রণঙ্ষেত্রে ধন-প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতে সমবেত হুইয়াছেন। কে সথে! 
ইহারা আমাকে হত্যা করিলেও আমি 
ইহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এই 
পৃথিবীর কি কথা, ব্রেলোক্যরাজ্যের নিমিতও 
আমি ইহাদের সঙ্গে যুহ্ধ করিব না। শোক- 
ব্যাকুলহৃদয়ে অর্জুন এই কথা বলিয়া ধন্ন ও 
শর পরিত্যাগপূর্বক রখোপরি নিশ্চেউ হইয়া] 
উপবেশন করিলেন। শ্রীরুষ্ণের বুঝিতে 
বিলম্ব হইল না যে, অর্জুনের এই মানসিক 
চাঞ্চল্য ও ক্ষত্রিয়জন-বিগহিত ছূর্বলতা সাময়িক 
মাত্র। তাই, মোহগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষাত্রধর্মোচিত কর্মে উদ্বদ্ধ 
করিবার উদ্দেশে তাহার হিতার্থে ব্রিকীলদর্শী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমবেত সৈন্যগণের তুমুল 
হুঙ্কার ও অশ্বের হ্্ষাধ্বনির মধ্যে তাহাকে 
উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । শ্রীকষ্ের 
এই হিতোপদেশই পুণ্যভূমি ভারতে ও 
বহির্জগতে শ্রীমদূভগবদগীতা নামে অভিহিত । 
তিনি বলিতে লাগিলেন-_ 

হে অর্ভুন ! জীবমাত্রেরই আত্মা কোন 
সময়েই জন্মগ্রহণ করে না এবং কখনও হত 
হয় না। দেহাদির ন্যায় একবার জন্মলাভ 
করিয়া ইহা পুনর্বারর বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। 


ফাস্তুন, ১৩৭৬ ] 


বন্ততঃ, অন্তর এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে 
পারে না, অগ্নি ইহাকে দণ্ধ করিতে পারে 
না, জল আর্দ্র করিতে পারে .না এবং 
বামুও শুল্ক করিতে পারে না । অজ্ঞানতা- 
বশতই সকলে এই ভুমারূপে বিছ্বমান এক 
সর্বব্যাপী আত্মাকে নানাভাগে বিভক্ত মনে 
করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত তত্ৃজ্ঞ ব্যক্তি 
ইহাকে অনস্ত, অজর, অমর ও অবিভাজ্য 
বলিয়াই জানেন। এই জ্ঞানে প্রতিঠিত 
হইলে দেহের বিনাশ হইলেও ধীর বিদ্বান 
ব্যক্তি কখনও মোহের বশবর্তী হইয়া আত্ম- 
বিস্বৃাত কন না। এমগাবস্থায় তোমার মতো! 
বিজ্ঞ বীরের পক্ষে এইপ্রকাঁর দুর্বলতা শোতা 
পায় না। তুমি এই অশোভনীয় ক্লেব্য 
পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। 

এই কুরুক্ষেত্র বণাঙ্গনেই ভগবান শ্রীকৃষঃ 
আপাতবিরোধা সকল যোগ, মত এবং 
পথেরও সমন্বয় সাধনপূর্বক অর্ভূনকে মাধ)ম 
কন্দিয়! বিশ্ববাসীকে আরও শুনাইলেন-__ 

'ক্াননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, 
ফলাতিসদ্ধিবজ্জিত কর্মযোগিগণও সেই স্থানই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সাংখা ও যোগ-_ এই 
দুইটি উপায়কে যিনি এক বলিয়া দেখিতে 
পারেন, তিনি যথার্থ বস্তদর্শন করিয়! 
থাঁকেন ৮ ৪1৬ 

“সমত্ববৃদ্ধিযুক্ত মনীধিগণ কর্মজন্য ফল 
পরিত্যাগপূর্বক জন্ম্ূপ বন্ধন হইতে বিনিরমুঞ্জ 
হইয়া অনাময় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকেন ।” ২।৬১ 

"্মাহিতচেতা যোগী সর্ববস্থতেই সমদৃ্টি- 
সম্পন্ন হইয়া আত্বাকে সকুল ভূতের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করেন এৰং আত্মাতেও সকল ভূতকে 
প্রতিঠিত দেখিয়। থাকেন (” ৬২৯ 

“তুমি আমাতেই (বিশ্বন্ষপ পরমেশ্বরেই ) 


শ্রীকষ্ণ তাহার আদর্শ ও শিক্ষা ৭৭ 


সংকল্প-বিকল্লাত্বক অস্তঃকরণকে স্থাপিত কর 
এবং আমাতেই অধ্যবদায়বতী বুদ্ধি নিবেশিত 
কর। তাহা হুইলেই তুমি আযাতেই বাস 
করিতে পারিবে অর্থাৎ আমার বরপপ্রাপ্ত 
হইয়া আমাতেই যিলিত হইতে পারিৰে_ 
ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই |” ১২৮ 

তিনি অবশেষে ইহাও বলিলেন,__ 
“আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, 
আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর এবং আমাকে 
নমস্কার কর। এইবপ সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ- 
রূপ ভক্তি করিলে আমাকেই পাইবে__ইহা 
বমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি 
আমার প্রিয় |” ১৮৬৬ 

বস্ততঃ জ্ঞানযোগী “নেতি নেতি'-যুলক 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ছারা অজ্ঞানতাবশতঃ 
আত্মায় আরোপিত উপাধিসমুহ বর্জনপূর্বক 
যে তত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, 
কর্ধযোগী ফলাভিসম্ধি না রাখিয়া সকল 
কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণপুর্বক নিষ্কাম কর্মের 
দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সেই চরমজ্ঞানেরই 
অধিকারী হইতে সমর্থ হন। এইব্পে যোগ- 
ধ্যাননিরত যোগী পুরুষ আত্মসংযমন্ধপ যোগা- 
ভাস দ্বারা এবং ভক্তবৃন্দ ভগবানে সম্পূর্ণরূপে 
শরণাগত হইয়া অবিচল দৃঢ নিষ্ঠা ও 
অব)ভিচারিণী ভক্তির সাহাযো অস্তিমে সেই 
লক্ষে ই পীঁহছিয়া থাকেন। তাই তিনি 
বলিলেন__ 

“ষে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমূ। 
মম ব্ানুবর্তন্তে মনুষ্াঃ পার্থ সর্বশঃ ॥৮ ৪1১১ 
-ছে পার্থ, যে-সকল ব্যক্তি যে প্রয়োজনের 
জন্য আমাকে অবলম্বন করে, আমি তাহা- 
দিগকে সেই প্রয়োজনদানে অন্ুগৃহীত করিয়া 
থাকি। সর্বপ্রকারেই মনুস্গণ আমারই পথের 

অনুসরণ করিয়া থাকে । 


৭৮ উদ্বোধন [ ৭২তম বর্ধ--২ম্ব সংখ্যা 
শিবমহিয়£ভ্তোত্রেও.: অনুরূপ কথারই করিতে পারে না) তাই, সতাব্রষটা৷ ধষি 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,__ বেদব্যাষের অনুগ্রহে দিবাহৃড়িপ্রাপ্ত সঞ্জয় 
প্রুচীনাং বৈচিত্রাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। ভগবদগীতার অস্ভিয ক্লোকে ধতরাস্্রকে বলিয়া- 


নৃণামেকে। গম্যস্বমদি পয়সামর্ণব ইব ॥” ৭ 
-যেব্প খজু-কুটিল বিভিন্রপথগামী নদীসমূহ 
অস্তিমে একমাত্র অনন্ত সাগরেই মিলিত 
হয়ত হে ঈশ্বর । তক্রপ রুচিভেদে 
অনুস্তগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও, 
অবশেষে তাহারা পরমাত্বাস্বরূপ তোমাকেই 
প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 
পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
প্রিয়সখা অর্জনকে সর্বশেষে বিশ্বব্দপ প্রদর্শন 
করাইয়া তাহার অবিদ্ভাজনিত সকল ভ্রান্তি 
চিরতরে অপনোদনপূর্বক বলিলেন”. 
“সর্বধর্মীন্‌ পরিতাজ্য মাষেকং শরণং ত্র | 
অহং ত্বাং দর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্তামি 
মা শুচঃ ॥৮ ১৮1৬৬ 
_অর্থাৎ তুমি সর্বপ্রকার ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর , তুমি 
শোক করিও না । আমি তোমাকে সকল 
প্রকার পাপ হুইতে মুক্ত করিব। 
শ্রীকষ্ণের এই আশ্বীসবাণী শ্রবণ করিয়| 
প্রসম্নচিত্তে অর্ভূন তাহাকে বলিলেন__ 
*নষ্টো৷ মোহঃ স্মতি্ন্ধা ত্বতপ্রসাদানুয়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহ: করিস্তে 
বচনং তব ॥” ১৮1৭৩ 
হে অচ্যুত। তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ 
বিন হইয়াছে। আমি আত্মতত্ববিষয়ক 
স্মৃতি ( অর্থাৎ জ্ঞান) লাভ করিয়াছি |, আমার 
* সন্দেহ দুরীভূত হইয়াছে, এবং আমি স্থির 
হইয়াছি। আমি তোমারই কথানুসারে কাজ 
করিব । 
পসত্যমেব জয়তে নানৃতম্”--সত্যর জয় 
অবশ্যন্ভাবী। মিথ্য! বা শঠতা কখনও জয়লাভ 


ছিলেন-_ 
শ্যত্র যোগেশ্বরঃ কষে! যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রীবির্জয়ো ভূতির্ঘবা নীতির্তির্মম |” 
১৮৭৮ 

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্জ এবং যে পক্ষে 
গাণ্ীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয় বর্তমান, সেই 
পক্ষেই শ্রী, বিজয়, সম্পদ এবং অবাভিচার্িণী 
নীতি,__ইহাই আমার স্থির নিশ্চঠী। 

কুরুক্ষেত্র মহারণে ধর্ম-ও নীতিপরাক্্ণ 
পাণডবগণেরই জয় হইল” বিশ্বমক্ষলবেদীমূলে 
দনিববৃত্তির মহাবলি ঘটিল। জগৎকল্যাণ- 
চিকীর্ষ যুগাবতার ভগবান শ্রীক্ষষ্ণের পরিকল্পিত 
ধর্ষরাজ্য পুনংপ্রতিঠিত হইল। তিনি গীতা- 
মুখে সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বার্তা প্রচার 
করিয়া মানবজাতির সম্মুখে যে উদার সর্ব- 
জনীন আদর্শ স্থাপন করিলেন, তাহা চিরকাল 
সত্যপথযাত্রী সকলের পক্ষেই পথপ্রদর্শকরূপে 
প্রোজ্জল হইয়! থাকিবে । বিশ্বজগতের প্রাণ- 
পুরুষ শ্রীক্ষ্ণের বাণীতে আমরা গার্স্থ্য ও 
সন্ন্যাস, ত্যাগ ও নিঃষার্থ সেবা, নিরভিমানিত। 
ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয্ দেখিতে পাই। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে,--তিনি সর্বজনপূজ্য ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষৰূপে গৃহীত হইলেও, তিনিই 
ষেচ্ছায় বন্্প্রন্থে রাজসুয়যজ্ঞে আমন্ত্রিত 
সমবেত অতিথিবর্গের পাদ-প্রশ্ণালন করিয়া! 
বিশ্ববাপীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,-'কোন 
কাক্ধই তুচ্ছ বা নীচ নহে।' ত্তাহারাই ধন্য 
ধাহারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের অর্থ্য 
দ্বারা তাঁহার রাতুলচরপ বন্দনা করিয়া 
থাকেন। | 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী-প্রতিভা 


ফকান্থবনঃ১৩৭৬ ] 


বি্বমান এবং প্রত্যেকেই অনস্তশক্তির আধার | 
অজ্ঞতাবশতঃ সে তাহার অন্তর্ণিহিত অমিত 
শক্তি বিস্মৃত হইয়া নিজকে তুর্বল ও হীন মনে 
করে এবং তজ্জন্য কর্মদক্ষতা হারাইয়া নিশ্চেষ্ট 
ও নিরাশ হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্ে দিনাতিপাত 
করিয়া থাকে এবং সমাজ-দেহে পরগাছাতুল্য 
হইয়া সমাজ-শরীরের রক্তশোষণ ফরে। তাই, 
শ্রীকঞ্ণ প্রত্যেকের অন্তরের সুপ্ত পুরুষকার 
জাগ্রত করিবার উদ্দেন্যে, দৃপ্তকঠে ঘোষণ! 
করিলেন » 
“্উদ্ধরেদাত্বনাত্বানং নাত্বানমবসাদয়েৎ | 
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্্ৈধ রিপুরাত্মনঃ ॥৮ 
৬1৫ 

_সংসার-নিমগ্ন আত্মাকে আত্মার শক্তির 
সাহায্যেই সেই সংসার হইতে উধধর্বে উঠাইবে | 
আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। মানুষ নিজেই 
নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু । 

বন্ততঃ, এই পুরুষকারই সকলের ভাগ্য- 
নিয়স্ত। ও ভাগ্যনির্মাতা । আত্মবিস্থৃত ভারত 
অমিত শক্তির আধার হইয়াও আজ নিজকে 
ছুর্বল মনে করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইবার প্রেরণা ও পাথেয় হাবাইতে বসিয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকঠে ঘোষণ| করিয়াছেন, 
_ছূর্বলতাই পাপ। আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া 
এই ছূর্বলতাব্বপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে 
হইবে । তিনি আরও বলিয়াছেন, আমাদের 
ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় 
জীবনের মূল ভিত্তি। এই ধর্মেই আমাদের 
জাতীয় 'মন, জাতীয় প্রাণ-প্রবাহ দেখিতে 
পাইবে | ইহাই অন্থসরণ কর, তোমরা মহত্ব 
পদবীতে আরূঢ় হইবে ; যদি উহ! পরিত্যাগ কর 
তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয় । বেদাস্তের আলোক 
প্রত্যেকের গৃছে লইয়া যাঁও, প্রত্যেক গৃহে 
বেদাস্তের আদর্শাঙ্ছযায়ী জীবন গঠিত হউক, 


শ্রীক্জ_-াহার আদর্শ ও শিক্ষণ ৭৯ 


প্রত্যেক জীবাখ্মায় গুটভাবে যে ঈশ্বরত্ব 
অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। 
তাহা হইলেই তোমার সফলতার পরিমাণ 
যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই 
সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহাকার্ষের জন্য 
জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহাকার্ধে প্রাণ 
দিয়াছ। যেরূপেই হউক, সেই মহাকার্ধ সাধিত 
হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণ হইবে। 

আজ হইতে কিঞ্চিদিধিক সত্তর বৎসর পূর্বে 
ত্রিকালদর্শী ষাষী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,__ 
“আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া! জাগ্রত হইতেছেন, আর কেহই এক্ষণে 
ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, আর 
ইনি নিদ্রিত হইবেন না-কোন বহিঃশক্তিই 
এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না. 
কুন্তকর্ণের নিত্র! ভাঙ্গিতেছে।” তার সেই 
ভবিষ্তদ্বাণী সার্থক ও সফল হইয়াছে । ভান্রতবাসী 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
স্বাধীনত|র বিদ্বয়-বৈজয়স্তী উড্ডীন করিয়াছে। 
কিন্তু এই স্বাধীনতা-অর্জনের পর হইতে ভারত- 
বাসীর সম্মুখে যে-সকল গুরুতর সমস্যা সহশ্র- 
মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রগতির 
পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই হুগম 
পথ অতিক্রম করিতে হইলে জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে ভারতের নর-নারীকে সংঘবদ্ধ হইয়া 
অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। চারিদিক 
হইতে আজ বহিঃশক্র ভারতের সম্ভোলক্ধ 
সাধীনতা-রত্ব হরণ করিবার জন্য ভ্মকি 
দিতেছে। এই সক্কট-মুহূর্তে অসীমবীর্ধশালী 
ভারতের পক্ষে কোনপ্রকার ছুর্বলতাই শোভা 
পায় না। ভারতকে উদ্বন্ধ করিবার জন্য দেশ- 
প্রেমিকের কণ্ঠে তাই উদাত্ত গম্ভীর রে উদগীত 
হুইয়াছে,_ 
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“ঈশান, তুমি বাজাও বিষাঁণ, কর চেতনা দান । 
কোটি কে ধ্বনিয়া উঠুক, দীপক রাগিণী গান ॥ 
তাখৈয়! তাখৈয়া রুদ্রতালে নাঢুক 
সকল প্রাণ। 
জন্মভূমির সন্মানতরে হও সবে আগয়ান ॥ 
হের নাকি & অরাতিসৈন্য, ভারতসিংহদ্বারে। 
হুষ্কারে সদ! দক্তভভরে, স্বাধীনতা হরিবারে ? 
আত্মকলহে জীর্ণ তোমরা শিথিল 
সমাজ-মূল। 
জান না কি তুমি এই দুর্দিনে শক্ত. 
হানিতে শুল? 
ডাকিছে জননী বীর সন্তানে, রাখিতে 
তাহার মান। 
লক্ষ কোটি জোয়ান যেথায়, হবে তার অপমান ? 
মৃত্যুভীতি দুর হোক, শুনি জননীর 
আহ্বান । 
বীরদাপে চল উন্নত “রে, হিন্দু-মুসলমান ॥ 
জাগরে ভারত ! এ ঘোর নিশায়, ঘুম কি 
তোমার সাজে? 
ছুর্বার বেগে এগিয়ে চল, 
নিখিল বিশ্ব মাঝে ॥” 
কুরুক্ষেত্র রণাঙজণে বিষাদগ্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব 
অর্ভুনকে উদ্বদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে মহা- 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন-__“ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ 
পার্থ নৈতৎ ত্বয্পপদ্যতে । ক্ষুত্রং হদয়দৌর্বলাং 
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মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়! সর্বপ্রকার ভীতি ও দুর্বলতা 
পরিহীরপূর্বক ভারতের নর-নারীকে তাহাদের 
মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষাকল্পে ও তাহার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ম আজ সমবেতভাবে 
বদ্ধপরিকর হইতে হইবে”_-ভারতের গৌরবময় 
ধঁতিহা ও আদর্শকে আরও উজ্জ্বল করিয়া 
তুলিতে হইবে । তধেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অগ্নিগর্ভ বাণী ও সর্বজনীন আদর্শ সার্থক ও 
সফল হইবে ।-ভারত-সংস্কৃতির মূল উৎস 
উপনিষদও এই হুম পথ অজিক্রম করিবার 
উপায় নির্দেশ করিয়া উদাত্ত গম্ভীর ত্বকে 
বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন-_ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত | 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা! দুরত্যয়া 

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি ॥” 
_তীক্ষধার ক্ষুরের উপর দিয়া গমন যেমন 
বিপজ্জনক, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কুটিল 
পথে বিচরণ করাও তেমনি দৃষ্কর। সুতরাং 
শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমুন্নত জীবন ও আদর্শকে 
অবলম্বন কৰিয়া আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর এবং 
সনুষ্তত্বাপহারী সর্বপ্রকার দূর্বলতা দূর করিয়া 
জীবনপথে হুর্বার গতিতে অগ্রসর হও। শিবাঁঃ 
সত্ব নঃ পন্থানঃ।- মঙগলময় হউক আমাদের 


ত্যকোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥”২।৩ -সেই শক্তি- সকলের যাত্রাপথ। 
এস মধু ফান্তুন 
শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ 
বিশ্বহলাল । আজি আর্ত ধরার ছুঃখ ঘুচায়ে 


এই মধু ফান্কনে পুণ্য লগনে 
নিখিল হৃদয়ে এস গো আজ, 

সাজায়ে তোমারে মানস কুম্থমে 
পুজিব হাদয়ে হাদয়রাজ । 


তোমারি আলোয় সবারে জাগায়ে 
্দ্ঘ-বিতেদ কলুষ ঘুচায়ে__ 

ঘুচাও ধরার বেদনা-লাজ, 
সাম্যের রথে জগতের নাথ 

হে রামকৃষ্ণ! এস গো আজ । 


শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে 
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১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি ৯ম 
শ্রেণীতে পড়ি, দশম শ্রেণীতে উঠব । স্কুলের 
বাৎসরিক পরীক্ষ! দিয়ে আমি বাঁড়ীতে বসে 
আছি এমন সময় আমার এক কাকা! কর্মস্থল 
থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন ! তার যখন 
ফিরে যাবার*্দসময় হলো তখনও আমার স্কুল 
বন্ধ। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে 
বললেন_-কিরে, যাবি আমার সঙ্গে বেডাতে ? 
তোর তো স্কুল এখনও বন্ধ, চল্‌ না বেডিয়ে 
আসবি? এ প্রস্তাবে আমি একেবারে 
লাফিয়ে উঠলাম | চিরকাল আমার বেডাঁবার 
দ্ধ, এ সুযোগ কি ছাডি? কাজেই চললাম 
ক্তার সঙ্গে বেডাতে তার কর্মস্থলে । তিনি 
তখন কাজ করতেন রংপুর জেলার ছোট 
একটা শহরে । লালমণিরহাটের কাছেই এই 


শহর | 
কাকার কাছে আছি, এমন সময় লালমণির- 
হাট স্কুল খুলে গেল। আমার ছোট ভাই 


অর্থাৎ কাকার বড ছেলে হরিপদ (প্রেমরূপানন্দ) 
এই স্কুলে পডতো। তার আহ্বাশে চললাম 
তার স্কুল দেখতে একদিন । সেখানে প্রধান 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে ঘটনা- 
ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। তিনি ছু-একটা৷ প্রশ্ন 
করার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
তুমি পড়বে আমাদের স্কুলে? আমিও না 
ভেবেচিস্তে বলে বসলাম-_-তা পডতে পার, 
বাডীতে জিজ্ঞেস করে দেখব |, বাড়ী থেকেও 
সহজে অনুমতি পেয়ে গেলাম । কাজেই লাল- 
মণিরহাট স্কুলে ভরতি হয়ে গেলাম । 

প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক আমাকে 

|] 


অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমারও তাকে অত্যন্ত 
ভালে! লাগতো | নিত্য তিনি তার বাসায় 
আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। একবার বা 
একাধিক বার আমি যেতাম । কখনও কখনও 
ছুটির পর যেয়ে রাত নটা পর্যস্ত কাটিয়ে 
আসতাম | কেন যেতাম? কিসের আকর্ষণে 
যেতাম? প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীপ্বীমায়ের 
শিষ্ঠ। শ্তধু তিনি নন, তিনি, তাঁর মা, তার 
স্ত্রীও। তার ছুই মামা মঠের সঙ্যাসী, তার 
ছুই জ্ঞাতি-ভাইও মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন! 
তিনি আমাকে ঠাকুর-স্বামীজীর কথ! শ্ুনাতেন | 
শুনতে শুনতে আমি কোন্‌ জগতে চলে 
যেতাঁম, সময়ের খেয়াল থাকতো! না! ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা শুনে যাচ্ছি__তীব ক্লান্তি নেই, 
আমারও নেই। কখনও কখনও বই পডতে 
দিতেন, তাও পতাম ঘণ্টার পর ঘন্টা। 
তার মা শুনতে চাইতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপৃথি | 
সুর করে পড়ে শুনাতাঁম তাকে | প্রধান 
শিক্ষক ধ্যান-জপ করতে বলতেন। বাড়ীতে 
ফিরে যেয়ে যতক্ষণ পারি ধ্যান-জপ করতাম | 
অন্য শিক্ষকেরা বলতেন-_বৃত্তি পেতে হবে; 
পরে জজ-ম্যাজিস্টরেটে হতে হবে। প্রধান 
শিক্ষক বলতেন ওসব কথায় তুমি কান 
দিও না, তুমি ভালে! সাধু হও--এই আমি 
চাই।” একদিন তাঁর এই কথ! শুনে তার স্ত্রী 
বিরক্ত হয়ে বললেন-_-এ কি তোমার কথা? 
পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ) পার তুমি 
তোমার নিজের ছেলেকে সাধু হতে বলতে ?? 
প্রধান শিক্ষক উত্তর দিলেন, “আমার ছেলে 
যদি সাধু হয়, তাহলে সেটা তার এবং 
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আমাদের সমস্ত বংশের সৌভাগ্য বলে আমি 
মনে করব। প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের 
যে-সব সন্তানদের দেখেছেন, তিনি তাদের 
কথা বলতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম 
মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ-_-এ"দের সঙ্গ তিনি 
করেছিলেন | আমাকে বলতেন-__“মহাপুরুষ 
মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন | এই বেল! 
যেয়ে তাকে ধরে, তার কৃপাভিক্ষা কর, তার 
কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর।' আমি 
মনে মনে তখন থেকেই মহাপুরুষ মহারাজ্রকে 
গুরুপদে বরণ করে নিলাম। ভাবলাম যে- 
ভাবে হোক মঠে যেয়ে তার পাদপয্মে শরণ 
নেবে! । 

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা! হয়ে গেশ। প্রধান শিক্ষক 
এবং অন্যান্স শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে আমি কলকাতায় এলাম | ইচ্ছা মঠে 
যাব, তারপর দেশে ফিরব | বিদায় নেবার 
সময় প্রধান শিক্ষক তার মামা পৃ্গনীয় সত্যেন 
মহানাজ (স্বামী আত্মবোধানন্দ )-এর নামে 
এক পত্র আমার হাতে দিলেন। তিনি 
জানতেন না যে, অত্যেন মহারাজ তখন 
মায়াবতীতে । তাতে কিন্ত আমার কোন 
অসুবিধা হয়নি । ট্রেশে আসতে এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা কিনলাম। যত দূর মনে পড়ে 
-স্বোধীনত!'। সেইটাই তার প্রথম সংখ্যা। 
পাতা উল্টাতেই দেখি মহ'পুরুষ মহান্বাজের 
ছবি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন পত্রিকাটিকে । 
বার বার তাকে প্রণাম করলাম । কলকাতায় 
খিদিরপুরে দাদার কাছে উঠলাম। সেখানে 
ছু-এক দিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লাম মঠের উদ্দেশে । কোন্‌ দিকে মঠ 
কোন ধারণাই ছিল না। পমন্ত পথ জিজ্ঞেস 
করতে করতে চললাম । কলকাতায় সাইকেল 
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চড়ার কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানতাম লা। 
যেভাবেই হোক মঠে পৌঁছুতে হবে এই ছিল 
সহ্বল্প। খুব সম্ভব সকাল দশটায় বেরিয়ে 
পড়েছিলাম, মঠে যখন পৌছুলাম তখন বিকেল 
তিনটে | ঠাকুরঘর কেবল খোল! হয়েছে। 
বেলুড বাজারের পথ দিয়েই বোধ হয় মঠে 
টুকেছিলাম | শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরের সামনে 
আসতে একজন মহারাজকে পেলাম। 
শ্ীশ্রীমহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে এ মহা- 
রাজের নির্দেশে অনুসারে ঠাকুরঘরের দিকে 
চললাম । তখনও মন্দির হয়নি, পুরাতন 
ঠাকুরঘরে ঠাকুর রয়েছেন । দোতলায় উঠবার 
সিঁড়ির কাছে পা দিতেই মহাপুরুষ মহারাজের 
ঘরের পশ্চিম দিককার জানাল! খুলে গেল। 
কি দেখলাম, ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারব 
না। কি দিব্যকাস্তি মুর্তি! মানুষের এমন 
রূপ হয় জানতাম না! আমাকে দেখে ভয়ানক 
থুণী! বললেন_“তুই কোথা! থেকে এলি? 
আয়, আয় আমার কাছে।” কগ্পেক বার 
বললেন এ কথা । আমি আডষ্ট হয়ে গেলাম | 
কি বলব» কি করব বুঝতে পারছিলাম ন|। 
তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন-- “যা, 
ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়)” স্বপ্লাবিষ্টের 
মতো আমি ঠাকুরঘরে যেয়ে প্রণাম করে নীচে 
নেমে এলাম। ততক্ষণে দুজন সন্ন্যাসী 
আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শিয়ে 
যাবার জন্য এসে গেছেন। তাদের সঙ্গে উপরে 
গেলাম | মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাষ করতে 
তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি ম্যাট্রিক 
পরাক্ষা দিয়েছি এবং সাইকেলে করে খিদির- 
পুর থেকে সমস্ত পথ এসেছি শুনে তিনি অবাক । 
এত ছোট ছেলে কি করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা 
দিল, কিকরে কলকাতার জন্াকীর্ণ পথ দিয়ে 
সাইকেলে করে এলে! এ তিনি ভাবতেই 
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পারেন নাঁ! সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি 
বলতে লাগলেন--“দেখ, দেখ, এইটুকু ছেলে 
ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে আবার এতটা পথ 
সাইকেলে করে এসেছে!” আমি বাস্তবিক 
অতট1 ছোট ছিলাম কিনা সন্দেছ। আমার 
বয়েস তখন ষোল, তবে দেখতে হয়তো ছোট 
ছিলাম । তিনি অনেক কথ! জিজ্ঞেস করলেন, 
আমি কোন কথারই উত্তর ওছিয়ে দিতে 
পারলাম না| চিরকাল আমি মুখচোরা আর 
এ বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে এসে আমার 
জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল । ভয় 
তক্তি মিশিয়ে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে 
গিয়েছিলাম | কিন্ত তিনি তো অন্ত, তাই 
আমি কথ! বলতে না পারলেও আমার মনের 
কথা বুঝতে পারছিলেন। তাই এত ধৈর্য 
ধরে আমাকে বারবার প্রশ্ন করে খ্ামাকে 
দিয়ে আমার কথা বলিয়ে নিচ্ছিলেন । বেশ 
অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর একজন 
সেবককে বললেন,--একে জ্ঞান মহারাজের 
সঙ্গে পরিচয় করে দাঁও, আর কিছু প্রসাদ 
দিয়ে দাও।” আর আমাকে সাবধানে বাড়ী 
ফিরে যেতে বললেন, আমি জ্ঞান মহারাজ 
এবং অন্যান্য মহারাজদের প্রণাম করে পরিপূর্ণ 
হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম । 

কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি 
এমনই আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম যে, 
তারপর দিন আবার ঠিক সেই সময়ে মঠে যেয়ে 
উপস্থিত । আমাকে দেখেই মহাপুরুষ মহারাজ 
বলে উঠলেন_“তুই আবার এসেছিস? তোর 
কি পড়ান্তন! নেই 1” আমি বললাম__-“মহারাজ» 
আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে । এখন আবার 
কি পড়াশুনা! ?” তিনি বললেন--"তা হোক, 
তুই এরকম ঘন ঘন আসবি, তারপর তোর 
বাড়ীর লোক আমাদের দোষ দিক, বলুক 
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আমরা তোকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নিচ্ছি।” আমার বাডীর লোক এ বিষয়ে 
খুবই উদ্দার ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে 
পারলাম না। ভয়ে বুক কাপতে লাগলো! । 
আমি সেদিন জ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য মহা 
রাজদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম | 
তার ছৃ'এক দিন পরে আবার মঠে গেলাম । 
খুব ভয়ে তয়ে গেলাম, পাছে আবার ধমক 
ধাই। এবার কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ 
কিছু বললেন না। একটু যেন ওঁদাসীন্য 
দেখালেন। তাতে আরো! ভয় পেয়ে গেলাম। 
আমি সেদিন হয়তো যেতাম না, কিন্তু দেশের 
বাড়ীতে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে বিদীয় 
নিতে গিয়েছিলাম । সাহস করে সে কথ। যদি 
বলতে পাঁরতাঁম, তাহলে হয়তো! তিনি আমাকে 
ক্ষমা করতেন। কিন্তু বলতে পারলাম না । 
পরীক্ষার ফল বেরুলে কলকাতায় কলেজে 
পডতে এলাম । কলেজে পড়ার সময় প্রায় 
প্রত্যেক রবিবার মঠে যেতাম শকালে 
যেতাম, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম । বিশেষ 
বিশেষ উৎসব-দিনেও যেতাম । কখনও- 
কখনও রাত্রি-বাসও করেছি । মঠে যেয়েই 
মহাপুরুষ মহারাঁজকে প্রণাম করতাম, আবার 
আসার সময় তাকে প্রণাম করে আসতাম । 
কোন কথা বলতে আমার সাহস হতে! না, 
কিন্তু তিনি করুণাতবে আমার দিকে 
তাঁকাতেন, তাতেই আমি যথেষ্ট মনে করতাম। 
কখনও হয়তে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন --“কিরে, 
কেমন আছিস্‌?” আমি কোনমতে উত্তর 
দিয়ে পালিয়ে আসতাম । ৩1৪ মাস এভাবে 
যাতায়াতের পর মঠের কয়েকজন মহারাজ 
আমার অভিভাবক-স্থানীয় হয়ে গেলেন। 
তারা আমার ইহকাল-পরকালের চিষ্তা 
করতেন। তাদের একজন একদিন আমাকে 
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জিজ্রে। করলেন আমি দীক্ষার কথা ভেবেছি 
কিনা, আমি নিতা নিজের খেয়ালমত ধ্যান- 
জপ ক তাম, দীক্ষার কথাও ভাবতাম, কিন্ত 
মহাপুকষ মহারাজকে বলতে সাহস হতো 
না। এই কথা শুনেই বললাম-_যদি ব্যবস্থা 
করে দেন, খুব ভালো হয়।” তিনি বোধহয় 
সতোন মহারাজকে বলেছিলেন, কারণ কিছু- 
দিনের মধোই সতোন মহারাজ এসে আমাকে 
ডেকে বললেন-_-“আয়, আমার সঙ্গে । সঙ্গে 
আরও হ্র-একজন মহারাজ চললেন। আমি 
সত্যেন মহারাজের পিছনে চললাম জডসড় 
হয়ে। বুক কাপতে লাগলো, ভয় যদি 
মহাপুরুষ মহারাজ অযোগ্য বলে ফিরিয়ে 
দেন। অযোগ্য তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ফিরিয়ে 
দিলে আমার এত দিনের স্বপ্ন ও সাধ 
যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সত্যেন মহারাজ 
মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেয়ে বললেন 
“মহারাজ, এই ছেলেটি বেশ ভালো, এ কি 
বলতে চায় আপনাকে ।, আমাকে উনি ঠেলে 
দেবেন এভাঁবে-আামি আদে প্রস্তুত ছিলাম 
না। এসব ক্ষেত্রে কি বলতে হয় তাঁও 
জানতাম না| কোন ন্নকমে বলে ফেললাম-_ 
“মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন 1 বলেই 
কাদতে লাগলাম। একটু স্মিত হাসি 
হেসে করুণাসাগর মহাপুরুষ মহারাজ 
বললেন-_-“তুমি দীক্ষা চাচ্ছ? তা দেখ, 
বাবা” আমরা তো আর পেশাদারী 
গুরু নই। তুষি ঠাকুরের নাম করবে, সে তো! 
ভালো কথা । বগ আমার সঙ্গে সঙ্গে”, বলেই 
মহামন্্র বলতে লাগলেন । তার চক্ষু মুদ্রিত, 
ধ্যানাসনে তার বিছানায় বসেই মন্ত্র বলতে 
লাগলেন । ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে মহা- 
রাজরা সবাই বেরিয়ে গেছেন | আমি মেঝেতে 
তার দিকে মুখ করে বসে তার সঙ্গে সঙ্গে 


[তম বর্--২য় সংখ্যা 


মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কতক্ষণ এ 
ভাবে কাটল আমি বলতে পারি না। মহা- 
পুরুষ মহারাজের কস্বর থামতেই আমার 
খেয়াল হলো । তিনি বললেন-_-“যাঁও; এবার 
ঠাকুরঘরে যাও ।” আমি নীচে নামতেই 
একজন মহারাজ বললেন-তুমি স্নান করে 
ঠাকুরঘরের বারান্দায় যেয়ে বসে থাক, মহা" 
পুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে তোমাকে আবার 
মন্ত্র দেবেন।' তাঁর কথায় আমি ত1 করলাম 
বটে, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আঁর আমাকে 
ডাঁকলেন না । আমি বিকেলে প্রণাম করতে 
যেয়ে সামান্য প্রণামী দিয়ে এলাম তাকে । 

এর কিছুদিন পর একদিন গঙ্গার দিকৃকাঁর 
বারান্দার রেলিঙ ধরে তিনি ক্াডিয়ে আছেন 
একা, এই সময় আমি যেয়ে তাকে জানালাম 
যে, আমি যেখানে থাকি সেখানে ধান জপ 
করতে বসলে অন্বেরা ভয়ানক ঠাট্টা বিদ্রপ 
করে। আমি তাই রাস্তায় চলতে চলতে 
ঈশ্বরের নাম করি। শুনে তিনি খুব থু্লী 
হলেন, বললেন, “যেখানেই হোক ঈশ্বরের নাম 
করলেই হলো, যত পার তার নাম কর, নাম 
কবে ধন্য হয়ে যাও।” তারপর একটু থেমে 
বললেন--“তবে দেখ, বাবা, গাড়ী চাপা পড়ে৷ 
না যেন।” বলে একটু হাসলেন। আমিও 
হাষলাম। তার ধারণা আমি তখনও ছেলে- 
মান্ষ | এ সব কথার পর হঠাৎ আমার বুকে 
হাত দিয়ে দুএকটা কথা বললেন। অদ্ভুত 
সে-সব কথা । সে-সব কথার তাৎপর্য তখন 
বুঝিনি, এখনও বুঝতে পারিনি । সব শেষে 
শ্ীপ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও 
বলে দিলেন ! এই শুভ দিনের স্মৃতি মনে 
জাগলে আমি অবাকৃ হয়ে যাই। আমার 
জীবনেও যে এমন ঘটন| ঘটতে পারে_-এ আমি 
এখনও বিশ্বাস করতে পারি ন] ! 


ফাস্তুন; ১৩৭৬] 


প্রায়ই মঠে গেলেও সবদিন মহাপুরুষ 
মহারাজকে এক! পেতাম না। প্রায়ই ঘরে 
তক্ত বা সাধুরা থাকতেন । প্রণাম করে অনেকে 
দাড়িয়ে থাকতেন, আমিও থাকতাম | অনেকে 
অনেক প্রশ্ন করতেন মহাপুরুষ মহারাজকে, 
তিনি উত্তর দিতেন শুনতাম । আমারও হচ্ছ! 
হতে। প্রশ্ন করি, কিন্তু কখনও সাহস হয়নি প্রশ্ন 
করক্যে। আমার যে কোন প্রশ্ন ছিল তা! নয়, 
তবে সবাই করছে দেখে আমারও করতে ইচ্ছা 
হতো । তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনও 
কোন প্রশ্ন যদি সত্যসত্যই মনে জাগতো!, 
তাহলে প্রায়ই দেখতাম সেই প্রশ্ন কেউ না 
কেউ করেছে আর মহাপুরুষ মহারাজ তার 
উত্তর দিচ্ছেন। মারো মজা লাগতো যখন 
দেখতাম, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি 
মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন 
গ্রশ্নটা আমিই করেছি! একটা কথা এখানে 
উল্লেখ করতে পারি । অনেক লোকের পিছনে 
দাডিয়ে থাকলেও প্রায়ই দেখতাম মহাপুরুষ 
মহারাজ আমার দিকে তাঁকিয়ে কি যেন ইশারা 
করে বলছেন। তার ইশারার অর্থ অন্ততঃ 
আমি যা করতাম তা হচ্ছে_-“থুব হবে, বাবা, 
খুব হবে ।” এ হয়তো! আমার কল্পন!, কিন্তু এই 
কল্পনা কর আমি অনেক সাহস পেতাম । 
একবার কিন্তু আমাকে মুখেও একথা বলে- 
ছিলেন। আমি কি একটা যেন বলেছিলাম, 
তার উত্তরেই একথা! বলেছিলেন । তখন আমি 
সাধু হয়েছি এবং মঠে আছি। দেদ্দিন তাকে 
একা! পেয়েছিলাম । আর একদিনও আমাকে 
অভয় দিয়েছিলেন, আমি তখন দেওঘর বিদ্া।- 
পীঠে থাকি কোন এক ছুটিতে মঠে এসেছি । 
ছুটি শেষ হবার মুখে মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম । বললাঁম-- 
“মহ।রাজ, আমি বিদ্যাপীঠে ফিরে যাচ্ছি।” 


শরপ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রাস্তে ৮ 


তিনি বেশ জোর গলায় বললেন--“যা না, বাবা 
বৈগ্যশাথ আছেন, তিনি দেখবেন। ভয় কি?” 
এই সময়ে মহ্থাপুরুষ মহারাজ আমাকে “দেও- 
ঘরের কানাই” বা লম্বা কানাই' বলতেন। 
আমি ততদিনে বেশ লম্বা হয়ে গেছি। 

একবার এক মজার ঘটন। ঘটেছিল | আমি 
মঠে আছি, এমন অময় আমার চেয়ে কয়েক 
ক্লাস নীচে পড়তে] এমন একটি যুবক এসে 
বললো, “আমি দীক্ষা নেবো, আপনি ব্যবস্থা করে 
দিন।, সেও আমাদের স্কুলের প্রধাঁন শিক্ষকের 
সংস্পর্শে এসে মঠের প্রতি আক হয়েছিল | 
তাঁর পীভাপীডিতে তাকে নিয়ে সোজ মহাপুরুষ 
মহারাজের কাছে গেলাম। সেদিন কোথ! 
থেকে এত সাহস হলে! বলতে পারি না। যেয়ে 
ছেলেটির পরিচয় দিয়ে বললাম--“মহারাঁজ, 
আপনি একে কৃপা করুন| কী এক দিব্য 
হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! 
বললেন--“বেশ, হবে| বস্‌ তোরা ভুজন।” 
আমরা মেঝেতে বসে পডলাম। কেন বসতে 
বললেন বুঝতে পারছিলাম নাঁ। বসতে পারব 
কিছুক্ষণ তার কাছে-এই তো যণষ্ট। আমরা 
বসলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন--“তোকে 
কি মন্ত্র দিয়েছিলাম বল্‌।” আমি তো] প্রমাদ 
গনলাম। অন্ব লোক থাকতে মন্ত্রবলি কিকরে? 
আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বললেন-- 
“আরে ছোঁডা, আমাকে বলতেও তোর 
আপত্তি?” তখন আশ্বস্ত হয়ে বললাম । আশ্চর্ধের 
বিষয়, আমার এ সঙ্গীটিকে আমার মন্ত্রই দিলেন, 
ঠিক যেভাবে আমাকে দিয়েছিলেন, সেই ভাবেই 
দিলেন | আমার এ সঙ্গীটি এত সহজে তাঁর 
কপা পাবে তা ভাবতেই পারেনি । সে বুদ্ধি- 
মান। ফুল, ফল সঙ্গে করে কিছু এনেছিল, 
সেগুলি মহাপুরুষ মহারাজকে দিল, আর তাঁকে 
প্রণাম করে মহাখুশী হয়ে বাড়ী চলে গেল। 


৮৬ উদ্বোধন 


একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিন । 
সেবার খুব ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। কী 
চোখ-ঝলসালো বূপ তার সেদিন দেখেছিলাম । 
কতবার যে লুকিয়ে তাকে দেখে এসেছি তার 
ইয়ত্বা নেই। মাঝে মাঝে যেয়ে প্রণামও 
করছিলাম তাকে । প্রত্যেকবারই আমার 
প্রতি প্রসন্ন দর্টি এবং মৃদু হাদি। বারবার 
এভাবে যেয়ে প্রণাম করছি দেখে একজন 
সেবক বলে উঠলেন--তুমি কতবার প্রশাম 
করবে ?' আমি বেশ স্পর্ধ। সহকারে বললাম__ 
'আজ যতবার খুশি প্রণাম করব, কারো বাধা 
মানব না বলেই মহাপুরুষ মহারাজের দ্বিকে 
তাকিয়ে দেখলাম তিনি মৃদ্ব হাসি দিয়ে আমার 


[ ৭২তম বর্ব-_২য় সংখ্যা 


এই উক্তির সমর্থন করছেন । 

এ ভাবের ছোট-খাটে। ঘটনা মনে পড়ে, 
কিন্তু তার তাৎপর্য আমার কাছে যতটা, ততটা 
অন্যের কাছে হবে তা আমি আশা করতে 
পারিনা । এই সব ছোটখাটো ঘটনার ভিতর 
দিয়ে যে করুণ! আমি লাভ করেছি তার স্থৃতি 
এখন আমার সঙ্থীয় ও সম্বল | ভ্বুঃখ হয়” কেন 
আরে! তার কাছে যাবার চেষ্টা করিনি। এত 
সহজলভ্য তিনি ছিলেন অথচ দায়সারা প্রণায 
কর! ছাঁড। তাঁর কাছে খেষবার আর কোনে! 
চেষ্টাই করিনি | যতটুকু কৃপ। তার পেয়েছি, তা 
তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলেই পেয়েছি-__আঁমাঁর 
যোগাতার জোরে নয়, চেষ্টার ফলেও নয়। 


প্রেনো মা জগদ্ধাত্রী 
সেখ সদরউদ্দীন 


এসো ম! জগ্ধাত্রী ধরায়ঃ কোলে তুলে ধরো, 
তোমার ছেলে জগৎ কাদে; দুঃখ হরণ করে| | 
অনেক দিন সে কোল পায়নি, নীও মা কোলে নাঁও, 
ধুলো-কাদা লেগেছে গায়, দাও যা ধুয়ে দাও। 


অবোধ শিশু, তাই বোঝে না অনেক কিছুই হায়, 
দিবস-রাতে কত হাজার করছে সে অন্যায় । 
ভুল করেছে, তবুও ম1, তোমারই সে ছেলে, 
পাপের গ্লানি মুছবে মাগো স্পর্শ তোমার পেলে । 


ভাইতে। বলি জননী গো, কাদিয়োও নাকো আর, 
নাও তুলে মা কোলে আবার জগৎকে তোমার । 
অজ্ঞানতায় বন্ধ জমাট দুর হোক যাক্‌ বাত্রিঃ 
নৃতন আলোয় ভুবন ভরে এসো জগন্ধাত্রী ! 


সর্বভাবময় শ্রীরামরু্চ 


স্বামী জীবানন্দ 


' ছুই অধ্যাপক বন্ধু পরস্পর আলাপরত | 
একজন বললেন, “এমন একটি নাম করুন তে! 
ঘে নাম শোনামাত্রই বিশ্ববাসীর মনে মহা 
আনন্দ ও অসীম উদারতার ভাব জাগে ।” 
অপর জন উত্তর দিলেন, প্নিঃপন্দেহে বল] 
যাবে, লোকপাবন সেই নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ। | 
ঘে নাম অগণিত মান্বষের ইঞ্টলাম, যে দপ 
সাধকের ধ্যানগম্য, ধার কথামত শুনলেই মনে 
অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়; সে নামের», 
সে রূপের মহিমা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। 
জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন বছ মহাপুরুষ । কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্জে যেমন সর্বজনীন ভাব আছে, 
তেমন আর কোথাও নেই। সর্বসংস্কা মুক্ত 
সর্বভাবময় দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাই 
সব দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নি্বিশেষে 
আকৃষ্ট হয় ।” 

শ্রীরামকৃষ্জদেবের আবির্ভাব উনবিংশ 
শতাব্দীতে । উনবিংশ শতান্দী বিজ্ঞানের যুগ 
সন্দেহ ও সংশয়বাদের যুগও। এই যুগে 
শিল্প-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, নৰ নব আবিষ্কিয়!। 
উনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্য দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে 
উৎকর্ধ সাধন ক'রে সমগ্র পৃথিবীতে জড়বাদ- 
প্রচারে সচেষ্ট, তখন ভারতবাসীও পাশ্চাত্যের 
.আপাতমনোরম ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
তাই-ই জীবনে একমাত্র অবলক্বনীয় ব'লে 
ভেবেছিল। ভারত তখন বৈদেশিক শক্তির 
নাঁগপাশে পরাধীন, তার স্বাধীন সত্তাও অবলুপ্ত- 
প্রায়। ভারতের এঁতিহা, কৃষ্টি, আধ্যাত্মিকত! 
সব কিছু মন্দ এবং পাশ্চাত্যের যা কিছু সবই 
ডাল--এই চিস্তায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে ভারতবাসী 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়েছিল | 


প্রাচ্য মনীষা ও অধ্যাত্ব-সাধনার প্রতিভূ 
ভারতবর্ষ । উৎকট ভোগবাদের করাল কবল 
থেকে জগৎকে রক্ষা করবার গুরুদায়িত্ব যেন 
ভারত-প্রতিভার উপর ন্যস্ত । ভারতের প্রাণ- 
পুরুষ জেগে উঠলেন । যখন ধর্মের গ্লানি ও 
অধর্মের অড়াথান হয়, তখনই যে শ্রীভগবান 
আবির্ভূত হন ! মানুষ লক্ষ্যট্যুত হয়ে মানব- 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলে গেলে যুগে যুগে 
ধার আবির্ভাব হয়, তিনিই এবার ভারত তথা 
সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণরূপে 
আবির্ভূত হলেন। 

কলিকাতা মহানগরীর উপকঠে দক্ষিণেস্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ একের পর এক সাধন] করলেন । 
বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মন বিচারশীল, সহজে 
কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তাই এত সাধনার 
প্রয়োজন হ'ল। সাধন! দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ 
ুম্ময়ী মুত্িতে টিনম্ময়ী জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ 
করলেন। নানা ধর্মের বিরোধে তখন চারিদিক 
মুখরিত | বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় তিনি উপলব্ধি 
করলেন সর্ধ ধর্ম সত্য এবং দ্বার্থপূর্ণ ভোগবাদের 
জগতে যাপন করলেন অভূতপূর্ব নিংস্বার্থ ও 
সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগের মহিমময় জীবন। 
সংশয়বাদের যুগে যথার্থ বিজ্ঞানীর মতো 
একটির পর একটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে 
সর্বসংশয়ের মুলোচ্ছেদ করলেন। যুগ-যুগ- 
প্রবাহিত “বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা” 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিলিত হয়েছে । মনীষী রেশমা 
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৮৮ উদ্বোধন 


ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের হ্-হাজার বছরের 
আধ্যাত্মিক পরিণতি । 

একটি জীবনে যেন অনন্ত জীবন! যে 
শক্তি ত্রেতাধুগে শ্রীরামচন্দ্রে অভিনব দিব্যভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল, যে শক্তি ছাপরযুগে শ্রীকৃষ্ে 
আবিভূত হয়ে গীতামূত বর্ণ করেছিল, যে 
শক্তি শ্রীবৃদ্ধকে রাজাসুখ ভোগ করতে ন|! দিয়ে 
করুণামৈত্রীর জীবন্ত মুতিতে পরিণত করেছিল, 
যে শক্তি যীশুখুষট ও শ্রীচৈতন্বোর অন্তরে বৈরাগা 
ও প্রেমের অনির্বাণ অনল জালিয়েছিল, সেই 
শক্তিই শ্রীরাম কৃষ্ণ-বিগ্হে পূর্ণভাবে বিদ্যমান | 

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যখন যুগলীলায় 
অবতীর্ণ হন, তখন কেউ বোঝেনি যে ইনিই 
তিনি-যিনি কম্বুকঠে ঘোষণা করেছিলেন 
কুরুক্ষেত্রের ধর্মমহাসমরে £ 


প্যদা যদ] হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভাবত । 
অভু/খানমধর্মস্য তদাক্ানং সৃজামাহম্‌॥ 
পরিত্রাণায় সাধণাং বিনাশায় চ ছৃষ্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনা৫থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 

জন্ম কর্ম চ মে দিবামেবং যো বেত ততৃতঃ। 
তাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সে.ইর্ভুন॥” 


তার কৃপায় ধার! দিব্য দৃষ্টি পেয়েছিলেন 
তারাই বুঝেছিলেন, তাও অনেক পরে। 
যখন তার অলৌকিক সাধনার ফল--সহশ্রদল 
কমল পূর্ণভাবে বিকশিত, চতুদ্িক দৌরভে 
' আমোদিত, তখন আর তিনি নিজেকে লুকিয়ে 
রাখতে পারলেন না, ভক্তের আকৃতিতে ধরা 
দিলেন_ ত্বমুখে ঘোষণা! করলেন স্বরূপ | 

প্রীরামকৃষ্ণ সত্যবরূপ বেদমৃত্তি-তার 
জীবনে বেদ-বেদান্ত মুর্ত__তার জীবনালোকে 
শাস্ত্রের প্রকৃত মর উদঘাটিত। কায়মনোবাক্যে 
সত্যনিষ্ঠার নিখুঁত উদাহরণ তার মহাজীবন। 
তিনি জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্ে সব সমর্পণ করে- 


[ ৭২তম বর্__২য় সংখ্যা 


ছিলেন, কেবল শু ভক্তি চেয়ে বলেছিলেন 
“মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও 
তোমার অজ্ঞান, আমায় শ্তদ্ধা ভক্তি দাও; ম1; 
এই নাও তোমার শ্তচি, এই নাও তোমার 
অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা! ; এই নাও 
তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় 
সতদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুণ্য 
এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি 
দাও।” সব মাকে দিয়েছিলেন, দিতে 
পারেননি কেবল সত্য । সত্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত 
তিনি, সত্যবিগ্রহ । মনে এক, বাইরে অন্য 
এব্‌প নয় এক মুহূর্তের জন্যও ; শুদ্ধ মনে যা 
উঠেছে তাই করতে হয়েছে এমন ছোট-বড় 


অসংখ্য ঘটনা তার জীবনে । 'অমত্যের 
অভিনয় পর্স্ত নেই তিলমাত্র। “যে রামযে 
কৃষ্ণ» সেই ইদানীং রামকৃষ্জ।--এ উক্তি 


সতমমুত্তি রামকৃষ্ণেরই । বলেছেন - “মন মুখ 
এক করা'র কথা, “সত্য কথাই কলির তপস্য |" 

অন্যান্য অবতারের ন্যায় বিশেষ ক'রে 
শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন 
আবাল্য অলৌকিকতায় ভরা নয়। শ্রীরাম- 
চন্দ্রের মতো তিনি ধন্থকে টঙ্কার দেননি, 
শ্রীকৃষ্ণের মতে! পাঞ্চজন্য বাঞ্জাননি। রাক্ষস বা 
অদুর নিধন করেননি, কিন্তু নিহত করেছেন 
মানুষের মনের সংশয়বূপী মহারাক্ষসকে, মোড 
ফিরিয়ে দিয়েছেন তার রিপুদলের | মৃতশিল্পী 
যেমন মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করেন, তিনি 
তেমনি মানুষের মন নিয়ে ইচ্ছামত ভাগবত 
ভাবের গডন দিয়েছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের মহা- 
জীবনে অলৌকিকত্বের প্রকাশ কোথায়? তার 
অলৌকিকত্ব সাধনায় ত্যাগে, প্রেমে, 
পবিত্রতায়, লোকশিক্ষায়। 

স্বামী দয়ানন্দ সরষ্বতী শ্রীরামকৃষ্জদেবকে 
দর্শন ক'রে বলেছিলেন £ “আমর! এত বেদ- 


ফান্তন, ১৩৭৬] 


বেদাস্ত পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তার 
ফল দেখছি; একে দেখে গ্রমাণ হ'ল যে, 
পণ্ডিতের কেবল শান্তর মন্থন ক'রে ঘোলটা 
খান, একপপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।” 

ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত বাগ্মী কেশবচন্ত্র 
সেন ঠাকুরকে দেখে ও ত্বার কথা শুনে অবাকৃ 
হয়েছেন £ “কি আশ্চর্য, এ যে ঠিক যীশুখুষ্টের 
মতে! কথা! গ্রাম্ভাষা। সেই গল্প ক'রে 
ক'রে বুঝানো_াতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে সকলে 
অনায়াসে বুঝতে পারে। যীন্ড “ফাদার, 
ফাদার” (পিতা, পিতা) ব'লে পাগল 
হয়েছিলেন, ইনি “মা, মা” ক'রে পাগল ! 
শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাগ্ার নয়__ঈশ্বরপ্রেম 
“কলে কলসে ঢালে তকুনা ফুরায়! ইনিও 
যীশুর মতো! ত্যাগী, তারই মতো এ*রও জঅলত্ত 
বিশ্বাস। তাই কথাগুলি এত জোর।"'"কি 
আশ্চর্য । কোনরূপ বিদ্বেভাব নাই ! সব 
ধর্মাবলন্সীদের আদর করেন_-কারও সহিত 
ঝগড়। শাই।” 

আচার্য বিজয়কৃষ্জ গোস্বামী নানা তীর্থ 
দর্শন ক'রে, অনেক দেশ ঘুরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের কাছে বসে বলেছিলেন £ “কি 
বলবো ! দেখছি যেখানে এখন ব'সে 
মাছি,এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা ! 
কোন কোন জায়গায় এরই এক আঁন!; কি 
ছুই আনা; কোথাও চারি আনা, এই পর্যস্ত ; 
এইখানেই পূর্ণ ফোল আনা দেখছি।” 

প্রসিদ্ধ শান্ত্রজজ পণ্ডিত সাধক বৈষ্ণবচরণ 
সংস্কৃত ভাষায় স্ভব রচনা ক'রে ভাবাকিষ্ট 
ঠাকুরের সন্মুধে ভার অবতারত্ব কীর্তন 
করেছিলেন। 

বিখ্যাত সাধক পণ্ডিত গৌরীকাস্ত শ্রীরাম- 
কৃষ্দেবের নিকট এসে কিছুকাল তার পুণ্য 
সান্গিধ্যে অবস্থান করেছিলেন | শাস্ত্রের সঙ্গে 


চে 


সর্বভাবময় শ্রীরামকৃ্চ ৮৯ 


ঠাকুরের অবস্থা! মিলিয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তিনি 
ঘোষণ! করেন £ শাস্ত্রে যে-সব উচ্চ আধ্যাত্তিক 
অবস্থার কথা আছে, সে-সবই সাক্ষাৎ তাতে 
বিদ্যমান, তার অবস্থা বেদ-বেদাস্তাদি শান্তর- 
সকল অতিক্রম ক'রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, 
তিনি মানুষ নল, অবতারসকলের ধার থেকে 
উৎপত্তি হয়, সেই বস্ত তার ভিতরে রয়েছে ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে ব্রদ্ধোপলন্ধি ক'রে 
তদগতভাবে অবস্থান করলেও সাধারণ মানুষের 
সুখহুঃখ জালাযন্ত্রপ| শোকতাপ ও নানা সমস্যার 
কথা ভুলতে পারেননি, তাই বলেছিলেন, 
খালি পেটে ধর্ম হয় না।" শ্রীচৈতন্মদেবের 
মতে। তার তিন্টি দশা হ'ত-_অন্তর্দশ!, 
অর্ধবাহাদশা, বাহাদশ! | অন্ত্টশায় তিনি 
সমাধিস্থ থাকতেন, অর্ধবাহাদশায় তাঁকে 
ধশ্বরিকভাবে বিভোর দেখা যেত; বাহাদশায় 
তিনি পরমার্থপ্রসঙ্গ করতেন, শোকসন্তপ্ত 
মোত্গ্রন্ত মানুষকে ছুর্লভ মানবজীবন মধুময় 
করবার পথের সন্ধান দ্রিতেন। যে জড়বাদের 
যুগে মানুষ বৃদ্ধিকে বড় ক'রে দেখতে অভ্যন্ত, 
সে যুগে তিনি এমন এক জগতের সন্ধান 
দিয়েছেন, যা পাথিব জগতের বাইরে আর এক 
জগৎ সেজগৎ হ'ল সত্যের জগৎ অম্বতের 
জগৎ, আনন্দের জগৎ । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা কোন জাতি বা 
ধর্মের গপ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের প্রত্যেক 
নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে তার অম্ৃতময়ী 
বাণী। আরীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব শুধু একটি 
দেশের কতকগুলি মানুষের জন্ম নয়, তার 
আবির্ভাব পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভাবময় | তিনি এসেছিলেন 
সর্বধর্মসমন্থয় ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে মুদ্ধির 
পথ দেখাতে । অসংখ্য সম্প্রদায়ে ভরা পৃথিবীতে 
আর একটি সম্প্রদায় গড়বার জন্ম তিনি 


৯৪ উদ্বোধন 


আসেননি | দীনহৃংঘী রিক্ত পতিত অবহেলিত 
মানুষের তিনি বড়ই আপনার জন। আবার 
জ্ঞানী গুণী এবং সমাজে সুপ্রতিটিত ব্যক্তিরও 
তিনি আপন জ্রন। তিনি সকলের সুখদুঃখের 
সাধী- নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দূপে অবতীর্ণ হয়ে 
ষথার্থ শাস্তিলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন । তিনি 
বলেছেন £ “্শ্বর এক, তার অনস্ত নাম ও 
অনস্ত ভাব; যার যে নাষে ও যে ভাবে 
ঈশ্বরকে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে 
ও সেই ভাবে আন্তরিকতার সহিত ডাকলে 
তার দেখা পায়।” 

শ্রীবামকৃষ্ণদেবের মূল কথা হচ্ছে-যদি 
সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ভক্ি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলত। 
থাকে, তবে যেকোন পথ অবলম্বন কর! যাক 
ন| কেন, সিদ্ধিলাভ হবেই । 

জীবসেবার মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
শ্ীমুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল-জীবে দয়া 
নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা । সেবাব্রতের বীজও 
তিনি নিজহন্তে বপন করেছিলেন । তিনি তাৰ 
শুদ্ধস্ব কুমার বৈরাগ্যবান্‌ ত্যাগী সন্তানদের 
“হোমাপাখীর দলকে" রেখে গিয়েছিলেন “বনের 
বেদাস্তকে ঘরে ঘরে পৌছে দেবার জন্ম", তার 
উদ্দার মহাভাব প্রচারের জন্য । বিরাট সমাজ- 
জীবনে বেদাস্তকে কার্ধকর ক'রে তোলবার 
জন্য স্বামীজী সেবাব্রতকে স্বীয় সজ্ঘের আবশ্যিক 
অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। “আত্মনে! 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'--নিজের মুক্তি এবং 
জগতের কল্যাণ_শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান্‌ 
তাবে নিহিত রয়েছে এই অপূর্ব তত্ব। 

শ্রীরবামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাপ্রদানের প্রণালী 
ছিল অভিনব | তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন 
না। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র তার 
মনের গঠন। ংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাব। 
বিতিল্ন অধিকারীকে তিনি আধার অনুযায়ী 


[৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


উপদেশ দিতেন। জ্ঞান-পথের অধিকানীকে 
জ্ঞানপথ, ভদ্বিপথের অধিকাঁরীকে তক্তিযার্গ, 
কমীকে নিষ্কাম কর্ম, যোগযার্গের অধিকারীকে 
যোগসাধন! শিক্ষা দিতেন। আধ্যাত্মিকতার 
ক্ষেত্রে নিয়ন্তরের অধিকারীকে, গ্রবর্তককে 
তার মনের ভাব অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতেন, 
তাকে ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যে, অপার আনন্দের 
রাজো নিয়ে যেতেন! আবার যার মধো 
ঘেটির অভাব থাকত, সেটি পূরণের অন্যুও তার 
প্রতি তার সঞ্জাগ দৃষ্টি থাকত । খাদের তিনি 
তার যুগমহাভাবের ধারকরূপে তৈরি করে- 
ছিলেন, তাদের তিনি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সেবা_ 
সর্বতাবের উপযুক্ত ক'রে গড়েছিলেন। 

গৃহে থেকে কেমন ক'রে ভগবানে মণ রাখা 
যায়, কেমন কান্সে জীবনে কৃতকৃতাতা লাভ 
করা যায়, তার জন্য তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন 
যাপনের সন্ধান দিয়েছেন। তার গৃহী ভক্তগণের 
অনাসক্ত ভক্তিময় জীবন দেখলেই তা! বোঝ! 
যায়। আবার মহিলাগণের জীবন কেমন হবে 
তা তার মহিল1-ভক্তগণেব জীবনীপাঠে জান! 
যায়। স্বামীজী বলেছেন £ 
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মারীজাতির অভ্যুদয় না হ'লে জগতের উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নেই। “সেই জন্যই রাম- 
কৃষ্ধাবতারে ন্ত্রীগুরু"গ্রহণ, সেই জন্ুই 
নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার |” 
আমর! খবষ্টধর্্ের ভ্রাতৃত্ববোধ (8০৯৪: 
৮০০ ০? 0:18৮0165 ) এবং ইসলামধর্সের 
ভ্রাতৃতববোধের (81০8১৪৮০০০৫ ০৫ 1818 ) 
কথ! সকলেই জাঁনি এবং স্বাদের এঁক্যের কথা 
ব'লে ধাকি, কিন্তু এই উভয়ের দ্বারা ১:০/1৪:- 
৮০০৫ ০1 1092 অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ 
প্রতিঠিত হয়নি, কারণ ঘৃউধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ 


ফান্ভুন, ১৩৭৬] 


খু্ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাঁর বাইরে তাদের 
ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটেনি, তেমনি ইসলাম 
ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধও মুসলমানদের মধ্যে 
গণ্ডিবদ্ধ, তার বাইরে তার কোনব্প প্রসার 
নেই। অতএব সব মানুষের যধ্যে প্রকৃত 
ভ্রাতৃত্বকোধ জাগাতে হলে শ্রীরাযকৃষ্জদেবের 
যে মাতৃভাব, যে উদার সর্বজনীন মহান্‌ ভাব 
রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই তা জাগবে এবং 
সম্ভব হবে। আমরা সকলেই জগম্মাতার 
সন্তান, অতএব আমরা ভাই ভাই । আমাদের 
মধ্যে বিদ্বেষভাব কেন থাকবে, 9০8০9811820 
কেন থাকবে? শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মহাভাবে 
সমস্ত বিদ্বেষ প্রশমিত হবে, “মতুয়ার বৃদ্ধির 
অবসান হবে। তার মহাভাবে আছে সর্বভাবের 
সমন্বয় ১) 60918918008 নয়) %5091৮%০৪-_অর্থাৎ 
অপবের ধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ুতা-প্রদর্শনই 
নয়, তাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া । রুচি 
ও সামর্থা অনুযায়ী মা যেমন ছেলেদের আহার্ষ 
দেন, সেই মায়ের মতোই শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
শিক্ষা দেবার রীতি ; যার যেমন সামর্থ্য, যে 
যেমন অধিকারী তাকে তেমনিভাবে অভূতপূর্ব 
উপায়ে অনস্ত-ভাবষয় শ্রীরামকৃষ্ণ চরম লক্ষ্যের 
দিকে নিয়ে চলেন। 

কথাম্থৃত”কার শ্রীম বলেছেন £ শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের কষ্টিপাথর ভক্তি । তিনি কেবল দেখেন 
অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আছে 
কিনা । যদি তা থাকে, অমনি সে তার পরম 
আত্মীয়-_ মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি 
ধাকে; দেও তার আপনার লোক-_খৃষ্টানের 
যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তার পরম 
আত্মীয় । সকল ধর্মাবলম্বীবই তিনি পরম 
আত্মীয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্যযুগের উৎপত্তি 
হয়েছে | ত্বামীত্ী বগছেন) “তিনি যেদিন 


সর্বভাবময় শ্রীরামকষ 


৯১ 


থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। 
এখন সব ভেদাতেদ উঠে গেল, আচগ্ডাল প্রেম 
পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ; ধনী-নিরধনের ভেদ, 
পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মপ-চণ্ডাল-ভেদ সব 
তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আবার তিনি 
কিবাদভঙ্জন_ হিন্দু-মুসলযান-ভেদ,  ক্রিম্তান- 
হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল | এ যে তেদা- 
ভেদে লভাই ছিল, তা৷ অন্য যুগের ; এ সত্যঘুগে 
তার প্রেমের বন্যায় সব একাকার |” তিনিষে 
৭1059 7578051898”__ মৃতিমান প্রেম। 
স্বামীজী আরও বলেছেন £ “5/10৮৮ ০5৮ 
88898 /008৮8 170 8£89১ 179 11560 17) 0508 


1019” পূর্ব পৃৰ যুগে মুনি ধষি ও অবতার- 


পুরুষগণ যা চিস্তা করেছিলেন, তিনি 
এক জীবনেই তা যাপন ক'রে গেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব হ'লেন যুগ-যুগাস্তের অনন্ত 
আত্যাত্মিক ভাবরাশির জমাটবাধা মৃতি ! 
তিনি হ'লেন পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্ত কগণেরই বর্তমান 
যুগোপযোগী পুন:সংস্কৃত প্রকাশ ।-_ “8৪ 
20086 19090 ০৮ 85062196886 83181017 
০1 8৪ ৪৭৪৪. এই জন্যই প্রীরাযকৃষ্ণদের 
এ যুগের সকলের আরাধ্য দেবতা। তাঁকে 
অবলম্বন ক'রে অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণ! হয়। 
তাই তাঁর বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ ! ধর্ম যে 
জাতির প্রাণ ত্যাগ যে জাতীয় আদর্শ-_ 
এ ধারণা হবে তার জীবন-অনুধ্যানে | 
শ্বীরামকৃষ্ণদেবের যুক্তাক্ষরবঞ্জিত “যত মত 
তত পথ'__এই মহাবাণী দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি 
অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ সনাতন ও সার্বভৌম কূপ 
পরিগ্রহ করেছে । এ বাণীর আবেদন সার্ধ- 
লৌকিক ও সার্বকালিক। এ বাণীর অনুধ্যানৈ 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, 
অছৈত, শাক্ত; শৈব, বৈষ্কব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
ভাবগত কলহের চির অবসান হয়| সর্বধর্মের 


৮ 


৯২ উদ্বোধন 


ও সর্বভাবের সমন্বয়সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। সমন্বয়াচার্ধ 
বলেই তিনি সর্বমানবের ; কোন বাক্তির বা 
দেশ-বিদেশের সম্পত্তি নন তিনি। এইজন্যই 
তিনি পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষগণ হতে সমধিক 
উজ্জ্বল প্রস্তাম় মহিমান্বিত । , 

প্রকৃত সাম্য শুধু রাজনীতির দ্বারা হতে 
পারে না, রাজনীতির দ্বারা আংশিক 
লক্ষ্যে পৌছানো যেতে পারে, ধনবৈষম্য দূর 


[৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


কব! যেতে পারে; কিন্তু তার দ্বারা অন্তরের 
বৈষম্য দূর হবে না । সব মানৃষের মধ্যে যে 
সচ্চিদানন্দ রয়েছেন, এই ভাব যত প্রসাঁর- 
লাভ করবে ততই প্রকৃত সাম্যের দিকে যনুস্ত- 
সমাজ অগ্রসর হবে সারা বিশ্ব হবে একটি 
পরিবার | শ্রীরামকৃষ্ণদেবের “যত মত তত 
পথ'_-এই উদ্দারতম বাণীর মধ্যে পাওয়া যায় 
প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী এবং পরম শাস্তির 
সন্ধান । 


পুজাপুষ্প 
মহাকবি জি. শংকর কুরুপ 
[অন্তবাদিক| £ শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] 


হে সত্য সৌন্দর্য ! 
তোমার প্রকাশে 
সদা প্রফুল্প হোক আমার জীবন ! 


আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হোক 
তোমারই কল্পনার 
সার-তত্বের সরম মাধুরী ! 


সদানমন্দ আমার এই জীবন-কমল থেকে 
উদ্‌গত সেই 

অনির্বচনীয় মকরন্দের স্বরতি সঞ্চারে 
উল্লসিত হোক চতুদিক ! 


তোমার ওই করুণার উজ্জল ছ্যতি 
চির-বর্ণাট) করুক আমায়! 


কভু যদি ঝ'রে যাই, ঝরি যেন 
তোমার ওই পদমুলে পৃজা-পুষ্প হয়ে ! 


* [ কবির "আনলীঠ পুরস্কার” প্রাপ্ত মূল মলয়ালম কাত্যগ্রস্থ ”ওটক্কৃঝল” সঞ্চয়নের 'পুজাপুষ্পম্‌* কবিতা 


(পৃঃ ১১৯ হম সংস্করণ, ১৯৬৭) হইতে অনৃ্িত ] 


ঘামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ই “শিক্ষা” 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


স্বামী বিবেকানন্দ শত্বাধিকী উপলক্ষে 
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে একটি শিক্ষা- 
বিষয়ক অ।পোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল । 
বাংলাদেশের নানা প্রান্তের শিক্ষাবিদের সে 
সম্মেলনে সমবেত হয়ে স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তার 
উৎস ও প্রয়োগপন্ধতি নিয়ে নানাদিক থেকে 
আলোচনা করেছিলেন । যতদূর জানি; সে 
সম্মেলনে স্বামীজীর শিক্ষাচিস্ত|-প্রসঙ্গে উদ্বোধন 
ও অদ্বৈত-মরাশ্রম-প্রকাশিত বইগুলিই ছিল 
প্রধান অবলম্বন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও 
' স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছিল। 
হার্বার্ট স্পেন্সারের 7709080100 : [0661190- 
৪৪1) 1108) 0. 20581081 নামে ষে 
্রন্থধানি স্বামীজী তার প্রথয জীবনে অনুবাদ 
করেছিলেন, সে বইখানি সম্বন্ধে কোনো 
আলোচনা তখন সম্ভব হয়নি । কারণ বসুমতী- 
প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 'শিক্ষা'-গ্স্থটিই 
যে হার্বাট স্পেন্পারের বইটির অনুবাদ তখনো! 
সেকথা আমরা জানতাম নাঁ। অথচ বসুমতী- 
কার্ধালয় থেকে এই বইখানির অনুবাদ শিক্ষা 
স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত' এই পরিচয়ে বহু 
আগে থেকেই মুদ্রিত হয়ে আসছে | বইখানি 
স্বামীজীর প্রণীত নয়, অনুদিত। তবু সবামীজীর 
শিক্ষাচিন্ত'-আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য! 
এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত 
পরিচায়িক। দেবার চেষ্টা আগে করেছি।১ 


১. বিবেকানক্ধ-দাহিত্যের একটি অনালোচিত 
অধ্যায় ১ প্রণবরপ্রন ঘোষ: আনন্দবাজার পত্রিক! ১ 
১৫৯ জানুতারি, ১৯৭* সংখ্যা জষ্ব্য। 


বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত 
আলোচন|। 

বিবেকানন্দ-দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞা যে 
বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ, সে বিষয়ে নরেন্দ্রপুরে 
আয়োজিত স্বামীজীর শিক্ষাচিত্ত/ সম্বন্ধে 
আলোচনা-চক্রে যোগদানকারীরা মোটামুটি 
একমত হয়েছিলেন । বল! বাহুল্য, তার 
শিক্ষা-দর্শনও এই অদ্বৈতবাদে প্রতিঠিত। 
কিন্তু তার চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন 
দার্শনিকদের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
সেদিক থেকে ছাত্রজীবনে তার সতীর্থকল্প* 
বন্ধুবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শ্ীলের স্মৃতিচারণ 
আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। 
তারপরেই উল্লেখষোগ্য স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা 
মহেন্দ্রনাথ দত্তের “ভ্বামীজীর জীবনের 
ঘটনাবলী |, 

বিবেকানন্দ-মানসের গঠনপর্বের অন্যতম 
সাক্ষী আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়-__পথুব কম 
লোকেই তার অন্তরের মানুষটির সংগ্রামের 
কথা জানতো, তার অন্তরাত্মার সমস্ত বিক্ষোভ 
বূপ পেতে বেপেরোয়া অস্থিরতায় | 

মানস-ইতিহাসের এই সঙ্ষটমুহূর্তেই তিনি 
আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন, স্থাপিত হয়েছে 
তার ভবিস্তৎ-ব্যক্তিত্বের ভিতি। ব্রাঙ্গসমাজের 
বহিরজল অংশ থেকে যে বালকসুলভ আন্তিক্য 
ও সহজ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন, জন 
স্টুয়ার্ট মিলের 'ধর্ম-সমকিত তিনটি প্রবন্ধ 
(20755 008855৪ ০. 86118795 ) পড়ে তা 


২ শ্বামীজী বযদে একটু বড়ে। হলেও ব্রজেশ্রাদাথ ক্লাশে 
তার এক শ্রেনী উপরে পড়তেন। 


৯৪ উদ্বোধন 


বিপর্যস্ত হলো! | সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে হেতুবাদ 
এবং বিশেষ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা সার 
পক্ষে আর নির্ভরযোগ্য রইলো না। প্রকৃতি 
ও মাহৃষের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যা] 
নিয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পডলেন ; অষ্টার 
সর্বজ্তা ও সর্বশক্িমতার ধারণার সঙ্গে 
কিছুতেই এই অমঙ্গলবোধকে তিনি মেলাতে 
পারছিলেন না। জনৈক বন্ধু তাকে হিউমের 
সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্েয়- 
বাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পর তার 
অবিশ্বাস ক্রমে দার্শনিক সংশয়বাদের বূপ 
ধারণ করল ।” 

মধ্ামভ্রাতা মহেক্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা- 
অনুযায়ী ষবামীজীর দর্শন-চর্চা-প্রসঙ্গ_-“কলেজে 
তিনি হ্যামিল্টনের “মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। 
জন সুয়ার্ট মিল ও হার্বা্ট স্পেন্সার তিনি 
অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেন্সারের 
প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাহার জীবনের উপর 
বিশেষ কার্ধ করিয়াছিল। তিনি হার্বাট 
স্পেন্সারের এডুকেশন পুস্তকখান বাঙ্গালা 
ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় 
হার্বাট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের 
অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন| কিন্ত সেই 
পঞ্রধানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না 
বিবেচনা! করাম্ম যত্র করিয়া রক্ষা করা হয় 
নাই...” 

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ স্বামীজীর 


৩ আছৈঠ মাশ্রম প্রকাশিত 1865 06 9৪101 
/1৮5150508 (বিবেকানদ্দ-জীবনী ): চ980610 
৪ ৬০০৪তেত। 1901301915৩ (প্রাচ্য ও পাশ্চাতা শিল্পবৃ- 
রচিত); পঞ্চদশ সংস্করণ) পৃঃ ৭৭ 


৪ প্রীমৎ বিবেকানদ্দ শ্বানীজীর জীবনের ঘটনাবলী £ 
মহেঝনাথ দত্ত £ দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃঃ ১৬৩-১৬৪ 


[ ৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


অন্ুবাদগ্রস্থটি সম্বন্ধেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো 
বলে তাঁর দর্শনচিস্তার পটভূমি নিয়ে আর ' 
বিস্তৃত তধ্যে অগ্রদর হবে৷ না। প্রধানতঃ 
যে কয়টি কারণে আমাদের কাছে স্বামীজীর 
অনুদিত 'শিক্ষাণ-গ্রস্থটি বিশেষ যুলা/বান তা 
এই-_-(ক) বাংলাসাহিত্োর অনুবাদ-বিতাগে 
দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রস্থাবলীর অনুবাদ যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় সেকথা স্বামীজী তার তরুণ বয়সেই 
অনুধাবন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে 
জ্ঞানসমৃদ্ধ কবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। 
আলোচা অনুবাদগ্রস্থ “শিক্ষা” সে প্রচেষ্টার 
এযাবৎ প্রাপ্ত “একমাত্র সম্পূর্ণ উদাহরণ | 
স্বামীজীর আর একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ 
আমাদেক প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার কারণ__ 
সেটি টমাস-আ-কেম্পিসের “ঈশানুসরণ' 
(ভাবৃবার কথা” দ্রষ্টব্য )। (খ) বিবেকানন্- 
মানসে দার্শনিক স্পেন্সারের প্রভাব সক্বন্ধে 
আলোচনার উপকরণবূপে এ অনুবাদ গ্রস্থের 
বিশিষ্ট মূল্য। (গ। বিবেকানন্দ-শিক্ষা-দর্শনের 
অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে হার্বার্ট 
স্পেন্সারের চিন্তাধারার পর্যালোচনা | (ঘ) 
সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-সাহিতোর নবলব্ধ 
ংযোজনব্পে অনুবাদগ্রস্থ “শিক্ষাণর তাৎপর্য। 


হা্বার্ট স্পেনসারের চ78০86০9 (শিক্ষা! ) 
বইখানির প্রথম সংস্করণে দেখি প্রকাশক 
ভা1178209 400 2০81469১ [5০09070, বইটির 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০ | বসুমতী-প্রকাশিত “শিক্ষা 
বইখানি ছোট আকারের মাত্র ৯৯ পৃষ্ঠার বই। 
মূল বইটির আক্ষরিক অনুবাদ স্বামীজী করেননি, 
মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্ত 
আলোচনার মূল বক্তব্য কোথাও বাদ যায়নি 
এবং অন্থবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ। 





£ স্বামীজীর অনুদিভ একাধিক গ্রন্থ থাক! আশ্চর্য নয়। 


ফাস্ভুন, ১৩৭৬ ] 


পাঠকমগ্ডুলীর কৌতৃহল-নিরসনের জন্য 
হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের 
প্রথমাংশ ও স্বামীজীর অনুবাদ উদ্ধৃত করছি__ 
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ঘাষী বিবেকানন্দের অন্নবাদ-গ্র্থ £ “শিক্ষা! 5৫ 


শিক্ষা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? 


কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্বে 
ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। 
অসভ্যেরা সবাঙ্গে উদ্ধি ভূষিত করিবার তীব্র 
যাতনা বাঙনিষ্পর্তি না করিয়া সহা করিবে, 
তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আাত্মত্রাণের 
কোনও চেষ্টা করিবে না। হম্বোণ্ট একটি 
আদিম আমেরিকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, 
সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়1, 
স্ব-সমাজে গৌরবলাভের আশায় ছুই সপ্তাহ- 
কাল সকল প্রকার ফ্রেশ তুচ্ছ করিয়া কঠিন 
শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি 
আরও বলেন যে, যে-সকল অসভ্য স্ত্রীলোক 
চীরমাত্রবিরহিতা হুইয়। অসঙ্কোচে গৃহের 
বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে 
অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লঙ্জাকর মনে 
করে। সমুদ্রাত্রীরা দেখিতে পান যে, 
অসভোরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথব! সামান্য ক্রীড়া- 
অলঙ্কারের প্রতি মুল্যবান ক্যালিকো অথবা 
বনাত অপেক্ষা! সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে 
এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহার! যে 
প্রকার হাস্যাস্পদদ ব্যবহার করে, তদ্ছার! 
প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ 

মনোনীত; ইহা স্পট উপলব্ধি হয়। 
(ক্রমশঃ ) 


বাড রাসেল 


শিবদাস 


“আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক 
মানবদরদী' ও দার্শনিক এবং বিশ্বশান্তিকামী 
বারী রাসেল আজ আমাদের ছেড়ে 
চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অমর 
চিন্তারাশি । 

তাঁর কথা “ইউরোপের বিবেকের কগত্বর” 
নামে খ্যাত । যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র ও 
জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ 
জালিয়ে গেছেন নিভীকভাবে। তার 
চিন্তারাশি সুগভীর, বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহী এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলও | ১৯৪৮ 
ববষ্টান্দে তিনি বলেছিলেন, “যুখ্ের অসংখ্য 
ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও যুদ্ধকে আমি সাননে বরণ 
করতে রাজী আছি, যদি কম্যুনিজমকে ধরাধাম 
থেকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ হয়'; কিন্তু 
শেষ জীবনে তিনিই হয়ে ওঠেন তার সমর্থক। 
বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তাধারার মূল ভিত্তি 
বোধ হয় তার আত্মজীবনীতে লেখ! এই 
কথাটি--“তিনটি প্রবৃভি আমাকে সারাজীবন 
তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে; একটি হল ভালবাসার 
তৃষ্ণা, দ্বিতীস্ঘটি জ্ঞানের স্পৃহা! এবং তৃতীয়টি 
হল মানুষের হূর্গতি দেখে অসহনীয় বেদনার 


অনুভূতি ।” 


বিট্রেনের বেডফোর্ডের বিখ্যাত রাসেল” 
পরিবারে ১৮৭২ বষ্টাব্বের ২৮শে মে তিনি 


জন্মগ্রহণ করেন। ১৭শ শতাব্দী থেকে এই 
পরিবারই বেডফোর্ডের ভিউক ছিল। 
বারণাড ক্বাসেলের জনৈক পূর্বপুরুষ 


২য় চার্পসের বাদ্বত্বকালে রাজদ্রোহের 


অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ; ত্বার পিতা 
ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিগ্ার অন্তম 
প্রধানমন্ত্রী । 


তিনবছর বয়সেই বাত্রণাগড রাসেল পিতা" 
মাতাকে হারিয়ে পিতামহের কাছে মানুষ 
হতে ধাকেন। 

কেন্বিজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ট্রিনিটি কলেজ 
থেকে তিনি অঙ্বশান্ত্র ও নৈতিক বিজ্ঞানে 
কৃতবিদ্ধ হন এবং এই কলেজেই অধ্যাপন! 
সুরু করেন। ১৯০৮ খুষ্টাবঝে ত।কে “ফেলো! 
অব রয়াল সোসাইটি উপাধিতে ভূষিত করা 
হয়। তার প্রতিভার প্রতি প্রদত অন্যান্য 
সম্মানগুলির অন্যতম হল সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার । এইকালে রাজনীতির সঙ্গেও তিনি 
জডিত হয়ে পড়েন; পার্লামেণ্টের সভ্য 
হওয়ার জন্য বার তিনেক ব্যর্থ চেষ্টাও 
করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় তাকে অধ্যাপকের পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয়; কিছুদিন কারাবাসেও 
রাখ হয়েছিল তাকে। 

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বারী রাসেল 
ইংলপ্ডের শ্রমিকদলের সদস্যরূপে রাশিয়া যান। 
ফিরে আসার পর ট্রিনিটি কলেঞ্জ তাকে 
অধ্যাপকপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও 
তিনি ত| প্রত্যাখ্যান করে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য ১৯২০ খষ্টাব্দে 
চীনদেশে চলে যান । 

ভারতের স্বাধীন্তাসংগ্রামে সহায়তার 
জন্য কিছুকাল তিনি ইংলগ্ডে “ইডিয়া! লীগেক্জ” 
চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। 


ফাস্ভন, ১৩৭৬ ] 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি চিকাগে৷ 
এবং ক্যালিফনিয়! বিশ্ববি্ভালয়ে বক্তৃতা দেবার 
জন্য আমেরিকা! গমন করেন । সেখানে ১৯৪০ 
থুউাবকে তাকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
অধ্যাপকের পদও প্রদত্ত হয়। এ নিয়ে 
প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার ১৯২৯ খষ্টাবে 
লিখিত “ম্যারেজ এগু মর্যান্স' বইটির জন্য 
পান্রীরা এই নাস্তিক ও নীতিবোধহীন* 
ব্যক্তিকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ, এমন কি কোর্টে মামলাও জুডে 
দেন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে রাসেল 
১৯৪৪ খ্ুষ্টাব্দে ইংলগ্ডে ফিরে আসেন । 
ট্রিনিট কলেজ “ফেলোশিপ” দিয়ে সসম্মানে 
তাকে গ্রহণ করেন। 

পরবতীকালে বহুবিধ প্রণালীতে তার 
কার্ধধার| প্রবাহিত হতে থাকে । 

সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তার মতে যা 
অন্যায় তার বিরুদ্ধে রাসেল বিভিন্ন সময়ে তীত্র 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন । রাশিয়ার ইহুদিদের 
প্রতি আচরণ, যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার” 
পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন ঘটনা, পশ্চিম 
এশিয়া বৃটিশজাতির নীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি নিঃসঙ্কোচে নিজমত প্রকাশ করেছেন। 
১৯৬৪ খ্ষ্টাবেও পতুগীজদের বন্দীদের প্রতি 
অন্কায় আচরণ, কিউবার ওপর দিয়ে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বিমান প্রেরণ, কেনেডি হত্যা সম্পর্কে 
প্রদত্ত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি 
বিষয়ে তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন। 

তিনি চারটি বিবাহ করেছিলেন । 
সন্তান তিনটি। 

দর্শন, গণিত, সমাজসেবা, বিজ্ঞান, শিল্প, 


তার 


বার্ড রাসেল ৯৭ 


সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৫০ খাঁনির 
অধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিছু 


গল্পও লিখেছেন | আত্মচরিত লিখেছেন 
তিন খণ্ডে। 
ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রাসেল অঙ্ক; 


দর্শন ও ভর্কশান্ত্রের কয়েকখানি অনবদ্া পুস্তক 
রচনা করেন। ব্রিকৃস্টন জেলে বাসকালে 
জেলের জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং 
হন্ট্রোডাকৃশন টু ম্যাথম্যাটিক্যাল ফিলজফি'-র 
অধিকাংশই রচন| করেন। রাশিয়া সম্বন্ধে 
তার অভিজ্ঞতা “দি থিওরী অব বলশেতিজম্‌” 
গ্রন্থে বিধৃত। চীনের সমস্যা ও বিংশ 
শতাব্দীতে তার ভবিষ্ত রাজনীতিক রূপ 
সম্বন্বেও তিনি একখানি বই লেখেন। 
“হিস্ট্রি অবৃ দি ওয়েস্টার্ন ফিলজফি' লেখেন 
৭৫ বৎসর বয়সের সময়! তার অন্যান্য গ্রন্থের 
মধ্যে রয়েছে, “হিউম্যান সোসাইটি ইন্‌ 
এথিকৃস এও পলিটিকৃস্', “মাই ফিলজফিক্যাল 
ডেভেলপ্‌মেপ্ট”ঃ “উিইজডম অব দি ওয়েস্ট», 
“পলিটিক্যাল আইডিয়াজ" প্রভৃতি | 

শিক্ষা বিষয়েও তাঁর গভীর চিন্তা ছিল। 
ইংলণ্ডের হ্যাম্পশায়ারের পিটার্সফিল্ড-এ তিনি 
ও তার পত্বী ডোর! আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার 
একটি ফ্কুলও খুলেছিলেন। 

গত ৩রা ফেব্রুআরি ১৯৭০১ রাত্রি সাড়ে 
বারোটার সময় ওয়েলস-এর পোর্ট ম্যাডক 
শহরের নিকটস্থ নিজ বাসভবনে প্রায় ৯৮ বৎসর 
বয়সে বার্রাণ্ড রাসেল শান্তিতে দেহত্যাগ 
করেন। তার ইচ্ছামত তার দেহ দাহ করা 
হয় এবং শেষকৃত্য করার সময় কোন ধর্মাহুষ্ঠান 
করা হয়নি । 


জোসেফিন ম্যাকৃলাউড 


ব্রহ্মচারী শ্যামল 


প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার বেলুভ মঠ | 
শান্ত সকাল। শুধু মঠবাডীর দিকটাতে কিছু 
সোরগোল ও ব্যস্ততা চলেছে, কারণ চোর 
ধরা পড়েছে, গভীর রাত্রে গেস্ট হাউসের 
দোতলার ঘরে এক' বিদেশিনী বৃদ্ধাব গলা 
থেকে একটি সোনার হার নিয়ে পালাচ্ছিল, 
ধরা পড়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজের ঘরে বিচারের বাবস্থা হচ্ছে। 
হঠাৎ ভ্রুতপদে সেই ঘরে ঢুকে পডলেন বৃদ্ধা 
বিদেশিনী। উন্নত ললাট, খু দীর্ঘ দেহ, 
সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ আভিজাত্োের ছাপ, মুখে পৰিক্র 
অনুপ্রেরণার আভা । মহারাজকে বললেন, 
“মহারাজ, আমার মনে হয় চোরটি ভক্ত । 
তা না হলে ঘরে কত জিনিস ছিল+ সে-সব ন! 
নিয়ে আমার গলার নেকৃলেস্টা নিতে যাবে 
কেন? আপনি তো জানেন, এ নেকৃলেস্টার 
মধ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত “লকেট্টি' আছে। 
আমার বিশ্বাস সেই লকেট্টা নেওয়াই চোরটার 
মতলব ছিল ।”* বৃদ্ধার সরল বিশ্বাসে সায় 
দিলেন ্বামীজীর গুরুভাই মহাপুরুষজী | চোর 
বেকসুর খালাস পেল। গঙ্গাম্নান করিয়ে, 
নতুন কাপড়-চাদর পরিয়ে এই অদ্ভুত ধরনের 
ভিক্ত' চোরকে বিদায় দিয়ে মঠবাপীরা মর্যাদা 
দিলেন স্বাধীজী-গতপ্রাণা এই বৃদ্ধাকে । 
যামীজীর দেওয়া, তার দিব্যস্থৃতিবিজডিত 
লকেট চুরি করার জন্য যে আসে, সে কখনও 
চোর হতে পারে নাঃ বরং ভক্ত-__এই তাঁর দৃঢ 
বিশ্বাস। কারণ, স্বামীজীর সামান্যতম সাম্নিধ্যও 
মানুষকে মহত্তর ক'রে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত 


১ শিবানন্দ-স্বতিসংগ্রহ-দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪ 


করে। এ বিশ্বাসের শক্তিতেই সারা জীবন 
কাটিয়েছিলেন বিবেকানন্দগতপ্রাণা এই মাফিন 
মহিলা জোসেফিন ম্যাকৃলাউড অথবা স্বামীজীর 
প্রিয় জো? । 

স্বামীজীর সান্নিধো কি পেয়েছিলেন এই 
বিদেশিনী নাবী যা তাকে সারা জীবন ধরে 
এক বিবাট অন্থপ্রেরণা জুগিয়েছিল, তা! 
আমাদের পক্ষে বোঝ! ছুঃসাধ্া। বয়লে 
স্বামীজীব থেকে বছর পাঁচেক বড় ছিলেন । 
জন্ম আমেরিকাঘ ইলিনযেস-এ ১৮৬৮ খষ্টান্দে । 
পিতা ডেভিড ম্যাক্লাউড স্কটিস্‌ হাইল্যাণ্ড 
থেকে আমেরিকায চলে এসেছিলেন নতুন ঘর 
বাধবার আশায। উচ্চাকাজ্ষী ডেভিডের 
কাছে কোন কিছুই যথেষ্ট নয়। শুধু জাগতিক 
ব্যাপারে নয়, ধর্মেব ব্যাপারেও ডেভিড কিছুটা 
বেশী উদ্ারভাব পোষণ করতেন। মৃতাশষায় 
শুয়ে একদিন কনিষ্ঠা কন্যা জোসেফিনকে 
ভারতীয় বেদান্তধর্্ের নতুন বই পডতে দেখে 
আগ্রহান্বিত হয়ে সেই তত্ব শুনেছিলেন । শোনা 
হয়ে গেলে বলেছিলেন, “জীবনে আজ প্রথম 
একট! বাণী শুনলাম 1৮২ বালিকা জোসেফিন 
সেদিন বেদান্তধর্মের কি বই পডে পিতার যন 
হরণ করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই, 
তবু স্বামীক্জীকে দেখার আগেই জোসেফিন 
আর তার বড় বোন “বেটি” সম্পূর্ণ গীত। মুখস্থ 
করেছিলেন, এ কথা জে! নিজেই তার স্মৃতিতে 
উল্লেখ করেছেন। 

“প্রকৃত জন্মদিন? 


২৯শে জান্বআরি, ১৮৯৫ খুষ্টাব | নিউইয়র্কের 
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65 ডা9৪6 3817. 58:596-এর একটি ছোট ঘরে 
বসে যুগপ্রাচীন বেদান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন 
তরুণ হিন্দু সন্নযাপী বিবেকাননা । ঘর, সিডি, 
বারান্দা ষব পরিপূর্ণ করে বনে তার কথা 
শুনছিলেন বিমুগ্ধ শোতৃহ্ন্দ। এদের মাঝখানে 
সেনিন প্রথম এসেছিলেন ছুই বোন» জোসেফিন 
আর বেটি ম্যাকৃলাউড, হাড.সন্‌ নদীপথে দীর্ঘ 
৩০ মাইল পথ অতিক্রম কবে। অপরিচিত এই 
হিন্দু সন্ন্যাসী প্রথম দর্শনেই জো উপলব্ধি 
করেছিলেন, তিনি তার জীবনের মহত্বম ব্যক্তির 
সান্নিধ্যে এসে পড়েছেন।* বিস্মিত এবং 
গভীর শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ জো এই প্রথম দর্শন সন্ধে 
পরবর্তীকালে ঘা লিখেছিলেন তা! তার স্মৃতি 
থেকেই তুলে ধরছি_ামীজী সেদিন একটি 
ভাষণ দিচ্ছিলেন, সে ভাষণের সঠিক ভাষা 
আজ আর মনে নেই। তথে সেই মুহূর্তেই 
অনুভব করেছিলাম, এ বাক্যটি একট সত্য । 
দ্বিতায় বাকাটি য। স্বামীজী উচ্চারণ করলেন 
তাও একটি সত্য, আর তৃতীয় বাক্যটিও সত্য। 
তার পর থেকে সাত বছর ধরে তাঁর কথা আমি 
শুনেছি। আর তিনি যা যা বলেছিলেন তাই 
আমার কাছে সতত; বলে প্রতিভাত হয়েছিল। 
সেই মুহুর্ত থেকে জীবনের অর্থটাই পালটে 
শিয়েছিল। আমাকে যেন তিনি অনুভব 
করিয়ে 1দয়েছিলেন যে, আমি অনন্তের মধ্যেই 
আছি ।”& 

প্রথম দর্শনের এই দিনটিকে জো-র জীবনের 
একটি বৈপ্লবিক দিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
জড়বাদসর্বস্ব পাশ্চাত্যের দ্বারে ্বামীজী দেদিন 
। এনেছিলেন অন্তর্জগতের দেবত্বের বাণী। 
মানুষের দুর্বলতা ও পাঁপ অলীক কল্পনাঃ তার 
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অস্তনিহিত দেবত্ব আর পূর্ণত্রটাই চিরস্তন সত্য । 
ধর্ম গির্জীতে নেই, গোৌঁড়ামিতেও নয়, তা 
রয়েছে সমস্ত জীবনে। মানুষের পূর্ণত্বের 
প্রকাশের মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয় | জে! 
লিখেছিলেন, “তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে 
দিতেন জীবনের কিছুই ধর্মের বাইরে নয়ঃ 
সবটাই পবিভ্র।* জো-কে আহ্বান করেছিলেন 
বামীজী অযৃতের সন্তান বলেঃ বলেছিলেন, “সব 
সময় মনে রেখো তোমার আসল পরিচয় হল 
তুমি চিরদিন ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের 
দিক দিয়েই একজন আমেরিকান এবং নারী ।” 
এ বিরাট আহ্বানের তাৎপর্য গ্রহণ করার মতো! 
শক্তি সেদিন এই বিদেশিনীর ছিল বলেই মনে 
হয়। আর ছিল বলেই এমন ভাবে সাড়। দিতে 
পেরেছিলেন স্বামীজীর আহ্বানে | স্বামীজীকে 
সত্যদ্বপ্ূপ দেখেছিলেন জো । আর এ দেখার 
অর্থ হল জো-র কাছে- এই যহামানবের সেবার 
জন্য নিজেকে উৎসগ করা । এই আত্মোৎসর্গের 
প্রেরণাতেই ঘরের, আত্মীয়বজনের, দেশের, 
বিবাহের সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করেছিলেন 
জো । প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই জোঁ-র 
জাবনে এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল | 
জে! তাই বিশ্বাস করতেন এই দিনটি তার নব- 
জন্মের দিন। পরবর্তীকালে কোন কৌতুহলী 
জিজ্ঞাসু যখন বৃদ্ধা জোর বয়স জিজ্ঞাস! 
করতেন, জো তার বয়স গুণতেন এই দিনটি 
থেকে । কারণ জিজ্ঞাসা করলে জে| বলতেন 
এহটই ভাব ৮991 01:90” অর্থাৎ প্রকৃত 
জন্মদিন । আরও বলতেন, “4169: ] 2050 
৮ ঢু এ530976£. 608 ৪৪:০৪, অর্থাৎ 
“তাকে দেখার পন্ধ থেকে আম আর আগের 
ব্যক্তি ছিলাম না 1” 
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মহাপুরুষ-সান্সিধ্যে 

মঙ্কম্যত্বঃ মুমুক্ষুত্, মহাপুরুষ-সংঅব--এ 
তিনটি সুযোগ জোসেফিনের জীবনে এসেছিল 
ূর্ণমাত্রায়। প্রথম দর্শনেই যুগাচার্ধ 
বিবেকানন্দকে সত্যঘ্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করার 
ক্ষমতা জো-র যথার্থ সত্যানৃসন্ধানের ফলম্বব্ূপ। 
স্বামীজীকে দেখার আগে বহু জায়গায় ঘুরে 
বেড়িয়েছেন জো সত্যের সন্ধানে ; স্বামীজীর 
পর্দপ্রান্তে আসার পরে আর কারও কাছে যাবার 
প্রয়োজন মনে করেননি, বিবেকানন্দের মতো 
মহাপুরুষের সংঅবের,ছুর্লভ সুযোগও জো! পেয়ে- 
ছিলেন অভাবনীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্কে, 
রিজলী ম্যানরে, ক্যালিফোনিয়ায়, কাশ্মীরে 
এবং বেলুড় মঠে। জো-র দিক থেকে এর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা রিজলী ম্যানরের 
দিব্য দিনগুলোর স্মৃতি, যেখানে স্বামীজী তার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমেরিকান বন্ধু ও গুণগ্রাহী 
মিঃ ফ্রাঙ্গিস লেগেটের আমন্ত্রণে দ্বার পদার্পণ 
করেছিলেন । 

আমেরিকার 0869£]1 পর্বতের মধ্যস্থ 
ফ্রান্সিস (স্বামীজীর প্রিয় ফ্রাঞ্ষিন্সেন্স )-এর 
রিজলী ম্যানর নামক এই নির্জন পার্বত্য 
নিবাসে প্রথমবার এসেছিলেন ১৮৯৫ খষ্টাবে 
মাত্র কয়েক দিনের জন্য, সেদিন তিনি 
বিশ্রামাকাজ্জী রপক্লান্ত সৈনিক, অতিশয় 
পরিশ্রান্ত। 

দ্বিতীয়বাপ এসেছিলেন চার বছর পরে ১৮৯৯ 
খৃষ্টাব্বের গ্রীষ্মে । সেদিন স্বামীজীর জীবনে 
বহু পরিবর্তন এসেছে। ফ্দেশে যুগাচার্ধের 
আর বিদেশে ১:০০:৩৮-এর সম্মান পেয়েছেন, 
স্বীয় গুরুর নামে সঙ্ঘ প্রবর্তন করেছেন এবং 
দেশবিদেশে নতুন আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার 
স্তর করে দিয়েছেন। এবার সঙ্গে নিয়ে 


এসেছেন ছুই গুরুতাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


সামী অভেদানন্বজীকে এবং ভগিনী নিবেদিতা 
আর মিসেস্‌ ওলিবুল্কে | রিজলীর সেই অবি- 
স্মরণীয় গ্রীক্মকালটিতে (37988 80009) ) 
দেশবিদেশের বহু *লাঁক এসেছেন স্বামীজীর 
সাক্সিধ্য ও বাণী লাভ করার জন্য | দ্বব'রই 
সঙ্গে ছিলেন জো। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল 
স্বামীজী তার স্ব্ূপেই আছেন। অনেকখানি 
ভারমুক্ত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত শাস্ত, মৌন 
এবং গল্ভীর ; কিন্তু সেই তরুতলবাসী, একাকী, 
আত্মানন্দবে বিভোর, নিঃসঙ্গ সন্গ্যাপী-যিনি 
রিজলীর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে একাকী পায়চারী 
করতেন আর সন্ধ্যায় ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে 
নির্বাক বিমুগ্ধ শ্োতৃব্নদের সম্মুখে ব্যাখ্য। 
করতেন বেদান্তের বাণী। 

মিঃ ও মিসেস লেগেট্‌ (ইনিই জো-র 
বড় বোন বেটি ) স্বামীজী, তার গুরুভাই এবং 
অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সেবার কোন ক্রটি রাখেন- 
নি, কিন্তু জো-ই হয়েছিলেন ভ্বামীজীর সবচেয়ে 
কাছের মান্ধষ। ছোটখাট ব্যাপার থেকে 
সমস্ত বিষয়ে স্বামীতী সাহায্য চাইতেন অন্য 
কারও কাছে নয়, জো-র কাছে। বলতেন, 
“জে আমাদের মধ্যে সব চেয়ে মাধুর্ধময় 
হৃদয়ের অধিকারিণী। (০৪ 19 609 ৪%ম986996 
৪0116 ০1 8৪ ৪1]).৮৬ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় 
আসগার সময় অতি সযত্বে জো-র জন্যে ভারতবর্ষ 
থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক বোতল আচার।* 
প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতেন জো-কে। 
নিজের নিভীক সরলতা আর পবিত্র সেবাপরায়ণ- 
তার জন্য জে। কোনদিন স্বামীজীকে ভয় পাননি, 
কখনও দূরত্ব অনুভব করেননি । স্বামীজীর 
বু গভীর ভাবঘন দৈবমুহূর্তের সন্ধান আমরা 
তাই পাই জো-র স্মৃতি থেকে । আবার অভ্ভুত 
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বৈচিত্র্যময় এই মহাপুরুষটির শিশুদুলভ সরল 
হাস্ময় মুহূর্তের জো ছিলেন সাক্ষী। মাঝে 
মাঝে বড় বড় বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ঘরে 
ফিরে “০:০০৮৪৮-এর সমস্ত গাীর্য ভূলে গিয়ে 
নিজেই ঢুকে পড়তেন রান্না করবার জন্য। 
পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা 
ভাবতেন না) অন্য কারও কথাও শুনতেন 
না। জ্োই এ সব দিনে স্বামীজীকে 
ধরে নিয়ে আসতেন। আবার ইশদূত 
যীন্তর সম্বন্ধে ব্তৃতাশেষে যেদিন স্বামীজী 
এক স্বগাঁয় আভায় ভরে উঠেছিলেন, 
সেদিন জো-ই ছিলেন এ ভাবঘন মুহূর্তের 
অন্তরঙ্গ সাঙ্ষী। মহাপুরুষ-সান্সিধ্যের এই দিব্য 
স্থৃতিগুলি জো-র অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালে 
তাকে প্রভাবিত করেছিল এক ত্যাগসমুজ্ঘল 
মহৎ জীবনের পথে | 
মুক্তিদাত৷ 

লেগেট পরিবারের কাছ থেকে স্বামীজী 
পেয়েছিলেন যথেষ্ট সাহায্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং 
8৪16 ( মহাপুরুষ )-এর সম্মান, কিন্তু জো-র 
কাছ থেকে পেয়েছিলেন এক সমুন্নতচরিত্রা 
নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূর্ণ সেবাপরায়ণতা। 
মহাপ্রয়াণের ছু" দিন আগে স্বামীজী তগিনী 
নিবেদিতাকে জো-র সশ্বদ্ধে বলেছিলেন, 
"সে পবিভ্রতার মতোই পবিত্র এবং প্রেমের 
মতে। প্রেমস্বতাবা ।৮৮ স্বামী বিবেকানন্দের 
অন্তরঙ্গ অনুনাগীদের মধ্যেও এত বড় ভক্তির 
অধিকারী জীবন অতি বিরল । 

কোন্‌ দেবহূর্লভ আকর্ধণে এত বড় একটি 
চরিত্র স্বমীক্বীর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, 
এ প্রশ্নের উত্তরে জো-র নিজের কথাই বলতে 
হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর বেলুড় মঠ 
থেকে লিখিত একটি পত্রে জো লিখছেন, 
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জোসেফিন ম্যাকৃলাউড 
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“স্বামীজীর জীবনের মধ্যে যে ভাবটি আমাকে 
ধরে রেখেছিল” সেটি হল তার “অসীমতা1*** 
ও-রকম একটি জীবন মানুষকে কতখানিই না 
মুক্ততভাব করে তোলে ! আমাকে মুক্ত করার 
জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন । নিবেদিতাকে 
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এবং মিসেস্‌ সা-র 
জীবনে অদ্বৈতৈর অনুভূতি দেওয়ার মতো, 
এটাও তার জীবনের একটা ব্রত ছিল।** 
“আমাকে যুক্ত করাব জন্মই স্বামীজী এসে- 
ছিলেন” প্রতাক্ষ অনুভূতিলন্ধ এ বিশ্বাসের, 
খুঁটি জো-র জীবনে যুহূর্তের জন্যেও নডেনি। 
আর 'মু্তিদাতা” বিবেকাননের প্রতি এই 
প্রচণ্ড বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল জো-র 
অফুরত্ত আত্মত্যাগ এবং অমানুষিক জীবনী- 
শক্তির মূল উৎস। আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ হল 
তা মান্ষকে শক্তি যোগায় এবং সমস্ত ভয় 
দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে-স্বামীজীর মধ্যে জো এ 
ছুটোই পেয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবে | বিবেকানন্দ 
চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে জে! তার 
স্মৃতিতে যা লিখেছেন তা! শুধু মর্মস্পর্শীই নয়, 


জো-র নিজের আঁধ্যাক্সিক গভীরতার 
পরিচাঁয়কও বটে। «অপরেব মধ্যেই, যেন 
তিনি দেখতে পেতেন,” জে। লিখেছেন, 


“সমস্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের মহিমা । 
যিনিই তার সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই অনুভব 
করেছেন তার নিজের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চারিত 
হচ্ছে, তাই ধারা তার কাছে এসেছিলেন সকলেই 
নতুন উদ্দীপনা শক্তি আর তরসা নিয়ে 
ফিরেছেন । সেইজন্ব লোৌকে যখন আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছে, “তোমার কাছে আধ্যাত্মিক- 
তাঁর অর্থ কি? আমি সব সময়ই বলেছি, 
“মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলে মানুষ যে শক্তি 
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অনুভব করে, তাই হুল আধ্যাত্তিকত1।'” ১ 
ঝামীজীর দেবজীবনের সাল্লিধ্যটাই জো-র 
কাছে ছিল বড় কথা । ভগিনী নিবেদিতা 
অথব! ক্রীর্টিন-এর মত আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্তত্ব 
গ্রহণ করেননি জে। স্বামীজীর কাছে। “আমি 


ছিলাম তার বন্ধু, শিষ্য নয়।*১১ বলতেন জো । 


তাই গুরুশিষ্তের দাঁয়িত্ব ও আনুগত্য, ভার- 
সমর্পণ বা শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বাঁধন ত্তাকে 
স্বীকার করতে হম্ননি। আর এই স্বাধীনতা- 
টুকুর জন্য স্বামীজীর ঘনিষ্উতর সান্ধ্য ও বছতর 
সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই অঙ্কান্তকম্মী 
আমেরিকান নারী । 


দয়াবতী বন্ধু 


পাশ্চাত্যের ছুটি উল্লেখযোগ্য গুণ-_সাধারণ 
বুদ্ধিবৃত্ভি এবং তীক্ষু কতৎপরতা-জো-র মধ্যে 
ূর্ণমাতরায় ছিল । আর এই প্রচণ্ড কর্মতৎপর- 
তার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে জে পেয়ে 
ছিলেন মুক্ত জাবনবোধ | এ গুণাবলীর জন্য 
বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী যে জো-কে বিভিন্ন 
ব্যাপারে কতখানি বিশ্বাদ করতেন, এ তথ্যের 
সাক্গ্য আমর! পাই স্বামীজীর বছ পত্রে! ১৮৯৬ 
খৃষ্টাব্ধে ৬ই জুলাই লগুন থেকে লেখা একটি 
পত্রে স্বামীজী লিখছেন, “আমি জো-র 
বৃদ্ধিমত। এবং নীরব কাধপ্রণালীর প্রশংস! ন| 
করে পারছি মা । তাঁকে একজন সুচতুর 
রাজনীতিবিশারধ রমণী বল| যেতে পারা যায়। 
তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে 
পারেন । মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয় ধরার 
তাক্ষ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে 
প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আমি খুব. কমই 
দেখেছি।” ১৮৯ সালের «ই ডিসেম্বরে মিসেস 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--ংয় সংখ্যা] 


লেগেটের কনা! আলবার্টাকে লিখিত একটি পত্রে 
স্বামীজী জে।-কে ভার “সবসময়ের দয়াবতী, দৎ 
এবং  পবিত্র্ষভাবা বদ্ধ” বলে অভিহিত 
করেছেন। 


তীক্ষ সংবৃদ্ধি এবং বাস্তবাহ্বগ কর্মশক্তির 
জন্য ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আল্ন্ত 
করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বেদাস্ত- 
প্রচারের বড় বড় কর্মোগ্যোগ ইত্যাদি সমস্ত 
ব্যাপারে জো হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যে 
স্বামীজীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহায্যকারী । 
78188915 2185০7-এ একদিন হঠাৎ স্বামীজী 
বললেন, তিনি চলে যাবেন । কারণ জিজ্ঞাস। 
করাতে জো-কে বলেছিলেন, “আমার পরিষ্কার 
পোশাক পরিচ্ছদ নেই 1”৯* মিঃ লেগেটের 
উদ্বার অতিথিপরায়ণতার মধ্য দিয়ে জো 
্বামীজীর প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। আর 
একবার জীবনসায়াখে বেলুড় মঠ থেকে 
জো-কে স্বামীজী জানালেন তার কিছু অর্থের 
প্রয়োজন, কারণ যা ছিল সবহ প্রায় নিঃশেষ 
হয়ে গিয়েছে । বুঝে সুঝে খরচ করার মত 
সাধারণ সাংসারিক মনোবাত্ত স্বামীজীর 
কোনদিনই ছিল ন|। তাই প্রয়োজনীয় অর্থ 
পাঠিয়ে দিয়ে অভিভাবকসুলভ দায়িত্বের ভাষায় 
জানিয়েছিলেন, ”“২০* ডলার পাঠালায। 
মাসে ০ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবেন 
না।” কিন্তু সে অর্থ শেষ হবার আগেই 
স্বামীজী ম্যধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন । 

আমেরিকায় স্বামীজীর *বদাস্তপ্রচারকাধে 
সব সময় পশ্চাতে থেকে সাহায্য করেছেন 
জো, নিউইয়র্কের এবং লগুনের বেদান্ত-কেন্ত্ের 
কাজে জে। ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত সাহাধ্য 
করেছেন স্বামীজীকে । জো-র প্রধান কাজ ছিল 
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বেদাস্তপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তত কর! এবং সুধী- 
সঙ্জনদের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্িত করা। 
লণ্ডনের ৬ই জুলাই, ১৯৯৬-এর পত্রে মিঃ 
লেগেটকে স্বামীজী পিখছেন, “গলসওয়াদিরা 
আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন । 
জে! বড় অস্জুততাবে তাদের এদিকে ফিরিয়ে 
দিয়েছেন।” নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির 
গোড়ার দিকে মিঃ লেগেট যে অনেক ব্যদ্তিগত 
সাহা) করেছিলেন এবং পরে তিনি যে 
& সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব ৰরণ 
করেন? এ ব্যাপারেও জো-র অবদান 
অনম্বীকার্ধ। প্যারীতে ধর্মসম্মেলনে যোগ- 
দানের জন্য স্বামীজী যখন ঘান তখন জো-র 
উদ্যোগে তিনি মিসেস লেগেটের অতিথি 
হয়েছিলেন এবং জে।-র সাহায্যে প্যারীর বু সুধী 
গণগ্রাহীদের সঙ্গে পরিচিত হন । আমেরিকার 
পৃধ উপকূলে ম্বামীজীর বেদাস্তপ্রচারকাধ শুরু 
হয়েছিল জোসেফিনের জীৰনেরই একটি 
ৰিষাদময় অথচ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। 
8891 119০7-এ থাকাকালীন একদিন 
জে! আর ৰেটি সংবাদ পেলেন তাদের একমাত্র 
ভাই [851০ লফ্ঞঞ্জেলেসের মিসেস্‌ ব্লজেট 
নামক জনৈকা মহিলার গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। 
তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পড়লেন জে! | যাত্রার পৃর্- 
মুহুর্তে স্বামীজী সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে 
বললেন, “যাও, ক্লাসের ব্যবস্থ( করো । আমি 
আসছি'।” দুরপথ অতিক্রম করে যেদিন 
অপরিচিত প্রৌচা মিসেস্‌ ব্লজেটের গৃহে 
পৌছালেন, জো৷ দেখলেন বড় ভাই 1510: 
আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় শায়িত। হঠাৎ 
চোখে পড়ল জো-র-_ভ্রাতার স্বত্যুশয্যায় শিয়রে 
টাঙানে। রয়েছে বিরাট এক প্রতিকৃতি-_স্ামী 
বিবেকানন্দের । বিশ্মিত জো জিজ্ঞাস 
করলেন বুড়ীকে-কি করে তিনি জানলেন 
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বিবেকানন্দকে | শিকাগো ধর্মমহাসভার 
শ্রোতৃর্ন্দের অন্যতম বুডী জগর্বে উত্তর 
দিলেন, “পৃথিবীতে যদি কোন দেবতা থেকে 
থাকেন, ইনিই সেই ব্যক্তি” 1১০ তিন সপ্তাহ 
পরে টেলর চিরবিদায় নেন, এবং ছয় সপ্তাহ 
পরে বৃদ্ধা ব্লজেটের ভক্তি-বিশ্বাসকে পূর্ণ করে 
বামীজী তার বাড়ীতে এসে হাঙ্জির 
হন। ক্যালিফোশিয়ায় বেদান্তপ্রচাঁরের শুরু 
এইখানেই। 


জাপানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন 
স্বামীজী শিল্পী ওকাকুরার কাছ থেকে । শেষ 
দিনগুলোয় অসুস্থতাবশতঃ জাপান যাত্রা আর 
হয়ে ওঠেনি স্বামীজীর পক্ষে । গিয়েছিলেন জে 
এৰং জাপানের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অনেক 
কিছু শেখার আছে-_এই মর্মে যে পত্র 
লিখেছিলেন স্বামীজী তার উত্তরে এ মতের 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন স্বামীজীর যাওয়! 
না হলেও ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মিলন 
ঘটেছিল ; এবং তা হয়েছিল বেলুডের মঠ- 
প্রাণে । শিল্পী ওকাকুরাকেই সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলেন জো স্বামীজীর কাছে মহাপ্রয়াণের 
ৰছরখানেক আগে। 

উত্তরকালে বিশ্বের যে-কোন জায়গাতে-- 
লগ্ন, সানফ্রান্সিস্কো, প্যরি, ক্যালিফোনিয়। 
_বামকৃ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারকর! গিয়েছেন, 
জে! গিয়ে হাজির হতেন তাদের সাহাধ্য করার 
জন্য । কৌতৃহলী কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতেন 
জৌ-কে, কেন তিনি ঘুরে বেড়ান এমন করে 
বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রে” গৌরবের সঙ্গে উত্তর 
দিতেন বৃদ্ধা, পনুং০ 1286 10598 ০04 
৪8101” অর্থাৎ পম্বামীজীর তক্ত তৈরি 
করার জন্য।» ব্যক্তি বিবেকানন্দের অন্তরালে জো! 


শি 
১৩055012182515056 0০245 
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দেখেছিলেন নৈব্যক্তিক যুগাদর্শের ঘনীভূত রূপ 
বিবেকানন্বকে | জো-র কাছে তাই ষ্বামীজীর 
ব্রত উদ্যাপনের কাজ দেহী বিবেকানন্দের 
সেবারই সমতুল। বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে 
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সাম্য, ধৈত্রী, আধ্যাত্বিক- 
তার নতুন প্লাবন এনে নতুন যুগের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করা--জে-র কাছে একাজ স্বামীজীকে 
ভার বৃহত্তর সত্তায় অন্বধ্যান করারই পথ। 
এ বিশ্বাসের প্রতিধ্বশি করেই জো দ্বামীজীর 
শিষ্য বিরজানন্শজাকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ামীজীর 
বাণীপ্রচারের কাজে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন, 
“হিমালয় কেন্দ্রে আমাদের প্রভুর কাজ 
চালাবার জন্য উপযুক্ত একদল নতুন 
কমা গড়ে তোলা যেতে পারে। কী 
গৌববময় এই কাজ !'*"**এখনও হয়তো 
চল্লিশ বছর আমাদের এ কাজ করতে হবে। 
বেশ মজ! লাগে যখন দেখতে পাই অস্তঃ- 
প্রবাহিত শোত উপরে উঠে চোখের গোচরী- 
ভূত হচ্ছে। তাই নয় কি?"-"'আমার 
কাজ ছিল খামীঞীকে চেনা | প্রথম যখন 
ভার দর্শন পেলাম তখনই যেন আমি সত)কে 
দেখতে পেয়েছিলাম । আজও তাই দেখছি, 
অই সতে)র মহ্মান্বিত আলো কখনও 
কাপেনি, খাডেনি বা কমেনি। সেইদিন 
থেকে আজ উনিশ বছর কেটে গেছে, আজ 
আমি এ২ কথা বল। শুরু করতে পারছি। কিন্তু 
, তুমি? তুনি? তুমি তো তার বাণী হাজার 
হাজার বর কাছে পে।ছে দিয়েছ !”১৪ 


১৪ অতীতের সম্মত ; পৃ ১৭৭-৭৮ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


শিস্ত না হলেও, সত্য্বরূপ বিবেকানন্দ এই 
অচঞ্চল বিশ্বাসের জন্য জে] একটি বিশেষ স্থান 
পেয়েছিলেন খধি-বিবেকানন্দের অস্তরেঃ 
স্বামীজীয বহু পত্রে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। 
১৯০০, ১৮ই এপ্রিল আলামেডা থেকে লিখিত 
যে অবিস্মরণীয় পত্রচিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন", 
সপ্ত্ষির খষি তার অভ্তরের প্রকৃত স্বরূপ 
উদঘাটন করেছেন, সে চিঠি লিখিত হয়েছিল 
আর কাউকে নয় পবিভ্রষভাঁবা জো-কে | নিজ- 
নিকেতনের আহ্বানে আকুল, নির্বাণষপ্রে 
বিভোর প্ধ্যানসিদ্ধ” বিবেকানন্দ পরমাত্মীয়- 
বোধে জো-র কাছে প্রকাশ করেছেন তার 
অন্তরের গভীরতম আকুতি ঃ 
পকর্ষ করা সব সময়েই কঠিন । আমার 
জন্য প্রার্থন। কর, জে1১ যেন চিরদিনের তরে 
আমার কাজ করা ঘুচে যায়। **"যতই যা 
হোক, জো, আমি এখন পূর্বের বালক বই আর 
কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় 
রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর 
আর বিভোর হয়ে যেত।"' আমার সামনে 
অপার নির্বাণসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।*"*সেই 
অসীম অনন্ত শাস্ভিসমুদ্র_মায়ার এতটুকু 
বাতাস বা একট! ঢেউ পর্যস্তও যার শাস্তি 
ভঙ্গ করছে না। "*"*শিক্ষাদাতা, গুরু; নেতা 
আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে-পডে আছে 
একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রতুর 
সেই চিরশিক্ত; চিরপদা শ্রিত দাস ।” 
(ক্রমশঃ ) 


নমালোচন। 


মহাপুরুযপ্রসজ (১৬শ সংস্করণ )- স্বামী 
বিবেকানন্দ । প্রকাশক £ উদ্বোধন কার্যালয় । 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। 
পৃষ্ঠা ২৩৪ ; মুল্য £ তিন টাক|। 


যুগনায়ক দ্বামী বিবেকানন্দের মহাপুরুষ 
গুসঙ গ্রন্থের পরিচয়প্রধীন অনাবশ্যক | 
রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীন্তধুষ্উ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সহিত 
জনসাধারণ এই গ্রস্থের মাধ্যমে সুপরিচিত | 
বর্তমান সংস্করণটি শুধু পুনরমূদ্রণ নয়, পাঠক- 
গণের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনটি 
বিষয় এই সংস্করণে সযোক্ধিত ঃ পওহারী 
বাবা, বুদ্ধে+ বাণী, ভারতীয় মহাপুরুষগণ | 


পিওছারী বাব!” মাত্রার হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী 'ব্রহ্মগবাঁদিন্' পত্রিকার অন্য ১৮৯৯ 
থষ্টান্যে লিখিত প্রবন্ধ, “বুদ্ধের বাঁণী' ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ স্যানফ্রাঙ্সিস্কোতে প্রদত্ত 
বক্তৃতার অনুবাদ এবং “ভারতীয় মহাপুরুষগণ'” 
যাদ্রাজে প্রদত্ত ইংবেজী ভাষণের অনুবাদ । 


সাধু নাগমহাশয় (১১শ সংস্করণ )-- 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তা | প্রকাশক : উদ্বোধন 
কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৩। পৃষ্টা £ ১৪৪; মৃল্য ঃ ছুই 
টাকা । 


ভগবান শ্রীরামকৃঞ্চদেবের আদর্শ গৃহস্থ 

ভক্ত নাগমহাশয় সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দরের 

উক্তি প্রণিধানযোগ্য । গিরিশবাবু নাগ- 

মহাশয়ের নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া বলিয়া- 
৭ 


ছিলেন ৫ *.."নাগমহাশয় এত ছোট হয়ে যান 
যে, মহামাক়! তাকে বাঁধতেই পারেন না।” 

নাগমহাশয়ের দেবোপম চরিত্রে সকলেই 
মু হইতেন। তাহার দীনতা, শ্রদ্ধাভক্তি, 
তপস্যা, কঠোরতা, তেজধিতা সকলের দৃ়ি 
আকর্ষণ করিত। পুণ্যচবিত্রের অনুধ্যান 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়ক । আলোচ্য 
্রন্থখানিতে জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত 
এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় 
বণিত। 


বিশ্বরূপিণী মা সারদ1: শ্রীমতী শুক্লা 
ঘোষ । শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত। 
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ট্্রাট, কলিকাত| ৬। 
পৃঃ ২৮৮; মূল্য 2 আট টাকা) 

শোভন প্রচ্ছদে ও নিপুণ মুদ্রণে আছ্যত্ত 
সুকচিম্ডিত ভীরামকৃ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর 
এই নৃতন জীবনীগ্রস্থখানি পরল ভক্তিমণ্ডিত 
ভাষায় বঙ্গসরস্বতীর উদ্দেস্টে নিবেদন করে 
লেখিকা স্বয়ং কৃতার্থ এবং পাঠকেরাও যে 
নবযুগের মাতৃমহিমার প্রতি নতুন আলোক- 
পাতে আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নেই | ভূমিকায় 
বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় দর্শনচিস্তার 
পটভূমিকায় শ্রীরাম কৃষ্ণশক্তিম্বরূপিণীর অলোঁক- 
মহিমার তাৎপধ ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব 
বৃদ্ধি করেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-আহ্বানের মহামন্ত্রে 
দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী যেমন জাগ্রত হয়ে- 
ছিলেন, তেমনি জঙ্মরামবাটার রামচন্ত্র 
মুখুজ্দের মেয়ে সারদামণিরও আবির্ভাব ঘটে- 


১০৬ 


ছিল। সেই মহামাতৃশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে 
আরম্ভ করে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্জানন্া, 
অভেদানন্দ, সারদানন্দঃ প্রেমানন্দ, নিরগ্তনা- 
নন্দ, বামকৃষণাননা, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, 
শিবাননা, অদৈতানন্দ, ভক্ত গিরিশচন্দ্র, সাধু 
নাগমহাশয়, ভগিনী নিবেদিতা, গৌরী মাঃ 
যোগীন মা, গোলাপ মা, অঘোরমণি দেবী 
(গোপালের মা), লঙ্ষ্ীমণি দেবী প্রভৃতি 
বিভিন্ন সাধক ও মনীষীর দৃর্টিকোণে কিভাবে 
ধর! দিয়েছিল, লেখিকা একুশটি অধ্যায়ে তারই 
তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। 
পড়তে পডতে শ্রীন্রীমায়ের দিব্যজীবনরূপ 
মহামন্দিব-পরিক্রমার ভাবপরিমণ্ডল আপনি 

অন্তরে সৃষ্ট হয়। 
বঙ্গসাহিত্য-প্রাঙ্গণে লেখিকার এই প্রথম 
প্রয়াস সর্বজনসমাদূত হবে-এই আমাদের 

আঁশ! ও বিশ্বাস। 
--প্রণবরঞ্জন ঘোব 


বরাহুনগর আলমবাজার অঠ £ 
প্রীরমেশচন্দ্র ভটটাচা! প্রকাশক- শ্রীপ্রণবেন্তর 
ভট্টাচার্য, ২১বি, রতনবাকু রোড, কাশীপুর, 
কলিকাতা ২। প্রাপ্তিস্থান মহেশ লাইব্রেরী, 
২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। 
পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ১৭৫। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা- 
পার্ধদগণ তীব্র বৈরাগা, কঠোর ত্যাগ-তপস্য 
সহায়ে নিঃসম্ধল অবস্থায় কিভাবে বরাহনগর 
মঠ গড়িয়া তুপিয়াছিলেন, কিভাবে আলম- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


বাজার মঠ প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাহার 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী পুস্তকথানিতে পাওয়! 
যাইবে । শ্রীরামকৃষ্ষ মঠ ও যিশনের নানা 
পুস্তক হইতে উপাদান মংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার 
বিভিন্ন সময়ে উদ্বোধন? পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধগুলি এবং আরও 
ছুইটি প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। 
বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
অনেক বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠক- 
সমাজে পুম্তকখানির সমাদর হইবে, আশ! 
করি। 


বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা! 
(ত্রিচত্বারিংশ বর্ধ, ১৩৭৬) শ্রীসুধাংশুশেখর 
ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন' ইনস্টিটিউশন, ৭৫ 
ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওডা ৪ 
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ৮০। 

এই বৎসরের পত্রিকাখানি মহাত্মা গান্ধী 
স্মরণে প্রকাশিত। গান্ধীজীর সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি লেখা স্থান পাইয়াছে | খান আবছুল 
গফফের খান-এর গান্ধীজীর স্মৃতি (808৮20১৪ 
০5:91 পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের 
অহ্ৃবাদ) বেশ উপভোগ্য। পঞ্চম ও ষষ্ট 
শ্রেণীর ছাত্রের “খাওয়ার ছড়া” কবিতা ও 
আমেরিকার স্কুলে একটি বছর, লেখাটি ভাল 
লাগিল। অন্য রচনাগুলিও সুসম্পাদিত। 
“আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ের পড়াশুনা, 
খেলাধূলা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত 
পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে। 


শ্ীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন মংবাদ 


বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
বেলুড় মঠে গত ১৬ই মাঘ (৩০ ১.১৯৭০) 
সক্রবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পরমপৃজ্্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম 
জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে 
বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
এই দিন ব্রান্গমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে 
মঙ্গলারতির পর প্রত্যুষে স্বামীজীর মন্দিরে 
মঙ্গলারতি ও বেদ-আবৃত্তি হইয়াছিল । তৎপরে 
স্বামীজীর ঘরে ভজন হয়| সকাল ৭ট| হইতে 
বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পৃজাদি ও শ্রীশ্রীচণ্তী- 
পাঠ হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ 
পৃজা-হোমাদি অহৃঠিত হয়। বেলা ৯টা হইতে 
১০টা নাটমন্দিরে কঠোপনিষৎ পাঠ এবং ১০টা] 
হুইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে 
সমাগত প্রা্ম ছয় হাজার ভক্ত হাতে হাতে 
অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন। কয়েক সহ 
নরনারী এই দিল ষ্বামীজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমবেত 
হইয়াছিলেন। 
অপন্বাহ্ সাভে তিনটার সময় যঠ-প্রাঙ্গণে 
সামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সতাঁপতিত্বে একটি 
জনসভা অহঠিত হয়; বক্তা অধ্যাপক শঙ্করী- 
প্রসাদ বসু, এবং অধ্যক্ষ অযিয়কুমার মজুমদার | 
অধ্যাপক শঙ্বরীপ্রসাদ বসু বলেন, “বিরাট 
কল্পনা! ও তপস্যার তীর্থ স্বামী বিবেকানশ্দ- 
প্রতিঠিত এই বেলুড় মঠ। প্রমিধিউদের মতো! 
অলীম বেদনাকে বরণ করে নিয়েও তিনি 
মান্থষকে ভালবেসেছেন, তাঁকে দেবত্বে উন্নীত 
করতে চেয়েছেন। আজক্গ ধর্মের প্রতিবন্ধক 
তিনটি-_ক্ষুধা, বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িকতা । এই 


তিনটির বিরুদ্ধে লড়াই-এ জয়ী হবার জন্য তিনি 
যথেষ্ট চিন্তাসম্ভার দিয়ে গেছেন। বিপুল 
কর্মোগ্ঘম, বেদাস্তের ভাবাবগাহন এবং বিভিন্ন 
মতবাদের উ্র্বে অবস্থিত ধর্মের সর্বজনীন 
ভাবগ্রহণের কথা বলে গেছেন তিনি, যা সব 
বাধা ঠেলে বিশ্বমানবকে দেবত্বে উন্নয়নের পথে 
বিশ্বত্রাতৃত্বস্থাপনরূপ তাঁর বিরাট কল্পনাকে 
রূপ দিতে সক্ষম। অধ্যক্ষ অমিয়কৃমার 
মজুমদার বলেন, তরুণদের কাছে আজ প্রশ্ন-_ 
স্বামীজী ষে ন্মদ্বৈতবাদকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন 
করে রেখেছিলেন, সমাজসেবা! ও রাষ্ট্রসেবার 
ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা? 
তকণদের এই বিভ্রান্তির কারণ বাট্রাও 
রাসেলের একটি উক্তি-বর্তমানে মানব- 
জাতি জ্বর্ণযুগের দৌর-গোডায় পৌছেছে 
কিন্তু সেখানে তাকে ঢুকতে বাঁধা দিচ্ছে ধর্ম, 
এবং কার্প মার্কস-এর একটি উক্ভি--ধর্ 
আফিষের মতো, মানুষকে ঝিমিয়ে রাখে। 
বামীজী পরিষ্কার বলে গেছেন ধর্মই মানব- 
জাতিকে ব্বর্ণযুগে পৌঁছে দেবে, কারণ মানুষকে 
নিষার্থভাবে ভালবাসতে শেখাতে, মানুষকে 
যথার্থ উন্নত করতে পারে একমাত্র ধর্ম 
-অছৈতভাবধারাই | স্বামীজী সেজন্য স্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেশকে উপনিষদের 
ভাবের বন্থাগ্ ভাসিয়ে দিতে ; আগে লোকের 
দুঃখ দূর করে পরে ধর্ম করতে নয়, ধর্মকে 
অবলম্বন করেই সে কাজ করতে ; তাঁহলেই 
আমরা মাহ্ৃষকে নিজের মতে! দেখতে, মানব- 
সেবায় আত্মদান করতে সক্ষম হবো |" য্বামী 
গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, “জীবন ও 
সমাজে, ধর্মকে প্রতিঠিত করার জন্যই হামীজী 


১০৮ 


এসেছিলেন । প্রাচানপন্থীরা অনেকে ভাবেন, 
কেবল ধর্ষ করলেই হবে, আর কোন কিছুর 
প্রয়োজন নাই | আবার প্রগতিবাদীর] অনেকে 
ভাবেন, স্বামীজী আসলে সমাজসেবার কথাই 
বলেছেন, তার ধর্মের কথা গৌণ_-ভারতের 
লোক ধর্ম ছাড় কিছু বোঝে না বলেই ধর্মের 
কথার ভেতর দিয়ে তা বলে গেছেন। 
ঘামীজীর বিভিন্ন আংশিক উক্তিকে দৃ-দলই নিজ 
নিজ মতের সমর্থক বলে মনে করেন। ফলে 
অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, 
স্বামীজী যে শূত্রজাগরণের কথা বলেছিলেন, 
যে সমাজবাদদের কথা বলেছিলেন, সমাজবাদ 
যেভাবে আজ আমাদের সামনে এসেছে, 
সেইটাই স্বামীজীর কাম্য রূপ। এ ধারণা 
ভ্রান্ত -স্বামীজী ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই 
চাননি। তিনি সংস্কৃতিকে ন্ট করে 
সকলকে এক করতে চাননি, সকলকেই উচ্চ- 
ংস্কৃতিমান করে এক করতে চেয়েছিলেন-_ 
শৃদ্রকে ত্রাহ্গণত্বে উন্নীত করে এক করতে 
চেয়েছিলেন | তিনি তথাকথিত বিধ্লীবের পথে 
তেঙ্গেচুডে কেভে-কুঁড়ে নিয়ে সামা প্রতিষ্ঠা করতে 
চাননি, চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায় দেওয়ার মাধ্যমে, 
ভগবঘুদ্ধিতে মানবসেবার মাধামে সাম্য প্রতিষ্ঠা 
করতে । সমাজসেব! রাষ্ট্রসেবা সব কিছুই 
তিনি করতে বলেছেন ধর্মকে আকড়ে থেকে-_ 
বেধাস্তের ইতি-বাচক ধর্মকে, যা সব মানুষের 
যথার্থ একত্বের সঙ্গান দিয়ে মানুষকে সাম্যে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে । 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে ভজনাদির 
ব্যবস্থা ছিল। 
র দ্বারোদঘাটন 
করিমগঞ্জ £ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত 
১৩ই জাহুআরি করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 


নবমিঘ্মিত বিবেকানন্মতবনের দ্বারোদধাটন 
করিয়াছেন । 
কার্যবিবরণী 

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও যিশনের 
এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৯ ঘৃষ্টাব্দ পর্যস্ত 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 

মঠ বিভাগ £ ১৯১৯ খুষ্টাবে শ্রীমৎ স্বামী 
্রহ্মানন্দ কর্তৃক ভুবনেশ্বর যঠ প্রতিঠিত হয়। 
এখানে নিয়মিত পূজা, প্রার্থনা, ভজনাদি' 
অনুঠিত হয়। এতদ্বযতীত প্রতিমায় ্রীশ্রীকালী- 
পূজা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীপ্রীমা সারদা- 
দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হুইয়! থাকে । বৃদ্ধপৃণিমা, 
খু্উ-জন্মদিন, আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি এবং 
অন্যান্য মহাঁপুরুষের জন্মতিধি যথারীতি 
উদ্যাপিত হয়| মঠে এবং ভুবনেশ্বর ও কটক 
শহরের বিভিন্ন স্থানে সাণ্ডাহিক ধর্মালোচনা 
ও সাময়িক বক্তৃতার মাধ্যমে ঠাকুর-স্বামীজীর 
ভাব প্রচার করা হয়। আলোচ্য বর্ধত্রয়ে 
এই সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 

মঠ বিভাগে একটি গ্রন্থাগার আছে, এখানে 
অনেক তথ্য-পুস্তক রাখা হইয়াছে; এই 
পুস্তকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকের মতে! 
ব্যবহৃত হয় না । ওভিয়] ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করা হইয়াছে এবং 
শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ-সহিত্যের কতকগুলি 
পুস্তক পুনর্মু্রিত হইয়াছে। 

মিশন বিভাগ £ সর্বগাধারণের জন্য 
বিবেকানন্দ গ্রস্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার 
পরিচালিত হয়। ইহা! প্রতিষিত হয় ১৯৬৩ 
ঘৃষ্টান্দে, স্বামীজীর জন্মশতবাধ্িকী সময়ে। 
দরিদ্র ছাত্রদের জন্ম পাঠাপুস্তকের একটি 
বিভাগ খোল! হুইয়াছে। শিশুদের পড়াশুনায় 
উৎসাহ দিবার জন্য লাইব্রেরীর শিশুবিভাগটি 


ফাস্তন, ১৩৭৬ ] 


ভাল কাজ করিতেছে । বর্তমানে গ্রন্থাগারের 
পুম্তকসংখ্যা ৭১৮৬১। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক 
এবং ৪৩টি সাময়িক পত্রিকা রাখ! হয়। 
আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগারের গ্রাহকগণ কর্তৃক 
পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩২১৩১০। মিশন কর্তৃক 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্ম নির্মীয়মাণ নূতন 
ভবনটি সমাপ্তির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। 

মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ এম ই স্কুল 
ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় : উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৩৪ বংসর যাবৎ স্থানীয় দরিদ্র 
শিশুগণের মধ্যে শিক্ষাবিতরণকাধে বাাপৃত 
রহিয়াছে । *৯৬৩ থৃষ্টাবে ইহা এম ই. স্কুলে 
উন্নীত হইয়াছে । ১৯৬৭ খুষ্টাব্ের ৩১শে মার্চ 
উচ্চ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা ২৬৪১ তন্মধ্যে ছাত্র ১৯৪ | এম ই. 
স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৫ | 

দ্াতবা চিকিৎসালয় £ খুষ্টাব্ব 
হইতে মিশন কর্তৃক একটি আলোপ্যাথিক 
দ'তব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। 
স্থানীয় ও পার্শ্ববতা অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ 
এই ডিস্পেন্গারীর মাধ্যমে বিনামূলে/ ওষধ ও 
চিকিৎসা লাভ করিতেছে । ভুবনেশ্বরতীর্ঘে 
আগত ভারতের বিভিন্ন অংশের তীর্ঘযাত্রীরা 
অসুস্থ হইয়া পডিলে অসহায় অবস্থায় এখানে 
চিকি"সালাভ করেন । 
৬৯ খুষ্টাব্দে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা যথা- 
ক্রেমে ২১১৮১৬ ও ২১৫৭৫ | 


১৯১৯ 


১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮- 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

অন্তরে ঘৃণিবাভ্যা-বিপর্যস্তদের দেব। £ 
চিরালাগ্স ৭০টি বাসগৃহ এবং একটি বিদ্ালক়- 
ভবনের নির্মাণকার্ধ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এবং নির্ধারিত কর্মসূচির কার্ধাদি শীঘ্রই 
সমাণ্ড হইবে বলিয়া আশ] করা যাইতেছে । 


শ্ীরাষকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৯ 


উত্তরবজে বন্তার্তসের! £ জলপাইগুড়ি 
জেলায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্বালয়ে ২১৩টি 
বোর্ড, গ্লোব ইত্যাদি শিক্ষা-সরগ্রাম দেওয়। 
হইয়াছে। জলপাইগুডি শহরের নিকটে 
মোহিতনগরে বাসগৃহনির্নাণের কাজ ভাল 
ভাবেই হইতেছে । 

গত ১*ই জান্ুআরি গুজরাটের গভর্নর 
শ্রীভীমন্লারায়ণ সুরাটে রামকৃষ্ণ মিশন পরি- 
চালিত বন্যার্তসেবা-কেন্দ্রের ক্যাম্প পরিদর্শন 
করেন। 

উৎসব-সংবাদ 

ফরিদপুর রামকৃঝ্চ মিশন আশ্রমের 
কার্ষনিবাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে 
ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসাবদাদেবীর শুভ জন্মতিথি 
পৃূজা-ভজনাদির মাধামে উদযাপিত হইয়াছে । 
মধ্যান্ছে সমবেত বহু নর-নারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত হয়। 

ফরিদপুরের  মহিলাগণের উদ্যোগে 
্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষিত হয় গত ৯ই 
জান্থআরি | এদিন শ্রীযুক্ত রমা লাহিড়ীর 
সভানেত্রীত্বে আহত সভায় ম্ধশ্রেণীর বহু মহিলা 
সমবেত হৃন। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন মহাঁকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ। 
শ্রীপ্রীসারদাঁদেবীর জীবনী সম্পর্কে প্রকন্ধ পাঠ 
করেন মীর! রায়। উৎসবকমিটির সভানেত্রী 
শ্রীযুক্ত সুকুমারী ভদ্র অপুস্থা থাকায় তাহার 
ভাষণ পাঠ করিয়া শুনান আভা অধিকারী । 
শ্রীশ্রীমায়ের সন্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীযুক্ত হেন! 
রায়। সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা রমা লাহিভী 
অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীত্রীসারদ। মায়ের জীবন- 
দর্শন আলোচনা করিয়া' সকলকে পরিতৃপ্ত 
করেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্রীযুক্ত! ছবি বিশ্বাস। সর্বশেষে ফরিদপুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের কার্ধনির্বাহক সমিতির পক্ষ 


১১৩ 


হইতে সম্পাদক শ্রদুধীররঞ্জন চক্রব্তা 
সভানেত্রীকে ও উৎসব উদ্যাপন কমিটির 
মহিলাদের আতস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 
সভার পর অন্যান তিন হাজার নর-নারী খিচুড়ি 
প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করেন। 

উক্ত মহিলাগণের প্রচেষ্টায় ১০ই জান্ুআরি 
শণিবার সন্ধায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভ্রীন্রীসারদা- 
দেবীর জীবনী অবলম্বনে একটি প্গীতি- 
আলেখা” অনুষ্ঠিত হয়। 


স্বামী ভীমানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা অতান্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, 
গত ২৭শে জানুআরি রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের 
সময় স্বামী ভীমাননদ (সুধীন মহারাজ ) 
করোনারী থস্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া রীচি 
স্যানাটোরিয়ামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ঘ--২য় সংখ্যা 


তীহার মাত্র ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল । 


তিনি শ্রীমৎ বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিত্ত ছিলেন | ১৯৫১ খুষ্টাব্ে তিনি সঙ্ে 
যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রী 
স্বামী শঙ্করানন্দক্ী মহারাজের নিকট সম্্যাস- 
দীক্ষা প্রাপ্ত হন। 


সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল তিনি বীচি স্তানা- 
টোরিয়ামে থাকিয়া এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটির 
উন্নতিসাধনে স্বীয় কর্ষশক্তি নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন । স্বামী ভীমানন্দ কর্তঠ ও মধুরস্বভাৰ 
সন্ন্যাসী ছিলেন । অকালে তাহার দেহত্যাগে 
সঙ্ঘ ভবিষ্যৎসম্তাবনাপূর্ণ একজন সম্প্যাসীকে 
হারাইল। 


তাহার আত্ম! শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপন্মে চির- 
শাস্তি লাত করিয়াছে। 


টিউটর 


গ্লরোহকগণের প্রতি নিবেদন 


১। বছরের মাঝখানে ঠিকান! পরিবতিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখান 
হইতেই হাতে লিখিয়া উহ পরিবন্তিত করিয়! দেওয়া হয়; ইহাতে অনেকের 
ধারণ| হয়, বোধ হয় পুরাতন ঠিকানা হইতে রি-ডাইরেকটেড' হইতেছে । 
সতাই 'রি-ডাইরেকটেড' হইল কিনা, তাহা ভাল করিয়! দেখিবার পর পত্র দিলে 


আমাদের কাজের সুবিধা হয়| 


২। প্রেসের গণডগোলের জন্য সম্প্রতি আমাদের পত্রিকা প্রকাশে খুবই 
বিলম্ব হইতেছে | দয়! করিগ়। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা করিবেন 
এবং সময়মত পত্রিকা ন! পাইলে বাংলা মাসের ২৫ তারিখ পর্যস্ত দেখিবার পর 


পত্র দিবেন। 


৩। চিঠিপত্র বাংলায় লেখাই বাঞ্নীয়। উত্তরের জন্ব রিপ্লাই পোষ্টকার্ড 


প্রয়োজন । 





বিবিধ সংবাদ 


অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামগুল 


অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামগ্ল 
আয়োজিত পাচদিনব্যাপী তৃতীয় বাধিক যুব 
শিক্ষণ শিবির ১০ই জানুআারি হইতে ১৪ই 
জানুক্সারি বজবজের নিকটবতা সারেক্গাবাদে 
সাফলে)র সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বিহার 
ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে ছুই 
শতাধিক শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগ দেন। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র» শিক্ষক, 
চাকরিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখ সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষ । 

শিবিরের নিয়মিত সূচী মনঃসংযোগ” 
ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসাঃ 
খেলাধূলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, প্রার্থনা, 
ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষার্থীপ। বিভিন্ন দিনে “ত্যাগ 
ও সেবার আদর্শ”, “বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ”, 
প্রীতি বিভিন্ন শিক্ষার আসরে যোগদান 
করেন। এইসব শিক্ষার আসরে স্বামী রজ- 
নাথানন্দ, স্বামী চিদায়ানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, 
স্বামী নিরাময়াননা, স্বামী জয়ানন্, ধামী রুদ্রাত্মা- 
নশ্দ, ডঃ ক্ষেব্রপ্রসাদ সেনশর্ম!, অধ্যক্ষ অধীর- 
কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, 
শ্রীন্মদ্ূলাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর 
সেনশান্ত্রী ও মহামগ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ 
অমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় ভাষণ দেন। 
১*ই জানুআরি সন্ধ্যায় শিবিরের উদ্বোধন 
করেন স্বামী অনন্যাননাজী | 

শিবিরের দ্বিতীয় দিনে প্রায় একশত শিশু 
একদিনের জন্য এ শিবিরে যোগ দেন! 

শিশিবের তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীর। সারেঙ্গা- 
বাদ “হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কচুরিপানা-বোঝাই 


প্রশস্ত পুকুরটি পরিষ্কার করেন। চতুর্থ দিনটি 
অতিবাহিত হয় শিক্ষার্থী দিবস হিসাবে । এই 
দিন সকালে শিক্ষাধিগণ স্থানীয় একটি রাস্তা! 
মেরামত ও একটি পুকুরের কটুরিপান! পরিষ্কার 
করেন । 

শিবিরের শেষ দিনটিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
২৪ জন কেন্দ্রীয় ভ্রাম্যমাণ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান 
করেন। 


গত ১ল! ফেব্রুয়ারি অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের উদ্বোগে স্বামীজীর 
জন্মতিধি উপলক্ষে ময়দানে শহীদ-মীনারের 
পাদদেশে একটি যুবসমাবেশের আয়োজন 
করা হয়। দেশপ্রিয় পার্ক, এণ্টালী পদ্মপুকুর 
পার্ক, শন্ধানন্দ পার্ক ও শ্যাম স্ধোয়ার 
হইতে চারটি বর্ণাট্য শোভাযাত্রা ময়দানে 
আসিয়া মিলিত হয়! ময়দানের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ । বক্তারদদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক 
ত্রিপুরারি চক্রবতী, ডঃ হীরালাল চোপরা এ 
স্বামী পরহিতাননা' | সভায় প্রায় দশ হাজার 
শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল 


তারাপুরে বিছ্যৎ-উৎপাদনের 
পারমাণবিক কারখানা 


গত ১৯শে জানুআরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী বোম্বাই শহর হইতে ৬৫ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত তারাপুরে ভারতের প্রথম 
পারমাণবিক বিহ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের কাঁরখানাঁ- 
টির উদ্বোধন করিয়াছেন | কারখানাটি নিমিত 
হইয়াছে সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের 


১১২ 


ফলে। এশিয়ার মধ্যে এটি পারমাণবিক শক্তি 
উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা | 

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জেনারেটর 
চালাইয়! ; পারমাণবিক শক্তিকে কাজে 
লাগাইবার পূর্বে জেনারেটর চালাইবার জন্য 
শক্তির উৎস ছিল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম জল- 
প্রপাত, তেল ও কয়লা । পারমাণবিক চুল্লীতে 
পরযাু ভাঙ্গার ফলে যে তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়, 
সেই শক্তিকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদনের 
কারখানায় কাজে লাগানো হয়। তারাপুরের 
এই কারখানায় , প্রতিদিন ইউরেনিয়াম ভরা 
চল্লী হইতে যে তাপশক্তি পাওয়| যায়, তাহা 
ঘ্ারা জলকে বাম্পে পবিণত করিয়া! সেই 
বাম্প দ্বার ছুটি জেনারেটর চালানো হয়। 
জেনারেটর ছুটির উৎপাদন-ক্ষমতা ঢুই লক্ষ 
করিয়। চাব লক্ষ কিলোওয়াট | এই কাজে 
যদি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করিয়া 
কয়লা পুডাইযা৷ শক্তি সংগ্রহ করিতে হইত, 
তাহা! হইলে প্রতিদিন ১ কোটি কুডি লক্ষ টন 
করিয়া কয়ল] লাগিত। 

উৎসব-সংবাদ 

খেপুত শ্রীরাষকৃষ্ণ আশ্রমে গত ইং 
২৯শে জান্বআনি বিশেষ পূজা, হৌম, 
ভোগপাগাদিঃ প্রসাবিতরণ এবং জীবন ও 
বাণী আলোচনার মাধ্যমে যুগাচার্ষ শ্রীমৎ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--২য় সংখা! 


ঘামী বিবেকানন্দের পুণ আঁবিউাবতিধি 
উদযাপিত হইয়াছে । 
দিমুলিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু মিলনীতে 


গত ২৯শে পৌষ, ১৩৭৬ বনগ্রাম সাধুজন 


পাঠাগারে জ্ীপুধীরচন্ত্র বন্্যোপাধ্যায়ের 
সভাপতিতেে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি 
প্রতিপালিত হইয়াছে। 


স্থরবিতান গত ৩১শে ডিসেম্বর এক 
নিষ্টাপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীসারদামাতার সত 
আবির্ভাব-দিবস পালন করিয়াছে | 


পরলোকে শ্রীশ্রধাংশুমোহন দত্ত 


বাগবাজার লঙ্ষমীনিবাসের ৬হরিপদ দত্তের 
পুত্র সুধাংশুমোহন দত্ত ৭৪ বৎসর বয়সে বিগত 
১৭ই জাম্আরি ১৯৭০ জ্ঞানে শ্রীন্রীমায়ের 
চরণে মিলিত হইয়াছেন । ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 
মহাষ্টমীর দিন তিনি শ্রীত্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্য . 
হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীন্রীমায়ের 
বাটা ও বেলুড মঠে তাহার যাতায়াত ছিল, 
এবং পুক্ষাপাদ ষামী ব্রহ্মানন্দ; স্বামী প্রেমানন্দ, 
স্বামী সারদাননা, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণসস্তানগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ষেলা- 
মেশার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশাস্তি-পাভ 
করুক-_-হহাই প্রার্থন!। 


বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ ( ৯. ৩. ৭০) সোমবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় 
বেলুভ মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে 
পুজা, পাঠ উৎসবাদি অন্কুষিত হইবে এবং পরবর্তা রবিবার ১লা চৈত্র (১৫. ৩. ৭০) 


বেলুড মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোতৎসব 


আনন্দানুষ্ঠান হইবে। 


উপলক্ষে সারাদিণব্যাগী 





দিব্য বাণী 


মদ্‌গুণশ্রুতিমাজ্রেপ ময়ি সর্বগুহাশয়ে । 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথ। গঙ্গাস্তসোইম্ছুধো ॥ ১১ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্য নিগুণন্তয ভ্যদাহতম্‌। 
অঠ্হিতুক্যব্যবহিভ৷ যা ভক্তি; পুরুষোন্তমে ॥ ১২ 


_ শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২৯ 


ভগবদৃ-গুণগান শোনামাত্র সার মন যে পথ ধরিয়! 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আকারে 

বয়ে গিয়ে মিশে যায় সবার অস্তরবাসী 
আমাতেই, গঙ্গাধারা যেমন সাগরে, 

সে পথ ত্রিগুণাতীত অহেতুকী ভকাঁতর, 
চাহে না তা কোন প্রতিদান, 

ভক্ত আর ভগবান পুরুষোত্তম মাঝে 

| রাখে না তা কোন ভেদ, কোন ব্যবধান ॥ 


নমো মহাবদাঙ্যায কৃষ্তপ্রেম প্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতম্ত-নান্ছে গৌরত্িষে নমঃ ॥ 
-শ্রীবূ্পগোষ্বাষী 


পরম বদান্য যিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা 
নমি সেই অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরণে-- 
শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য নামে আসিলা যে ধরাধামে 
উজলিয়া দশদিশি গৌরাঙ্গ কিরণে ॥ 


কথা প্রসঙ্গে 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ 

ভগবস্তক্তি শিখাইবার জন্য এক ফাল্গুনী 
পৃিমায় নবন্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
ভগবান শ্রীচৈতন্তদেব, শচীমাতার নিমাই । 
ভক্তিশান্ত্রে ভক্তির একটি সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে, "লর্বোপাধি-বিনির্মুক্ষং তৎপরত্বেন 
নির্মলম। হৃধীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি- 
রুচ্যতে ॥” দেহমন প্রভৃতিকে এবং জাতি- 
কুল-শীল প্রভৃতিকেও উপাধি বলে ; এগুলিতে 
আমি ঝ| আমার বোধ ধাহার একেবারেই 
নাই, ধাহার চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় সদা মগ্ন থাকায় 
শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার জ্ঞানেক্জ্রিয় সহায়ে 
জ্ঞানেন্ত্িয়ের অধিরাজ শ্রীভগবানের যে সেবা, 
তাহাই ভক্তি। এরূপ ভক্তির অধিকারী 
গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানী ভক্ত-_যিনি 
অঘয়াহভূৃতির পরও ভক্কিভাব লইয়া থাকেন। 
এরূপ ভক্তিই “অহৈতুকী', "অব্যবহিত।" ভক্তি ; 
কারণ যাহ! লাভ করিবার পর চাহিবার ব! 
পাইবার আর কিছুই থাকে না, তাহা কাহার] 
লাভ করিয়াছেন এবং তগবানের সঙ্গে নিজের 
ভেদরাহিত্যও উপলব্ধি করিয়াছেন । আমাদের 
চোখের সামনে এই ভক্তিরই বূপ তুলিয়া 
ধরিতে আসিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য | 
আমাদের ইহ! শিখাইবার জন্যই তাহার সন্ন্যাস- 
গ্রহণ, নিজের প্রয়োজনে নয়। সব অবতারেরই 
জীবনের সব বটনাই অবস্ঠ তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথায়, লোকশিক্ষার জন্ম অভিনয়মাত্র ৷ 

তাহার আবির্ভাব-তিথিতে আজ সেরূপ 
ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা জানাই ত্বাহার 
চরণে, যাহা ভক্তকে সর্বোপাধিবিনির্ক্ত করে ? 
প্রার্থনা জানাই ভগবদগুণগানে মতির জন্য, 
ত্াহারই ভাষায় “যাহা! পরাবিগ্ভার জীবন্ত্বর্ূপঃ 


যাহা শ্রবণমাত্র অন্তরে আনন্াাস্থৃধি উদ্বেল 
হুইয়! উঠে, যাহা প্রতিপদে পূর্ণান্তত আত্বাদন 
করায়, চিরশাস্তিস্লাত করে ।” 


শিব 
৫১১) 
দোল-দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে বছরে কয়েকটি 
দিন আসে, যাহা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মনে সাক! 
জাগাইয়া তোলে । শিবরাত্রি উহাদের 
অন্যতম | এই দিন ভারত ভুড়িয়া লক্ষ লক্ষ 
চিত্তকে সর্বত্যাগী মহেশ্বরের চিন্তা দোলা দিয়] 
ঘায়। উপবাস, পৃজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
এইদিন অন্তরের শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করা হয় 
মহাদেবের চরণে । নিজ নিজ আকাঙ্ষা মতো 
বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রার্থনা জানায় তাহার 
কাছে; কেহ চায় কোন জাগতিক কামনার 
বন্ধ, কেহ বা উচ্চতর লোকে যাইবার জন্য 
পুণা, কেহ বা ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভের জন্য 
কৃপা। প্রার্থনা যাহাই হউক, সকলেরই 
বিশ্বাস, আস্তরিকভাবে যে যাহা চাহিবে 
তাহার নিকট হইতে সে তাহাই পাইবে। 
পাওয়৷ যায়ও। 


আমাদের এই শিবঠাকুর কোন্‌ সুদুর 
অতীত হইতে ভারতের চিত্তে চিরস্থাসসী আসন 
পাতিয়াছেন কে জানে। তিনি অদ্বয়তত্বের 
প্রতীক, আর উমা তাহার শক্তির প্রতীক । ব্রহ্গ 
ওত্তাহার শক্তি অভেদ হইলেও, ব্রহ্ম নামরপা- 
তীত, মনবুদ্ধির অতীত হইলেও তাহাকে সাকার 
শিবরূপে ও ত্তাহার শক্তিকে পৃথকভাবে উমান্ধপে 
কল্পনা! করিবার আসল কারণ হইল--এরূপ না 
করিলে আমর! প্রায় সকলেই লে অদ্ধয়তত্ব 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


ধম্বন্ধে কোন ধারশাই করিতে পারিব না। 
এআমাদের ধারণার জন্য মনবৃদ্ধি ধরিতে-চু'ইতে 
পারে, এমন একটি কিছু চাই--নামরূপবিশিউ 
কিছু চাই-ই। এরূপ কোন অবলম্বনের মধ্য 
দিয়! সত্যকে ষতটা সম্ভব ধারণা করিবার 
চেষ্টা করিতে করিতেই, অসংখ্য চিন্তায় 
এলোঘেলোভাবে ছড়াইয়া পড়া মনকে একটি 
ঈশ্বরীয় রূপের চিন্তায় একাগ্র করার চেষ্টা 
করিতে করিতেই ক্রমে মন যত শুদ্ধ হয়, ততই 
সেননে সত্য অধিকতররূপে প্রকাশ পাইতে 
, থাকে ! শেষে এই চেষ্টার ফলে মন যখন 
সম্পূর্ণ শুদ্ধঃ একাগ্র হয় তখন সত্য পূর্ণ- 
প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা ঠিক ঠিক 
উপলন্ধি করিতে পারি শিব কি, শক্তি কি, 
অদ্বয়তত্ব বলিতে, শিবশক্তি অভেদ বলিতে 
কি বুঝায়। 
সেই মনবুদ্ধির অতীত সত্যকে আমাদের 
মনের নাগালের মধো আনিয়া দিয়াছে অব্ূপের 
এই সব রূপ-কল্পনাগুলি ; বিভিন্ন শাস্ত্রে এগুলি 
পাওয়! গেলেও আসলে এ রূপ-কল্পনা ত্বাহারই 
--"পাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো! বূপকল্পন1”-_ 
আমাদের ভগবানলাভ করাইবার জন্য, 
আমাদের হিতের জন্য তিনিই এসব ব্বপ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
চরম সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়- 
ছুয়ারে আনিয়া দিয়াছে পুরাণগুলি | দেবী- 
ভাগৰতে তাই নামরূপাতীত অদ্য়সত্তার প্রথম 
রূপকল্পনা হইল অর্ধনারীশ্বর-মৃত্তি--এক 
দেহের অর্ধেক শিব, অর্ধেক উমা। ধারণার 
জন্ম অনূপকে রূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিতে 
হইলেও ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি যে অভেদ, ইহা 
যেন আমর! তুলিয়া ন! যাই, সেজন্যই এই 
অধনারীশ্থর-মুর্তি। তাহার পর উভয়কে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রূপে দেখানো! হইয়াছে। 


কথাপ্রসঙ্গে 
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আমর! মান্ষ-_যতক্ষণ ন| আমরা মনবৃদ্ধির 
পারে ষাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের 
ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে তাহাকে 
মানুষেরই মতো রূপ-ও গণবিশিষউ, অস্ততঃ 
গুণবিশিষ্ বলিয়া ভাবা ছাড়া গত্যন্তর 
নাই, যতই না আমরা দার্শনিক তত্ব 
মুখে আড়াই না। কাজেই শিবঠাকুরকে 
আমরা উভুঙগ অহ্য়তত্ব হইতে নামাইয়া 
আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণে লইয়। আসিয়াছি। 
তাহার সংসার আছেঃ উমা তাহার গৃহিণী, 
কান্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাহার অন্তান। 
তিনি ভাঙ খান, তিনি কোন কাজ করেন না, 
শুধু ধ্যান করেন। ত্তাহার চেলাগুলিও 
স্তাহারই মত “নিষ্বর্মা' | মা-উমাকে তাহাদের 
খাওয়াইতে হয়__তাই মা তাহাদিগকে মাঝে 
মাঝে কড়া কথাও শোনান। যেমন ঘটে 
আমাদের সংসারে | শিব কিন্তু সর্বাবস্থায় 
নিবিকার। অতি অল্পে তু, আর সদা 
কলাণকামী সকলের জন্য। দক্ষরাজা সব 
দেবতাদের সামনে শিবকে গালাগাল 
করিতেছেন, অজ্জল্ম কটহক্তি বর্ণ করিতেছেন 
(শক্তিকে কখনে! হিমালয়-ছ্ুহিত। উমারূপে, 
কখনো আছ্ভাশক্তিরূপে, কখনো! অরপূর্ণা, হৃ্গা, 
কালী প্রভৃতি বূপে, কখনে! দক্ষরাজার কষা! 
সতীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ); শিব তখন 
কি করিতেছেন? নিবিকার চিত্তে বসিয়া 
আছ্েন। “সহা করা" বলিতে যাহা বুঝি 
আমর! তাহাই করিতেছেন কি? না; মর্সর- 
মু্তিতে বারিধারা-বর্ধণ যেমন কোন রেখাপাত 
করিতে পারে না, শিবের চিতেও দক্ষের 
কথাগুলি তেমনি কোন রেখাপাতই করিতে 
পারিতেছে না । তাহার দৃষ্টিও স্থির ; একবার 
শুধু তাহা করুণাৃতবর্ধী হয়ে দক্ষের উপর 


১১৬ 


পড়িল-দক্ষের যেন কোন অকল্যাণ না হয়! 
এই অপর্প পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি 
মনে ভাপিয়া উঠে আমাদেরই যুগের একটি 
শিবচরিত্রের বাস্তব ঘটনার ছবি--গিরিশ 
ঘোষের অকথা কটহুক্তি শুনিয়াও নিবিকারচিত্ত 
্ীরামক্ণ অযাচিতভাবে নিজেই গিরিশবাবুর 
বাড়ীতে চলিতেছেন তাহাকে কৃপা করিতে, 
তাহার যেন কোন অকল্যাণ না হয়--“ও 
আমাকে যাই বলুক, আমার “মা'কে তো 
কিছু বলেনি” ! 


এই হলেন আমাদের শিবঠাকুর-_-আমাদের 
হাতের নাগালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
মধ্যেই আমাদেরই মতো একজন ভাবিয়া 
তাহাকে আমর! আপনজন করিয়া লইতে পারি, 
ভালোবাসিতে পারি নিজের মতো! করিয়া, 
সর্বাবস্থায় ক্ষমা পাইতে পারি তাহার। 
আবার নিজেকে ক্রমোন্নত করিতে করিতে 
সেই শিবকেই অন্য মূর্তিতে দেখিতে দেখিতে 
তাহার অরূপসত্বাতেও পৌছুতে পারি, যাহা! 
“অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' মনবাক্যের অতীত 
চিন্তার মাধমে ধরার ও ভাষার 
মাধ্যযে প্রকাশের অতীত হইলেও সব সংশয় 
নিঃশেষে মুচিয়া। যায় সেই উপলব্িতে 
_কবির ভাষায় “সেই নৈশব্যটুড়ায়, সকল 
সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীবে লুকায়।” সেই 
নিঃশব মৌন উপলব্ধি-ছিমাচলের জ্ঞানতুহিনশুত্র 
সর্বোচ্চ, শিখই শিবের সর্বোচ্চ আসন-- 
সেখানে “চিদানন্দূপ' শিব আমাদের ভ্বরূপের 
সঙ্গে, জগতের হ্বরূপের সঙ্গে অভেদ হ্ইয়া 
আসীন । 


€৩) 
ভারতীয় জাতিকে যুগে যুগে কত 
পরিবর্তনের, কত ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়া 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-৩য় সংখ্যা 


চলিয়া আসিতে হইয়াছে হাঙ্জার হাজার 
বছরের পথ অতিক্রম করিয়া | বর্তমান সময়ে 
তাহার বিশ্বাসের গগনে ছুর্ধোগের অস্ত নাই। 
কিন্তু শিবঠাকৃর এই জাতির চিত্তাসনে সবসময় 
একই ভাবে বসিয়া আছেন। তাহাকে 
সরাইবার চেষ্টা কি হয় নাই কখনো? 
হইয়াছিল; এখনো তো হইতেছে। বিভিন্ন 
ধর্মমত, বিভিন্ন মতবাদ, জড়বিজ্ঞান, যু্তিঃ 
প্রগতিপরায়ণতা, প্রভৃতি সে আাসন একবাবু, 
করিয়া নাড়া দিয়াছে ও এখনো! দিতেছে 
পুতুলপৃজা বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়া, জ্ঞানহীনতা 
বলিয়া, আমাদের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া। 
কিন্ত ফল কি হইয়াছে? ভারতীয় জাতির 
চিত্ত হইতে শিবঠাকুরকে সরাইতে কেহ পারে 
নাই, পারিবেও না কোনদিন। স্বা্মীজীর 
ভাষায়, শিবঠাকুর এখানে ষাড়ে চড়িয়া 
এতদিন যেমন ডমরু বাজ'ইয়৷ বেড়াইয়াছেনঃ 
তেমনি চিরদিনই বেড়াইবেন। 

সে ডমরু গম্ভীর নিনাদদে আমাদের ডাকে 
জাগ্রত হইতে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া চল! শুরু 
করিতে এবং তাঁর অ্য্ষবরূপে পৌছিবার 
আগে না থামিতে। 


€৪) 

সারা বছর শিবের কথা যাহার। ভাবে না, 
তাহাদের কেবল শিবরাত্রির দিন উপবাস 
করিয়া পৃজাদি করিবার কোন সার্থকতা! 
আছে কি? 

আছে বৈকি। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও 
ইহাতে জোর, ইচ্ছাশক্তি অনেকট। বাড়াই 
দেয়, অনেকখানি আত্মবিশ্বান আসে । মন 
যখন কিছু চায়, ইচ্ছা করিয়া তখন তাহাকে 
উহ! না দিক! মনের রাশ যতবার আমরা 
টানিতে পারি, ততবারই ইচ্ছাশক্তি ও 


চৈত্র ১৩৭৬ ] 


আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাঁড়িবেই । খাবার সময় 
হইলেই মন খাইতে চাহিবে, সংকল্প লইয়। 
উপবাস করিলে মনের বাশ তখন টানিতেই 
হয়| এইরূপ বিশেষ দিন উপলক্ষে উপবাস 
করা আমাদের জাতীয় মানস গঠনের সহজ 
ও সাবলীল পদ্ধতিগুলির অন্যতম | বলা বাহুল্য 
উপবাস সম্পুর্ণ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই, নতুবা! 
খাইতে না পাইয়! বা অন্য কোন কারণে হয়তো! 
বাধ্য হইয়া উপবাস করিলাম, তাহাতে এ ফল 
পাওয়া যায় না। 

দেহের ক্ষুধার মতো মনের ক্ষুধাও 
আছে--ভোগ্যবস্তর চিন্ত| ; সেখানেও তাহার 
রাশ টানিতে পারিলে ফল আবে! 
অধিক পাওয়া যায়। ইহার ইতিবাচক 
উপায় হিসাবেই শিবরাত্রি প্রভৃতি বিশেষ দিনে 
সর্বক্ষণ সদ্গ্রস্থপাঠে, সৎকর্ষে ও জপ-্ধ্যান- 
পৃজার্দিতে মনকে ব্যাপৃত রাখার ব্যবস্থা । 
তাছাড়া শিবরাব্রিতে বা অন্যান্য পুণ্যদিনে 
উপবাসের অন্য উদ্দেশ্ঠও রহিয়াছে; দেহ 
হাক্কা থাকিলে তাহা মনকে একাগ্র করার, 
দীর্ঘকাল পৃজ্জা-জপধ্যানাদি করার বিশেষ 
সহায়ক হয়। 


আরও একটি বভ দিক রহিয়াছে এই সব 
অনুষ্ঠানের । বছরে একদিনের জন্য হইলেও 
দেহের চাহিদাকে ও মনের চাহিদাকে অগ্রাহা 
করিয়া আন্তরিকভাবে আমর! যদি মনকে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখিবার ও একাগ্র করিবার 
চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিষয়নিরপেক্ষ 
আনন্বের আবাদ-__ধত সামান্যই হউক-__একটু 
পাওয়া যায়ই। এই জাতীয় স্বতি আমাদের 
মনে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়, একটু 
শুভ সংস্কার সৃ হয় বলা চলে। ধীহারা 
এসব কখনো করেন নাই, তভাহাদেরও জীবনে 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৭ 


অন্ব কোন বিষয়ে, যেখানে মন খুবই একাগ্র 
হইয়াছিল, একদিনের এমন কোন ঘটনায় 
নিশ্চয়ই কিছু খুঁজিয়া পাইবেন, যাহার স্মৃতি 
আজীবন উজ্জ্বল থাকে। যে কোনও রূপ 
বিষয়ভোগ-জনিত আনন্দই হউক, বা শিল্প- 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণাদি সম্ভৃত বৃদ্ধি 
আনন্দই হউক, বা আধ্যাত্মিক আনন্দই 
হউক--সব আনন্দের ছুয়ার খুলিবার চাবিকাঠি 
হইল একাগ্রত। | একাগ্রতা যেখানে যত 
গভীর, আনন্দ সেখানে তত অধিক। 
আনন্দের গভীরতা ও মনের উপর তাহার 
প্রভাব--কতখানি সময় তাহার স্থিতি, তাহার 
উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে একাগ্রতার 
নিবিড়তার উপর | আমাদের ভিতরেই এই 
আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, একাগ্রতা 
সর্ববিধ আনন্দলাভের ক্ষেত্রে তাহারই দ্বার 
কমবেশী উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমর! ভুল 
বুঝি পদে পদে, নিজের অন্তরে নিহিত এই 
ভাগ্ডারটিকে দেখিতে পাই না বলিয়া ভাবি; 
উহা বাহিরে বিষয়ে আছে। 


শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বদিনে বহিবিষয় হইতে 
আনন্দ আহরণে সাময়িকভাবে বিরত 
থাকিয়া সারাক্ষণ মনকে ঈশ্বরচিস্তায় একাগ্র 
করার প্রচেষ্টায় যখন বহিবিষয়ের সংস্পর্শ 
ছাড়াও মন এই “অকারণ আনন্দের' আম্বাদ 
পায়, তখন তাহার দৃষ্টি যায় অতস্তরের 
এই আনন্ব-ভাগডারটির, আনন্দের আসল 
অবস্থানটির দিকে- নিজের রূপের দিকে, 
শিবেরই দিকে । এই সত্যৃষ্টি ও আনন্দের 
আত্বাদলাভ কোন শুভ মুহুর্তে একবার হইলে 
তাহাই আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে টানিয়া 
তুলে এই চরম সত্যের উপলব্ষিতে--“চিদানন্- 
কপঃ শিবোহহং শিবোহ্হ্ম্‌।” 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পঙ্র 


[হ্বামী রামকৃফ্কানন্দকে লিখিত ] 


১ 
শ্ীপ্রীগুরুদেবশরণম্‌ 
( বেদুড় ) মঠ 
২২৭০৯ 

তাই শশী, 

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম । এখানকার সকলে ভাল আছে। ভক্তিমতী 
দেবমাতা দুই দিন এখানে এসেছিল । তার ভক্তি বিশ্বাস দেখে স্বাধীজী যেমন বলেছিলেন থে 
তারা সিদ্ধা গোপী। ঠিক তাই-শ্রীশ্রীপ্রভুর ব্যবন্থত বন্ত্রাদি, তীর চুল, হাতের লেখা! প্রনৃতি 
দেখে পরম আনন্দিত, দর দর নয়্নাশ্রপাত। কি ভক্তি হে, কে এসব শেখালে ! এসব 
স্বামীজীর মহিমা, না তোমার 1? এখানে কি আছে তুমি তাহা নিখুঁত করে বলেছ। কি ত্যাগ 
কি বৈরাগা ! আজ এরা এখানে এসেছে। স্বামীজী থাকিলে কত ধত্ব করিতেন, কত আনন্দিত 
হতেন! প্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করে মহা আনন্দিত, যেন কতকালের পরিচিত! ঠিক 
তাই। তোমার ভক্তির কথা বলে শেষ করতে পারে না । তুমি ধন্য, ধন্য; ধন্য । আশীর্বাদ কর 


যেন তোমার মত একটু ভক্তি বিশ্বাস পাই। ইতি দাস 
বাবুরাম 
২ 
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
১৩৮০৯ 
ভাই শশী, 


তোমার শরীর অসুস্থ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম । এখন কেমন আছ লিখিয়া জানাইবে | 
এখানকার সকলে ভাল আছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভাল আছেন। তুমি কতদিনে তার দর্শনে 
আসিবে ?''দেবমাতা শ্রীশ্রীমার খুব সেবা কচ্ছে। কিবিশ্বাস, কি তক্তি, ভাই ! দেখে সবাই 
আশ্চর্য । শুকুল কবিরাঁজী $ষধ খাচ্ছে, খারাপ নাই । দেবমাতার ভাবী ইচ্ছে তুমি একবার 
এখানে আইস | তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও ভক্তদের জানাইবে। ইতি 
দাস 


বাবুরাম 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] অপ্রকাশিত গঞ্জ ১১৯ 


০ 
প্রীশ্রীওরুপদ ভরস! 
অঠ 
910 93806691055: 1909 
শুব্রুবার 


ভাই শশী, 

তুমি আমার ভালবাস ও প্রণাম জানিষে | তুমি কেমন আছ কৃপা করে জানাইলে 
আনন্দিত হইব। দেবমাতা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাস! ও শুভেচ্ছা জানাইবে | 
তার কল্যাণ হউক প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি | তাহার চিঠি পেয়েছি, তাহাকে কহিও অনুগ্রহ 
করে। তাহাকে বলিও শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় যা ভাল তাই হয়েছে, তাতে আমার কোন কষ হয় 
নাই। গত কয়েক দিন ভয়ঙ্কর বন! হয়ে আমাদের ঘাট সব ভেসে গেছে, উঠানে এক হাটু জল। 
গকুদের আমাদের ঘরে এনে রাখা হয়েছে। ছুটো পুকুরে অনেক মাছ ছিল, সব ভেসে গেছে। 
শাক, সবজি সব মাটি। গাছ-পাল1 অনেক যাবে দেখছি । দৈবের উপর হাত নাই | শুকুলের 
জর হয়ে কলিকাতায় গেছে। আর পব ভাল আছে। তুমি আমার প্রণাম জানিবে “ও 
ব্রহ্মচারীদের ভালবাসা জানাইবে । তোমার আপিবার কি হ'ল? ইতি দাস 


বাবরাম 
৪ 
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
বুধবার 


10998707087 29১ 1909 

ভাই শশী, 

মঙ্গলবার ২৮শে ডিসেম্বর বেল! ৪॥ ঘটিকার সময় গোপালদাদ]| স্বধামে গমন করেছেন। 
সামান্ম জর হয়েছিল মাত্র কেহ ঠাওরাইতে পারে নাই যে এত শীঘ্র উনি দেহরক্ষা করিবেন। 
শেষ-সময়ের মুখ-কাস্তি অতি সুপ্দর | শ্্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য । সে সময়ে মতি 
ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু, ছুধ থখেলেন। মতিবাবৃকে নমস্কার করে হাসিতে হাদিতে 
দেহত্যাগ | যখন এখানকার কেহ যাইবে তার মুখে শুনিও। তুমি আমার নমস্কার ও 
ভালবাসা জানিবে। ইতি দাস 


বাবুরাম 
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৫ 
শরত্রীগুরুপদ ভরসা 
মঠ 
স্টক্রেবার 
&-9-10 


ভাই শশী, 
তোমার প্রেরিত 7৪৮ 01 8:6906100 পুস্তিকা পাইয়াছি। অতুলকে তোমার নিকট 
পাঠাইবার জন্য মহাঁরাজকে লিখেছিলাম । কৈ, এখনও কি যায় নাই? “সঙ্গী জুটে না জুটে, 
একাই কর মেলা, মন কান্বো না কাজে হেল1' (ও ভাই শশী, কাজে করে! না! হেল! )। 
আমারও এই দশা জানিবে | দ্ীতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি তবু সবই কত্তে হচ্ছে । ভাল সঙ্গী 
মেলা দায়। গত .১০ই পৌষ গোপাঁলদাদার উদ্দেশে বেশ এক মহোৎসব হয়ে গেছে। প্রায় 
৪০*1৮০০ শত ভক্ত- ও গরীবনারায়ণ প্রসাদ পেয়েছে । গত মঙ্গলবার পৃজ্যপাদ স্বামীজীর জন্ম- 
তিথিপৃজাও মন্দ হয় নাই। কাঙ্গালী-ভোজন যেন নিধি্বে হয়ে যায়, এই প্রার্থনা। তারক- 
দাদা এসেছেন। কালীকৃ্ণচ, অমূল্য ও গুরুদাস মঠে এসেছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও 
প্রণাম জানিবে। ইতি দাঁস 
বাবুরাম 
(৬) 
শ্রীশ্রীগরুপদ ভরসা 
[159 1759,00810181708 39589107500 
10800005] ( লুঙানু ৪ ) 
[018, 91081387150008 
[0889 9-4-10 
ভাই শশী, 
প্রায় ১০।১২ দিন হইল কাশীধাম হয়ে ২৩ দিন এখানে এসেছি। হরি মহারাজের খুব 
অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ষেরেছেন | হরি ভায়াকে নিয়ে মঠে যাইবার ইচ্ছা! আছে। আমি 
মন্দ নাই, তুমি কেমন আছ | পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী হরি ভায়ার কাছে একটি ছেলেকে 
পাঠাইয়াছেন ; যদি তোমার দরকার হয় এ ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠান, তুমি লিখিও। 
তোমার শীঘ্র একবার বাঙ্গালোরে গমন বিশেষ আবশ্যক | তোমার শরীর ভাল হবে ।**"দুমি 
একবার শীঘ্র বাঙ্গীলোরে বাইবে--ইহা আমার বিশেষ অন্থরোধ | আমি বোধ হয় একমাস কাল 
এখানে থাকিব। তুমি আমার ভালবাসা! ও প্রণাম জানিবে এবং রুদ্র ও আর আর ভক্তদের 


জানাইবে। ইতি দাস 
বাবুরাম 
পুঃএ ছেলেটি ব্রাহ্মণ ও 71967%0০৪ পাশ | বয়স কম, স্বভাব ভাল। ইতি 
দাস 


বাবুরাম 


মনের বাজে খরচ 
গ্রীবিঙ্য়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মনের যোলে। আনা শক্তি ঈশ্বরলাভের 
জম্ু খরচ করতে পারলে তবেই তাঁকে লাভ 
করা যাঁয়। তিনি আমাদের ষোলে!, আন] 
মনই চান। গীতার পরম-তত্ব তো 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছুটি শ্রোকে। আমর! 
কৃতার্থ হই শুধু ভগবানের অনুগ্রহে! এই 
অনুগ্রহ অনু-নিরপেক্ষ । তার করুণ। বিত্তের 
অপেক্ষা রাখে না, পাপ্তিত্যের অপেক্ষা! 
রাখে না, বংশমর্ধাদাীরও অপেক্ষা রাখে না। 
সেই পরমানন্দঘনমূতি অনন্ত ভগবানকে 
ভজন| করতে হয় অনুক্ষণ ভাবনার দ্বার] । 
উপরে গীতার যে ছুটি গ্লোকের কথা বলা 
হয়েছে তার প্রথমটি শুরু হয়েছে “মন্মন! ভব' 
দিয়ে। দ্বিতীয় গ্লোকটিব গোভডাতেই বলা 
হয়েছে ২ পসর্বধর্মান পরিত্জ্য।” ঈশ্বরের 
শরণাগতি এবং তার করুণা তো নিঃসংশয়ে 
আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় আমার্দের শেষ 
সশ্বল। আমাদের অন্তরে কামনার এবং 
অহঙ্কারের অসুরটা খাডা থাকতে দিব্য- 
জীবনযাপন অসম্ভব । কোন মাহৃষই জোর 
করে বলতে পারে না, সংসারসমুদ্রে আমার 
জীবনতরী। চলবে আমারই ইচ্ছায়। ইশ্বরের 
দরজায় পৌঁছানোর পথে রয়েছে একটা 
প্রকাণ্ড ছুর্লজ্ঘয গুড়ি এবং ঠাকুরের ভাষায় 
এই গু*ড়িটা হচ্ছে অহঙ্কার। তাই ঠাকুর 
বিশ্বাস এবং শরণাগতির উপরে এতটা জোর 
দিয়েছেন । ংবার বলেছেন, ব্যাকুল হুয়ে 
তাকে প্রার্থনা করো । বলেছেন, নাহং 


। নাহুং, তু" তু" । 
্‌ 


কিন্ত “মাযেকং শরণং ব্রজ', শরণাগতি, 
ভগবদনুগ্রহ-এর সঙ্গে আর একটা সত্য 
অবিচ্ছেছ্যিভাখে জড়িয়ে আছে : মম্মনা ভব। 
ভগবানের করুণার দরজা আমি ঢুকতে 
চাইলে খুলে যাবে ঠিকই, কিন্তব আমাকে সেই 
দরজায় আঘাত করতে হবে। থ্রীষ্টের 
কথায়, তুমি চাও, তবেই তো পাবে! 
ভগবানের অনুগ্রহ আমি পাবোই পাবো, কিন্ত 
সেই অনুগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। 
এইখানেই দৈব অন্ুগ্রহলাভের জন্য সাধনের 
সার্থকতার কথা এসে পডে। ভগবানের 
করুণা লাভ করতে হলে নিজেকে নিয়ত 
জাগ্রত এবং উদ্যত রাখার প্রয়োজন আছে। 
শ্রীশ্রীরামকষ্ণচকথাম্ৃতের' পাতায় পাতায় যেমন 
শরণাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের 
কথাও আছে। নির্দনবাস এই সাধনের 
পক্ষে অনুকূল ব'লেই ঠাকুর বারংবাঞ বলেছেন 
ঠাই-নাভা' হয়ে বাস করতে। ঈশ্বরের 
বাস্তায় কেউ কারও হ'য়ে চলতে পারে না 
কবি হুইট্ম্যানের ভাষায় £ 
০৪ 1১ 0098 8050108 8158 ০00 
559] 6090 2০50. 00: 5০০, 
স্ব0০ 20886 62559] 6105 ০8 101 
স০৪3911, 
আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে ধাকবো আর 
ঈশ্বর আপনা থেকে আমার কাছে এসে ধৰা 
দেবেন, এমনটি হু'তেই পারে না। ঠাকুর 
পুরুষকারের উপরে, কর্মের উপরে তাই কতই 
না! জোর দিয়েছেন ! 


১২২ 


এই সাধন-ভজনের কথা যখনই এসে 
পড়লো তখনই প্রশ্ন উঠলো! _সাধন-ভ্জন 
বলতে আমরা কি বুঝবো? ঠাকুর সাধনের 
জন্য বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। 
ঠাকুর বলতেন, “কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। 
কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে 
খরচ হয়ে পডে।” মন নিয়েই তে! সব। 
ঠাকুর বলতেন» “মানুষ মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত |” 
ধর্ষসাধনার সমস্ত নাট্যলীলাই তো মনেরই 
রঙ্গমঞ্চে | এই মনের ক্রমাগত বাজে খরচ হয়ে 
যাচ্ছে। মন ছড়িয়ে আছে বিভ্তে, খ্যাতিতে, 
ক্ষমতায়, আরও কত কিছুতে | এ সবই মনের 
বাজে খরচ | ইতন্ততঃ ছড়ালে! মনকে কুডিয়ে 
এনে ঈশ্বরের পাদপন্মে জড়ো করতে না পারলে 
তো তার কাছে কখনই পৌছানো যাবে না। 
গীতায় ভগবান বলছেন, মন্মনা ভব", অর্জুন, 
তোমার ফোলেো! আনা মন আমাকে দাও। 
তবেই আমাকে তুমি পাবে, মামেবৈয্যসি, ৮০ 
এই মন্মন! শব্দটির 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমধুসূদন সরঘ্বতী 
লিখেছেন, সর্বানাত্চিন্তাশূন্বয়া মনোবৃত্যা 
তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া]. সততং  চিন্তয। 
ভগবানের কাছে পৌছাতে হলে মনের বৃত্তি 
হওয়া দরকার তৈলধারার মতো! অবিচ্ছিন্ন । 
চেতনার ক্ষেত্রে যে-চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, 
তার মধ্যে এমন ক্ষুত্রতম ছিদ্রুও থাকবে না যে- 
ছিদ্রপথে বিষয়-চিন্ত! ঢুকতে পারে ভাবনায়। 
ভজন বলতে মধুসুদণ সরস্বতী মন্বক্ষণ ভাবনার 
দ্বারা ভজনাঁর কথাই বলেছেন । মনের ষোলো 
আনা শক্তি যদি বিষয়চিস্তা করতে করতেই 
ফুরিয়ে যা, সেই শক্তির সবখানি যদি চেতনার 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্য অনির্বাণ 
দীপশিখার মতোই অম্লান দাপ্তিতে জালিয়ে 
রাখতে ব্যয়িত না! হয় তবে ম্যামনের 


[08 01000. 9176] 000065 


উদ্বোধন 
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(2081002050 ) অনুগ্রহ লাভ কর! যেতে পারে, 
কিন্তু ঈশ্বরের নয়। তিনি আমাদের ষোলো 
আনা মনই চান, এক পাইও কম নম্ব। [১০৪ 
625 [0:0১ 00৮ 009 ৮180 ৪1] 8 00100 
-্রীষ্টের কথ! । 

শৃন্ের প্রতি প্রকৃতির একটা বিতৃষ্ণা আছে, 
কিন্তু ঈশ্বরের 
লোভ এই শূন্যতার প্রতি! আমাদের শূন্য 
হৃদয়ের দিকে তার সদা জাগ্রত লু দৃর্টি। 
কবে আমরা বলতে পারবে!, “ছুঃখ-সুখের 
বিচিত্র এ জীবনে তুমি ছাড়া আর কেহ ন! 
রবে?” এই কথাটি শুনবার জন্ম আমাদের 
হৃদয়ের দঘারদেশে উত্কর্ণ হয়ে তিনি বসে 
আছেন যুগধুগান্ত ধারে। তিনি আমাদের 
শুধু ভালোবেসেই খুনী নন। আমাদের 
ভালোবাসা পাওয়ার জন্যও তার ব্যাকুলতার 
অস্ত নেই। ঠাকুব বলতেন, “আমর! এক 
প। এগিয়ে গেলে তিনি দশ পা এগিয়ে 
আসেন।' এখানে আর একটা কথা 
যোগ ক'রে না দিলে সত্য অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। কথাটা হচ্ছেঃ আমর! 
তাকে শুধু ভালোবাসবো না, ষোলো 
না হাদয় দিয়ে, ষোলো আনা মন দিয়ে 
ভালোবাসবে! তাকে । ঈশ্বর চান, ঈশ্বর 
আমাদের কাছে দাবী করেন, আমরা কেবল 
তাকেই ভালোবাসবো, আমরা আমাদের 
দিবারাত্রির ভাবনায় শুধু তাকেই রেখে দেবো, 
আমাদের হাদয়-মন্দিরে কেবল তারই 
আসনটিকে আমরা সযতনে পেতে রাখবে। | 
0০০ 1৪ ৪ 132190 09,* আমাদের হ্বদয়ে 
তার সাম্রাজ্য হওয়া! চাই অসপতু । বক্ষে 
দরজায় নিশিদ্দিন অপেক্ষা ক'রে তিনি বসে 
আছেন কখন আমরা দরজ| খুলে অন্তরের 
মধ্যে তাকে গ্রহণ করবো | 


৪০19 2010028 ৮800002, 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


“তাই তো! তুমি রাজ্জার রাজা হয়ে 
তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরছে! কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভু, নিত্য আছো জাগি।” 
(গীতাজলি ) 

এ বিশ্বভুবনে তার তো কোনে! অভাব নেই। 
তিনি তো শুধু রাজা নন, রাজার রাজা। 
“কত মশি প'ডে আছে চিন্ত'মণির নাচ- 
ুয়ারে।” “চন্্র সূর্ধ পায়ের কাছে মাল! হ'য়ে 
জড়িয়ে আছে ।” এত এশ্বর্ধের অধিকারা 
হ'য়েও মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য 
তার বুকের দরজায় তিনি নিত্য জেগে 
আছেন! তার জন্য অন্তরে তো কোসে। 
জায়গা রাখিনি, ম্যামন হৃদয়ের সবখানি দখল 
ক'রে আছে, ধনে জনে মানে অনুক্ষণ জড়িয়ে 
আছি, কত রকমের আসক্তি হৃদয়কে কানায় 
কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগতিক সুখের 
কত কামন! মর্মের গভীরে গিজ গিজ্‌ করছে 
পায়রার গলায় যটরের মতো । “কত যে 
ভাঙা-চোরা ঘরেতে আছে পোর1, ফেলিয়! 
দিতে পারি না যে।” আর বসনাগুলোকে 
হ্ৃদয়-মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারছিনে 
বলেই ভগবান মন্দিরে ঢুকতে পারছেন না। 
হৃদয়কে একদম খালি ক'রে না ফেললে তিনি 
সেখানে টুকবেন কেমন ক'রে? 

এই যে 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসন! ছুটিছে গভীর 
আধারে-এই বাসনাগুলোকে মন থেকে 
অপসারিত ক'রে মনটাকে খালি করতে 
পারলেই, বাস্‌। কেল্লা ফতে! ভগবানের 
লুন্ধ দৃ্টি তো! আমাদের এ খালি মনটার 
উপরে! মনে বিষয়-চিন্তার লেশমাত্র যখন 
থেকে আর রইলো না, মনের বাজে খরচ 
একদম যেই বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো 
এই জন্মেই দিব্যজীবনের মধ্যে আত্মার 


মনের বাজে খরচ 


১২৩ 


জন্মান্তরের পালা শুরু হোলো । কামনার 
আবর্জনারাশিতে মন্দির ভ'রে ছিলো বলে 
যে-ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্ধে অপেক্ষা 
করছিলেন ভিতরে প্রবেশ করতে, আর তো 
তার কু্ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। 
ভক্তকে তিনি তো প্রতিশ্রুততই দিয়েছেন, 
“মনন ভব”-যষোল আনা মন আমাকে দাও, 


তা"হলেই আমাকে তুমি পাবে। ভগবান 
সৎ। তিনি সতানারায়ণ। নারায়ণ কখনো 
সতাভ্রষ হ'তে পারেন তাই মন থেকে 


সমস্ত বিষয়-চিস্তা স'বে গিয়ে সেই মন ঈশ্বর- 
চিন্তায় যখন কানায় কানায় ভ'রে গেলো তখন 
সেতো ফৈকুঠে রূপান্তরিত হোলো। বৈকুণ্ে 
ঢুকতে ভগবান কুষ্ঠিত হবেন কেন? ভগবান 
হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভক্তবৎসল ভগবান । 

আহা, গীতার “মন্মনা ভব" কথাটিরই তো! 
প্রাঞ্জল ভাস্ত শ্রীশ্রীরামকঞ্ণকথাম্বতের' পাতায় 
পাঁতায় কোহিনুরের মতোই জল্জল্‌ করছে। 
মধুসুদন সরস্বতী এ মন্মনা' শব্দটির ভাস্তপ্রসঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার উপমা দিয়েছেন। 
উপমাটি খুবই লাগ-সই সন্দে5 নেই। কিন্তু 
কিথাম্থতের' উপমাগুলির বুঝি তুলনা নেই! 
সারাদিন শত কর্মের মধ্যেও অনুক্ষণ ভাবনায় 
ভগবানকে ধ'বে রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম 
তন্বটিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করবার জম্ম 
ঠাকুর ছবির পব ছবি তুলে ধরেছেন! 
আমাদের গ্রাম্জীবনে দৈনন্দিন যে সকল 
ঘটপ। অহরহ ঘটে থাকে, সেই ঘটনাগুলিই 
ঠাকুরের উপমাগুলির মালমসলা। কষ্ট ক'রে 
তাকে কোনো কল্পনা করতে হোত! না। 
কোনো! সত্য তার চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেই সতোর প্রতিফলন তিনি 
দেখতে পেতেন বাহিরের প্রাকৃতিক ঘটনার 
মধ্যে | অনাসক্তির আদর্শের কথা মনে হতেই 


১২৪ 


তিনি দেখতে পেতেন পাঁকালমাছের ছবি। 
বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন 
আকাশের শকুণিতে । 

স্মরণমননের আদর্শের তিনি প্রতিফলন 
দেখেছিলেন বডলোকের বাড়ীর দাসীতে 
যার মন দিবানিশি পডে আছে তার গাঁয়ের 
কুটিরে। শুনা" কথাটিব ব্যাখ্যায় গ্রামের 
দেই ছুতারনীর দৃষ্টান্তটিও প্রচুর আলোকপাত 
করতে প'রে। চুতারনী ঢেংকিতে চিন 
কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছেঃ খদ্দেরের সঙ্গে 
দর-কষাকষি করছে; কিন্ত মন তার পড়ে 
আছে টেকির এ মুসলের দিকে! হাতে 
পড়লে হাত ছেঁচে যাবে । গীতার পরমতত্তের 
ব্যাখা! ঠাকুর যেমন উপমার পর উপমার 
সাহায্যে করেছেন, এমনটি কি আর কারও 
দ্বারা সম্ভব হয়েছে? য়ং বাগ্বাদিনী পিছন 
থেকে বসে ঠেলে দিতেন বলেই হিন্দুর্শনের 
গভীরতম সত্যগুলি এমন সহজবোধ্য সরলতম 
ভাষায় “কথামৃতের' পাতায় পাতায় অনুপম 
ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে 

আবার বলি, সাধনার প্রথম এবং শেষ 
কথা “ন্মন! ভব |, নঈশ্বরলাভই যদি জীবনের 
চরম লক্ষ্য হয় তো সে লক্ষ্যে পৌছানোর 
অপরিহার্য পথ হচ্ছে অনুক্ষণ ভাবনার ছার! 
কার ভজন! । সাধন মানেই স্মৃতিসাধন, 
নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণমনন | এটা খুবই কঠিন। 
যান্ষের ভাবে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ--এ ছুয়েরই 
অদ্ভুত মিশ্রণ। যানবপ্রকৃতিতে কিছুটা মাটি, 
কিছুটা নক্ষত্রধচিত আকাশ | তাই আমাদের 
মন শুধু যে ভূমার জন্য ক্ষুধিতঃ তা নয়। সেই 
মন মত্ত হস্তীর মতো! দৌভে দৌভে বেড়াচ্ছে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তয বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে যেগুলি নিতান্তই 
ক্ষণস্থায়ী! মাঠাক্রুণ বলতেন, “মন না 
মত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে !? 
অর্জন বলেছিলেন, “মনকে সংযত ক'রে বাঁখ! 
বাযুকে শাসনে রাখার মতোই দুঃলাধ্য।' 
অথচ সমস্ত মনটা ভগবানে না দিলে তার কাছে 
পৌছা:না যাবে না! ভগবান অবশ্য অর্জুনকে 
অভয় দিয়ে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের 
দ্বাক| অবাধ্য মনকেও বশে আনা ঘায়। 

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই 
মান্নষের মনেরই ব্যাপার | অধ্যাত্ম-সাধনার 
সমস্ত নাটালীলার অভিনয় মনেধই মঞ্ধে। 
চেতনাব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচিন্তার দীপশিখাকে 
অগ্্লান রাখার পুনঃপুনঃ প্রযত্বই অভ্যাস। 
কিন্ত কি কঠিন মনকে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিস্তার 
মধ্যে ডুবিয়ে রাখা! বাইরে থেকে বিষয়- 
চিন্তার ঝাপটা পড়ছে মনের উপরে আর সেই 
ঝাপটায় ঈশ্বর-চিন্তার দীপশিখা নিভে যাচ্ছে | 
“যত বার আলে। জালাতে চাই, নিবে যায় 
বারে বারে ।' কিন্তু খানদানী চাষী অনা- 
ফিতে ও কখনে| চাষ ছাডে না। সাঁধকও 
তেমনি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় 
অবিচলিত থাকবে | যেমন বাহিরের বাধার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাষে, তেমনি অন্তরের বাধার 
বিরুদ্ধেও সংগ্রামে জয়ের একই মন্ত্রঃ ০ 
মন না মত্ত হস্তী। 
-মাঠাকৃকণের সেই কথা । মনকে শাসনে 
আনা যদি সহজসাধ্য হোতো! তবে উপনিষদে 
দিব্যজীবনে পৌছানোর পর্থকে ক্ষুরের ধারের 
মতোই শাণিত এবং ছুর্গস বলার কোন 
হেতু ছিল না। 
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জোসেফিন ম্যাকলাউড 
[পরবাহততি] 


ব্রহ্মচারী শ্যামল 


যাযাবর «৬০ 610৪৮ 

৪51 জুলাই, ১৯০২। রামকৃষ্ষের নরেশ 
প্রভুর কাজ শেষ করে নিজনিকেতনে চলে 
গেছেন। বেলুড মঠের গঙ্গাতীরে অগণিত 
অন্ুরাগীর প্তম্তিত বেদনার মধ্যে মহাসমা ধিমগ্ন 
বিবেকানন্দের মরদেহের উপর প্রজ্জলিত 
হুতাশন জলে উঠেছে। সম্মুখে ঠাড়িয়েছিলেন 
নির্বাক ভগিনী নিবেদিতা | ভাবছিলেন 
জো-র জন্যে যদি স্বামীজীর শেষ স্মৃতি কিছু 
রাখা যেত। জে! নেইঃ মাত্র ছুমাস আগে 
চলে গিয়েছেন বিলাতে | চিস্তার মাঁঝধানেই 
লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝখান থেকে উড়ে 
এল একটুকরো ঠগরিক বস্ত্রাঞ্চল- ঞো-র জন্য 
শেষ আশীর্বাদ ত্বামীজী দিয়ে গেলেন। 
নিবেদিতা পাঠিয়ে দিলেন জরোকে এই 
অমূল্য সম্পদ; লিখলেন, “তোমার জন্য 
স্বাধীজখর শেষ বাণী ।৮১৫ 

“ামীজ্ৰী চিরশির্বাণে সমাহিত হয়েছেন” 
এ তার-সংবাদটি সেদিনই পেয়েছিলেন জে 
লণ্ডনে | মুহূর্তমধে)ই সমস্ত আলো তার কাছে 
নিশ্রভ মনে হয়েছিল। নিজের সমস্ত শক্তি 
আব প্রেরণার উত্ম্বরূপ এই সূর্ধটি যে এত 
তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে একথা জো 
ধপ্রেও ভাবতে পারেননি । বিলেত যাবার 
আগে জো-কে মঠের নিজের ঘরে দীড়িয়ে 
স্বামীজী বলেছেন, “আমি চল্লিণ .পরুচ্ছি 
ন1।” কিন্ত সে মর্মান্তিক সতাকে বিশ্বাস করার 
কোন চিন্তাই সেদিন ওঠেনি জো-র মনে । কিন্ত 
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এ সত্যের নির্ভুল পরিণতিতে যে আধার 
নেমে এল জো-র জীবনে তা থেকে আলোর 
সন্ধান পাবার জন্বা দীর্ঘদিন ধরে কেঁদেছিলেন 
জো । অবশেষে হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে 
আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন মেটাঁরলিক্কের 
একটি ছোট কথায়, “তুমি যদি কখনও কারও 
দ্বার! গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকো! তবে 
তা প্রমাণ করো অশ্রুবিসর্জন করে নয়, জীবনে 
বূপায়িত করে 1” 

আর অশ্রবিসর্জন করেননি জো । করার 
সময়ও পাননি । স্বামীজীর ভালবাসাকে পরম- 
কৃতজ্ঞতাবোধে পরিশোধ করার জন্য নতুন 
করে অন্বপ্রাণিত হয়েছিলেন জো, বিবেকানন্দের 
আরক বিশ্বজনীন কাজের জন্ম আত্মোৎসর্গ 
করে। নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির 
পরু +1১805-098১8৫ 1৪9৮১৬ 
(প্যারীর পোশাকে সজ্জিতা) জো-র বুপান্তর 
হয়েছিল য্বামীজীর 4৯০৫৩)” ( দেবদূত ১, 
৭০৮621%808 ০০৮ (চিরদিনের জেো। )১-তে ; 
বিবেকানন্দ প্রয়াণে নবতর রুপাস্তর হুল 
(সার্বজনান পিদীমা ) 
900০9 ( টাষ্টিন )-এ, যে বু পরিচিত নামে 
প্রায় এক .অর্ধশতাব্ধী ধরে জো! বেঁচেছিলেন 
বিবেকানন্বান্থবরাগীদের মধ্যে বিবেকানন্দময় 
হয়ে। এ নামেই জো ঘুরে বেভিয়েছিলেন 
দেশ থেকে দেশাস্তরে গৃহহীন যাযাবরের মতে! । 
তবে তফাতট। ছিল, এই যাযাবরের উদ্দেশ্টু- 
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হীনতার বদলে জো-র জীবনে এসেছিল 
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ঘামীজীর বিশ্বজনীন যুগাদর্শকে কার্ধে পরিণত 
করার উন্ম'দনা, যে উন্মাদনা জো-কে ধূম- 
কেতৃর মতো উড়িয়ে নিয়ে যেত স্থান থেকে 
স্থানান্তরে আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা 
অথব! ভারতবর্ষ | “3179 £986ওণ 79956 0 
স139819,৮১৭ অর্থাৎ “পথ চলাতেই তার সব- 
চেয়ে ভাল বিশ্রাম ছিল,” একথা জোঁ-র সম্বন্ধে 
বলেছিলেন বেটির কন্যা ফ্রান্স। 

সাত বছরের বিবেকানন্দ সান্িধাকে পরবর্তী 
সাতচল্লিশ বছর ধরে জো এ ভাবেই যাপন 
করেছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাই তাঁকে 
আত্বীয়বর্গের কাছে এক অবাস্তব চরিত্র বলেই 
মনে হতো । 796615-র আত্মীয়ষজন 
জো-কে “00৪৪1” € অবাস্তব )১ 4 00080 
ঘাট0 8 20188100% € মহছুদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত নারী), এমন কি অতি- 
মানবিক ইত্যাদি আখাও দিয়েছিলেন । 
অথচ অনুপ্রাণিত হলেও কখনও স্বপ্নুবিলাসী 
হননি জো; বরং ঠিক তার বিপরীতই ছিলেন 
_কঠোর বাস্তববাদী । গভীর ভাবপ্রবণতার 
সঙ্গে কঠোর বাস্তবান্ুগ কর্মশক্তির এই 
সমন্থয়ের জন্য জো-প্রমুখ পাশ্চাত্য অনুরাগীদের 
স্বাযীজী 41512 ৮9৫5০৮:০৮১৯ বলে আখা। 
দিয়েছিলেন। তাদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলতেন, 
“তোমরা যখন কোনকিছু বিশ্বাস কর, সে 
বিষয়ে কোযরা কেবল পরই দেখ না, তাকে 
কার্ধে পরিণত খর। এটাই তোমাদের 
শক্তি ।” 

কয়েক মুহূর্তের মধো যে কোন জাগ্গায় 
স্বামীভীর কাজের জন্য বেরিয়ে পডবার একটা 
অবিশ্বাস্য রকমের প্রস্তুতি ছিল জোসেফিনের 1১ 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৩য় সংখা] 


কাধে ঝোলানে! 'একটি স্যাময় চাঁমভার ব্যাগের 
মধ্যে সব সময়ই থাঁকত ১০০০ ডলারের সযান 
বিভিন্নদেশীয় অুদ্রা-টাঁকা, লায়ার, স্টালিং, 
ড্রাকৃষা ইত্যাদি এমন কোনে! টুপি ছিল 
না যেটা মাথায় দিয়ে জাহাজে অথব1 ট্রেনে 
বুমোননি | £]07,-এর  কোটটি 
যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রায় পরিধানের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। খাবারের মধ্য দুধ 
ছিল তার সব সমগ্মের খাগ্য, য| পথের ধারে 
যেকোন ৪81০০ থেকে জে! কিনে নিতেন | 
সৈনিকেব মতো এক ডাকে বেডিয়ে পডার 
্রস্তুতিটাই ছিল বড কথা | বহুদিন হয়তে| 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ; 
কোনো খবর না দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 
হঠাৎ একদিন জো! হাঁজির হতেন 17:118915-র 
চায়ের টেবিলে । একবার পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ 
করেঃ 7%0196এর কথার প্রতিধ্বনি করে 
জো প্রায়ই বলতেন, ৮0৪ 79807369৪ 18 
81).৮২০ অর্থাৎ “প্রস্তত থাকাটাই বড কথা? | 
ণচরৈবেতির' এই মন্ত্রই ছিল জো-র কাছে তাঁর 
আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা | 

বাইবেই হোক, ঘরেই হোক, স্বামীজীই 
জুডে ছিলেন জো-র এই বিরাট যাযাবর 
জীবনকে । 2891১-র যে ঘর পরবর্ত! জীবনে 
জো ব্যবহার করতেন, সেখানে টাঙানো 
থাকতো স্বামীজীর বড় রূড়ীন ছবিটি ষেটি 
মিসেস ব্লজেটের বাঁডীতে প্রথম দেখেছিলেন 
জো। স্ট্রাফোর্ডঅন-এভনে যে বাড়ীটি 
[,98৪৪৮ পরিবার কিনেছিলেন জো-র প্রভাবে 
সেখানেও নতুন গৃহদেবতা হয়েছিলেন স্বামীজী। 
£10850৩৮এর একটি বড শ্বেতমুত্তি তৈরি 
করিয়েছিলেন জো। আর যে ঘরে স্বামীজীর 
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চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


এই ধ্যানমৃতিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জে সে 
ঘরের নাম ছিল +9:090)968 008001091২১ 
অর্থাৎ "্যুগাচার্ষের ঘর ।” এ ঘরটিতে জো 
সাজিয়ে রাখতেন গেকুয়া কাপডে বাঁধানো 
সামীজীর বিভিন্ন রচনাবলী । 


গল্লাভীরের বেলুড় মঠ 


কিন্ত ট্রাটফোর্ড নয়, নিউইয়র্ক নয়, 
কালিফোণিয়া অথবা প্যারিও নয়, এমন কি 
বছুস্মৃতিবিজডিত ন্রিজলীও নয়, গঙ্গাতীবের 
বেলুড মঠই হয়েছিল [8০61০9 জোসেফিনের 
শান্তিময় বিশ্রাম এবং ঈশ্বরসানিধোর স্থান। 
ঘরছাড়া জে।-র ঘর বলে যদি কিছু থেকে 
থাকে তা হ'ল গঙ্গাতীরের স্বামীজীর এই 
মঠটি। বহুদিন আগে স্বামীজীকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন জো, “ম্বামীজী, কিভাবে আপনাকে 
সবচেয়ে ভালভাবে সেবা করতে পাবি ?” 
চকিতে উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী, “ভারত- 
বর্ধকে ভালবাগ |” কিন্তু সেদিনকার পরাধীন 
অনুন্নত ভারতকে সেবা করার জন্য যে মানসিক 
প্রস্তুতি দরকার সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে 
স্বামীজী ভারতে আসার ব্যাপারে জো-কে 
লিখেছিলেন, “হা, আসতে পার, যর্দি দেখতে 
চাও আবর্জনাস্ূপ, অবনতি, দারিদ্র্য, আর 
কটিমাত্রবস্ত্রারৃত সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মের বাণী। 
যদি অন্য কিছু চাও তবে এসো না। আমরা 
আর একটিও সমালোচনা সহা করতে 
রাজী নই ।” 

বিন! দ্বিধায় প্রথম জাহাজেই জে! ভারতে 
এসে হাজির হয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দজী 
এবং ধীরামাতা মিসেস্‌ ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে 
১৮৯৮ খুষ্টাব্দের প্রথম দিকে | আনন্দের সঙ্গে 
গ্রহণ করেছিলেন ষ্বামীক্জী অতিথিদ্বয়কে এবং 
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অল্প কয়েকদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা, জে! 
এবং ধীবরামাতাকে নিক্সে নিজেই বেরিক্বে 
পড়েছিলেন ভারত-দর্শনে। এ ভ্রমণের 
অবিস্মরণীয় স্মৃতি ভগিনী নিবেদিতা লিখে 
রেখেছেন তার 963৪ 010 ড%৪500971085; 
গ্রন্থে । ভারতকে যদি সেবা! করতে হয় তবে 
তার রীতিনীতি, জীবনধারণ সব কিছুকে 
স্বীকার করে নিয়ে সেবিকার মতে1 সেক] 
করতে হবে, কিছুই ভাঙা! চলবে না এই 
ছিল পাশ্চাতা অনুরাগীদের প্রতি স্বাষীক্ষীর 
কঠোর আদেশ। তাই কাশ্মীরে যেদিন জে! 
ষামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গার কপালে বৈষ্ণব- 
তিলক দেখে অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন, 
তৎক্ষণাৎ দৃপ্তভাষায় তিরস্কার করে স্বামীজী 
বলেছিলেন, “চুপ কর। তুমি আমার জন্যে 
এমন কি করেছ?” তিরস্কারের প্রচণ্ডতায় 
জে! জেদিন কেদে ফেলেছিলেন। পরে আলা- 
সিঙ্গার অতুলনীয় গুরুভক্কির পরিচয় পেয়ে 
জো বুঝেছিলেন কেন স্বামীজী তার প্রিয় 
শি্তের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাতেও এত গভীর- 
ভাবে মর্মাহত ২য়েছিলেন। 

ভারতে এসে 'মার একবার স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন জো এবার 
দৃশ্যপট পরিবতিত-_বিজ্‌লী নয়, গঙ্গাতীবের 
বেলুড মঠ; স্বামীজীর শত আশা- ও ্বপ্ন- 
বিজভিত জগদ্ধিতায় উৎসগীকৃত শ্রীরামক্ণ 
মঠ। মঠের পাশে একটি পুরানে| বাড়া নতুন 
করে সারিয়ে নিলেন জে! এবং ধীরামাতা | এ 
বাড়ীটিই পরবতাঁকালে মঠের লেগেট হাউস্‌ 
নামে সুপরিচিত । সম্মুখে প্রবহমাণ ভাগীরথী, 
সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীজীর দ্বিব্যসামিধ্য, মন্দিরে 


« পুজা, আরতি, ধ্যান, গভীর দার্শনিক চিন্তা, 


আর অদুর ভবিষ্ততে বিশ্বজুড়ে স্বামীজী-প্রবতিত 
নৃতন যুগধর্মপ্রচারের স্বপ্রএ সবের মাঝখানে 


১২৮ 


এক নৃতন জীবনের আস্বাদ পেলেন জো | মঠের 
সন্ন্যাসীরা হয়ে উঠলেন আপন জ্বন, স্বামীজীর 
মঠটি হয়ে উঠল যাযাবর জো-র জীবনের সব- 
চেয়ে স্থায়ী ঠিকানা য! স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের 
পর থেকে জো-র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
অপীরবতিত ছিল। 

বিবেকাননা-সান্গিধো যে বেলুড় মঠ হয়ে 
উঠেছিল দিবা আনন্দের বাস্থল, তাঁর তিরো- 
ধানে তাই হয়ে উঠেছিল ?%91০৪-এর ধাঁন- 
ক্ষেত্র। গেস্ট হাউসের দোতলায় প্রায় প্রতি 
শীতে এসে হাজির হতেন বৃদ্ধ। তার পৃথিবী 
ভ্রমণ শেষ করে। মঠবাসের দিনওলে। হয়ে 
উঠত কথায়, কাজে, চিন্তাক্» ধ্যানে অ'র 
স্মৃতিচারণে বিবেকানন্দময় | খিশ্বাসের প্রচণ্ড 
তায় আর প্রেষের গভীরতায় ধামাজীকে নুন 
করে বাচিয়ে তুলতেন জে! | সেদিণকার হল্প- 
পরিসর মঠের সন্নাসীদের কাছে জে। ছিলেন 
স্বামীজীর দূত। জো-র সান্সিধো এসে 
ষাযীজীর শক্তির এক জীবন্ত প্রকাশকেই 
অনুভব করতেন সকলে; সরলতা, সপ্রেম 
বাবহার; তেজদ্বিতা এবং কিছুটা রাজকীয় 
ধরনের চালচলন নিষে বৃদ্ধ! ৪2109 স্বামীজীর 
স্মৃতিকথায় মশগুল করে রাখতেন নবীন 
অন্ুরাগীদের ; কখনও বা কোন নবীন সন্ন্যাসী 
যখন জো-কে অন্থরোধ জানিয়েছেন স্বামীজীর 
কথ। বলবার জন্য, অনুভূতির তীত্রতাকে গোপন 
করে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা, “তোমরা! কি বুঝবে 
সামীজীকে ? তোমগ। তো! এখনও পরাধীন 
জাতি, স্বামীজীকে আমরাই বুঝেছি ।” 

মঠের পরিবেশে জো-র জীবনধারণও ছিল 
কিছুট| স্বতন্ত্র ধরনের । স্বামীজীর সময়কার 
ভাবেই থাঁকতে চাইতেন জো । পাশ্চাতাবাসীরা 
এসে যাতে থাকতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে মঠের 
গেস্ট হাউসটি নিজের অর্থান্থকুল্যে তৈরি 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৩গ সংখ|| 


করিয়েছিলেন জো । নবনিগিত এই গৃছে 
বৈছ্বাক্তিক আলোর ব)বস্থা হবে, জো কিন্তু 
কিছুতেই রাজী নন। স্বামীঙ্জী কি মঠে 
বৈদ্যুতিক আলো দেখে গিয়েছিলেন? নিজের 
প্রয়োজন না হলেও অপরের প্রয়োজন হতে 
পারে_এ কথা বুঝিয়ে দিতেই বৃদ্ধা আবার 
রাঁজী হয়েছিলেন | কিন্তু শর্ত হয়ে রইল তার 
নিজের ঘরে কখনও বৈছ্যতিক আলে! জলবে 
না, জলবে তেলের প্রদদীপ। তাই ব্যবস্থা হল। 
কিন্তু এক উৎসবের দিনে জনৈক ব্রহ্মচারী 
গিয়েছেন সন্ধ্যার প্রাকৃকালে 18060৪-এর 
খোজে । আবছা অন্ধকারে ঘরে কাউকে ন 
দেখে জালিয়ে ফেলেছেন বৈদ্যতিক আলে! 
সঙ্গে সঙ্গে তুমুলকাণ্ড বীধিয়ে দিয়েছিলেন 
জো এই অমার্জনীয় অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ 
করে ২৭ 


নীরব কর্মাঁ 

সেদিনকার ক্রমবিস্তারীল রামকৃষ্ণ 
মিশনের কার্ষে গৌরব বোধ করতেন বুদ্ধা 
ট্যান্টিন। স্বামীজীর আরব্ধ সেবাত্রতের আদর্শে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গডে উঠেছে অনেক 
মঠ, মিশন, বহু শিক্ষাকেন্ত্র, সেবাসজ্ঘ 
স্বামীজীরঈ অনুপ্রাণিত ত্যাগী সন্গ্যাসিবৃন্দের 
আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বুদ্ধ! পরিষ্কার 
দেখতেন ষামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়ে উঠছেঃ 
বেলুড় মঠে থেকে একটি চিঠিতে এ আনন্দের 
অভিবাক্তি করে লিখেছিলেন, “ভারতবর্ধ সমৃদ্ধ 
হচ্ছে_-এটি দেখা এবং এ কাজে মুক্তভাবে 
সাহায্য করা এই হল আমার কাজ। আর 
এ কাজ আমার কতখানিই ন! প্রিয়! সংসার- 
&তরশ্র মাঝখান থেকে এই অগ্রিময় অন্- 
প্রাণিত সেবকদল কেমন করে নতুন মুক্তির পথ 


২২ জনৈক প্রাচীন সন্নযাসি কথিত 


চৈত্র, ১৩৭৬1 ঞোসেফিন ম্যাকলাউড ১২৯ 
তৈরি করছে*"।** মঠের ত্যাগী সম্প্যাসীদের শ্রদ্ধান্বিত করেছিলেন ভারতের শ্রনাতন 
মধ্যে বৃদ্ধা জে। নবযুগের পতপ্রদর্শকদেরই আধ্যাত্মিকতার প্রতি। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে 


দেখতে পেতেন। আর তাদের পশ্চাতে 
থেকে নীরবে সর্বপ্রকার সাহায্য করাই 
ছিল জো-র পক্ষে স্বামীজীর সেবার 
সমতল । মিশনের দল-মত-জাতি-ধর্স-নিবি- 
শেষে সেবাত্রতের বিভিন্ন কর্মপক্তিতেই জো! 
কেবল অনুপ্রেরণাই দেননি, অনেক সময় প্রথম 
আথিক সাহায্য এবং দেশী-বিদেশীকে সংঘের 
তথা ভারতের দিকে শ্রদ্ধান্বিত করে বিভিন্ন 
সমঘে প্রভূত সাহায্য করেছেন। জো-র প্রদত্ত 
৮০০ ডলার দিয়েই স্বামীজী শুরু করতে 
পেরেছিলেন রামকৃষ্ণসংঘের বাংলা! মুখপত্র 
“উদ্ধোধন? । আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের 
জন্ম তার জ্ঞানযোগ, কর্ধযোগ, ভক্তিযোগ, 
রাজযোগ এবং দেববাণী (17301760.1]818 )- 
কে একত্র করে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন 
জে! স্বীয় অর্থান্কুল্যে এবং একনিষ্ঠ আগ্রহে ।২* 
একবার মঠের জমির ওপর দিয়ে রেললাইন 
বসানোর বাবস্থা করেন তৎকালীন ইংরেজ 
সরকার | * এ অভাবনীয় ব্যবস্থায় সেদিনকার 
মঠের যে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হয়, তার থেকে 
উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন বৃদ্ধা টট)ান্টিন্‌। 
বিলাতের লেডী স্যাগুউইচ (ইনিই পূর্বে 
বেটি মাাকৃ্লাউডের কন্যা, স্বামীজীর প্রিয় 
আলবাটা নামে পরিচিতা ছিলেন )-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে বিলাতের সরকারের মারফত 
এ ব্যবস্থা! বর্জন করান জো । 

মনীষী রেশাম। রেশলার প্রতি ভারতবাসী- 
মাত্রেই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ছুটি অমর 
জীবনীগ্রস্থ রচন] করে পাশ্চাত্যের সুধীজনকে 
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তি 


এই সাহিত্সৃর্টির পেছনে রেশমা রেশলাকে 
সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নীরব 
ভারতপ্রেমিক “জো? ।২* আরও কতভাবে 
যে এই মহান্ুভব! বিদেশিনী সামীজীর সংঘ 
তথা ভারতবর্ধের জন্য সাহায্য করেছেন তার 
বু তথ্য আজও পাওয়া যাবে সংঘের প্রাচীন 
সন্ন্যাপীদের কাছে। আজও তারা জো-র 
কথা বলতে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত না 
হয়ে থাকতে পাবেন না । 


“চিরকালের জে? 

বিবেকাননগতপ্রাণা বিদেশিনী এই বৃদ্ধার 
শেষ জীবনের বৈরাগ্যোজ্জল, আনন্দময় মুহূর্- 
গুলি কেটেছে মঠের তার প্রিয় গেস্ট হাউসটিতে, 
গঙ্গার ধারে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের অদূরে 
এই গেস্টহাউসের দোতলায় বসে জো! লিখে- 
ছিলেন, “গেস্ট হাউসের ওপরের হুটো ঘর 
নিয়ে আমি অনেকখানি ফাকা জায়গ। আর 
প্রাচ্যের মধ্য আছি। এমন প্রাহূর্ষের বপ্রও 
আমি কোনদিন দেখিনি । অনাম্বরের প্রার্র্ধ 
-_ কোন আসবাবপত্রের যত নিতে হয় না-- 
শুধু একটি চায়ের সেট । রকমারি জিনিস- 
পত্রের বোঝা আর নেই। এট! করতে হবে, 
ওটা দেখতে হবে--এ সব ভাবন! হাওয়ায় 
উড়ে গিয়েছে। তবুও আমি কখনও নিঃসঙ্গ 
বোধ করি না'"'ম্বর্গের পবিত্র আনন্দের জন্য 
মান্ষকে এ দেহ ত্যাগ করতে হয় না।”**» 

নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর 
থেকে যে নবজীবনে পদার্পণ করেছিলেন 





২৫ ৬৪৫৪800 ৪04 0৮৩ ০651) 050855০1950, 
25 29. 
২৬ 1১61010195510658,» 0, 25 


১৩৩ 


জোসেফিন, তারই শেষ পরিণতি এই 
বৈরাগ্যোজ্প ধ্যানময় নিঃসঙ্গ ঈশ্বরসান্পিধ্যের 
আর পবিত্র আনন্দের দিনগুলিতে | ম্বামীজীই 
তার কাছে সতাদ্বরূপ, প্রেমত্বর্ূপ। আর 
স্বামীজীর চিস্তাতেই তিনি একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন ধ্যেযর বস্তর সঙ্গে] এই 
একাত্মবেধের রূপটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে 
উঠেছে মহ্থাপ্রয়্াণের মাত্র দিন কুডি আগে 
(১৪ই জুন, ১৯০২) জো-কে লেখা স্বামীজীর 
একটি চিঠিতে । সম্ভবত: এইটিই স্বামীজীর 
কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠি। জ্বামীজী 
লিখছেন, “আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞত!] 
হয়ে গেছে যে আমরা এখন আর ওর বুদ্ধুদ- 
গুলিতে আকৃষ্ট হই না, তাই নয়কিজো? 
“মা তার পথ করে নেবেন। তবে 
তোমাকে ও আমাকে একযোগে তিনি এই 
সংসার-সমুত্রে ফেলে দিয়েছেন এবং একসঙ্গেই 
আমাদিগকে ভেসে চপতে হবে বা ডুবে 
মরতে হবে। আর নিশ্চিত জেনে! _ এতে 
কেউ বাধা দিতে পারবে না” 

ষামীজীর কথাই সত্যি হয়েছিল। পরবর্তী 
জীবনে এই একাত্বোধটি আরও গভীরতর 
ভাবেই জো-র জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল, 
সমাজের দেশের আত্মীয়জনের সুখস্বাচ্ছন্দেযের 
কোন আকর্ণই জো-কে স্বামীজীর ধান আর 
তার আরদ্ধ কাজ থেকে টেনে নিতে পারেনি । 
বরং আরও প্রাণপণে আকডে ধরেছিলেন জো 
এই সতান্রষ্টার আদর্শকে । জো-র নিকটতম 
আত্বীয়। বেটির কন্যা ফ্রাঙ্গ তাই বিস্ময়ে 
লিখেছিলেন, “জো সম্পূর্ণভাবে 'স্বামীজীময়' 
হয়ে গিয়েছিলেন 1৮২? 

এই একাত্মঝোধটি অটুট ছিল বৃদ্ধার 


২৭ 190 ৪ 90017) ৮, 238 


উদ্বোধর্ন 


[৭২তম বর্ধ-_৩র সংখ্যা 


জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যস্ত। “হাসপাতালে যাবা! 
দায়-সার! দিনে হুঘস্টা কাজ্জ করে চলে যান” 
তাদের মাঝখানে মরবার অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করেছিলেন জো; চেয়েছিলেন শেষমূূর্ত 
পর্যন্ত ভক্তসান্নিধ্যে থাকতে, জোর এ হচ্ছ! 
পূর্ণ হয়েছিল। দেহরক্ষার মাস ছয়েক আগে 
১৯৪৯ সালের বসন্তে একানব্বই বছরের বৃদ্ধ! 
একদিন তাঁর নিউইয়র্কের বাড়ী চিরদিনের 
মত ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন হলিউড বেদাস্ত- 
কেন্দ্রের আশ্রমে ; বলেছিলেন, ৭! 1789 
০0708  7:00)8 6০ 01 ৮২৮ অর্থাৎ “আমি 
মরবার জন্ম নিজের বাড়ী এসেছি,” বৃদ্ধার 
শেষ দিনগুলো! কেটেছিল হলিউডের স্বামীজীর 
ব্যবহৃত এবং বহুপৃতস্থতিবিজড়িত বাড়ীটিতে 
যেখানে পাশ বছর আগে ১৮৯৯ সালে জো-র 
অনুরোধেই স্বামীজী প্রথম এসেছিলেন বেদান্ত- 
প্রচারের জন্য! বিবেকানন্বস্থতিবিজড়ি ত, 
তীর্ঘসবরূপ এই বাডীটিতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই 
অক্টোবর একানব্বই বছরের স্বামীজীগতপ্রাণ! 
মহানুতবা নারী যেদিন শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ 
করেছিলেন সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন হলিউড 
আশ্রমের বিবেকাণন্দ-প্রেমিক সন্ন্যাসী ও 
ও ভক্তবৃন্দ । 

রামকৃষ্ণের নরেন, সপ্তষ্ধির খষি 
বিবেকানন্দ, আর পবিভ্রত্বভাবা মহানুভবা 
জো-এ ছুই মহাপ্রাণের সংযোগ বিবেকানন্দ- 
জীবনের এক ম্মরণীয় অধ্যায়। জো]-র 
স্বামীজী ছিলেন মুক্ধিদাতা২৯ যুগপুরুষ ; 
আর স্বামীজীর জো ছিলেন “মঙলময় দেবদূত,” 
*সাদাসিদে ও স্সেহ্ময়ী জে, আমাদের 
চিরকালের আপনার জে1”|৩০ 


২৮ ৬০৩৫৪7১৪820 006 
1950, 2 30 


২৯ ম্বমীজীর় পন) ১৪ই জুন, ১৯০২ 
তৎ চু ১৫ই মে, ১৪৯০২ 


৩৪০ 185১৮, 


ছুই আর এক 


অধাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধায় 


ভারতীয় দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অটৈতবাদের 
কথা ঠিক বলা হচ্ছে না এখানে; সেজন্য 
দ্ুই আর এক" নাম দেওয়ার প্রয়োঙ্রন 
হুল। সাধারণ মান্বষদের তো বটেই, এমন 
কি ডাকসাইটে পণ্ডিতদের ৪, ছুই আর এক 
নিয়ে কলহ চলে আসছে আবহমান কাল। 
যেখানে ছুই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাও যে 
মূল: এক, তা একটু ভেবে দেখলেই অনুধাবন 
করা যায়। তাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় 
অবাঞ্চিত বিসংবাদও দূর করে দেওয়া যায়। 
কিন্ত আমরা এমনই আংশিক দৃর্টিতে বিশ্বাসী 
ও যুগ্ধ যে, সহজ বিষয়ে অনাবশ্থক জটিলতার 
আমদানী করি। কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টাস্ত 
নিলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয়। 

' গরম ও ঠাণ্ডা ছুটি ষতন্ত্র নাম | সাধারণ- 
ভাবে এরা পরস্পর বিপরীতার্থক। একই 
সময়ে যেটা গরম সেটা ঠাণ্ডা নয় বা যেটা 
ঠাণ্ডা সেটা গরম নয়। সুতরাং তাঁরা ছুই 
শ্রেণীতে বিতক্ত । কিন্তু বাস্তবিকই কি তারা 
তাই? তারাকি সত্যিই ছুটি আলাদা জাতা? 
ৰেশি ভাবতে হয় না; সহজেই ধরা পড়ে 
ঘে, তাপমাত্রার পার্থকাকেই আমরা ঠাণ্ডা-গরম 
বলছি। কখনো কখনো এই মাত্রার এত 
পার্থক্য হতে পারে যে, শ্রেণীগত পার্থকা বলেই 
অনুভূত হবে। যেমন, জল বরফ ও জলীয় 
বাস্প। দেখতে, শুনতে ও ফলাফলে এদের 
প্রভাব জীবজগতে নিঃসন্দেহে আলাদা । কিন্ত 
এও আমরা সবাই জানি (খুব বেশি বিজ্ঞানের 
জ্ঞানের দরকার হয় না) যে, একই বন্ধ 
তাপমাত্রার পার্থক্য কখনো ক্ধল, কথনো 


বরফ, কখনো বা জলীয় বাম্প হচ্ছে (এখন 
স্কুলের নিয়্রেণীর ছাত্ররাও 17692080108 
ও ১০2]108 0০12৮ কত তাপমাত্রায় তা 
জানে )| সুতরাং জল ও বরফ আসলে দুই 
নয় এক। অনুরূপভাবে বরফ ও জলীয় 
বাম্প ছুই নয়, এক। ছুই হয়েও দুই নয়, 
বু হয়েও বন্ধ নগ্ন; মূলে এক। নিশ্চয়ই 
একথা স্বীকার্ধ 189 3109:950 ০ 26৪ €9 
0055 1880 ৫98৮ ৪৪ 16 02 2070897 6০ 
9 ৪100086 ৪, 0106:9209 10 1124.” কিন্তু 
মানুষের বৈশিষ্ট্য যখন ঘমত্বা কর্ষাণি সীবাস্তি' 
অর্থাৎ পরিণাম বিচার করে যে কাজ করতে 
পারে সেই মানুষ, তখন তাকে 80088120093 
জানতে হবে, 7981185ও জানতে হবে। 
অর্থাৎ জল, বরফ ও জলীয় বাম্প আলাদা 
কেন তাও জানতে হবে, তেমনই জানতে হবে 
ষে, মূলতঃ তারা 'এক। তাহলেই পুরে! জান| 
হল; নতুবা অর্ধদৃর্টি, অর্ধপত্য ও তার বিড়ম্বন। 
অনিবার্ধভাবে দেখা দেবে । 

আর একটি অতি দাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া 
যাক। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই ছুই নিয়ে 
ঘন্ব কতকাল ধরে যে চলে আসছে, তার 
ছিসেব নেই। এখনো চলছে, ভবিষ্ততে ও 
চলবে । কারণ মানুষের প্রবণতা! দ্বন্থের 
দিকে । চ%1: ০1 07081668 সে অনেক সময় 
ইচ্ছে করেই তার মনে রাখে, কারণ তাতে 
তার সহজাত ত্বিগীষা ও জিঘাংসা অনেকাংশে 
চরিতার্থ হয়। অদৃষ্ট (বা দৈব) ও পুরুষকাঁর 
নিয়ে সুম্দর সুন্দর গল্প আছে ভারত ও ভারতের 
কাইরে। এখনো! হামেশাই রচিত হচ্ছে। 


১৩২, 


সেই সব গল্পের মূল সুর কিন্তু একই-_এরা 
ছুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তাই কি? 
“অদৃষ্ট' কথাটি €ত1 খুব সার্থক বলেই মনে 
হয়। আক্ষরিক অর্থে “ন দৃষ্ট' অর্থাৎ যা 
আগে থাকতে দেখা যায়নি। এমন তে! 
কাজ অহরহই হচ্ছে, যার ফল ফলতে দেরী হয় 
এবং ফল যখন ফলে তখন ধরা যায় না যে, 
এ পূর্বতন কর্ের জনই ফলটি ফলেছে। 
জন্মাস্তরের কথ] ছেড়েই দ্রিলাম, কারণ সবাই 
ওতে বিশ্বাস করেন নাঁ। কিন্তু এক জীবনের 
মধোই এমন সব ঘটনা ঘটে যা! অদৃষ্ট বলে 
প্রতিভাত হয়। কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে 
ন1 পেলেই তা অর্দৃষ্টের ঘাডে চাপিয়ে দেওয়! 
হয়।, ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি ( এরকম 
উদাহরণ ব90:0108196,) 08০91৮7৪৮দের 
কাছে অঞ্জশ্র জমা পড়ছে নিত্য )। একটি 
লোক খুব নিয়ম-মাফিক জীবনযাত্র। নির্বাহ 
করেন, ভাল উপায় করেন, নিটোল স্বাস্থ্যের 
অধিকারী, বছর পঞ্চান্্ বয়েস । হঠাৎ কিছুর 
মধো কিছু নেই_তার পা ছুটো! ক্রমশঃ আড়ষ্ট 
হয়ে যেতে থাকল, ক্রমে আরো উঠুতে কোমর 
পর্যন্ত, শেষে হাতও ধরল। বনু চিবিৎসায়ও 
কিছু ফল হচ্ছে না। রোগী শষ্াাশায়ী হয়ে 
পড়েছেন--অদৃষ্টের হাতে ঈপে দিয়েছেন 
নিজেকে এবং মৃত্যুর জন্ম দিন গুণছেন। 
ভাবছেন (যদি সনাতনী হিন্দু হন ), পূর্বজন্মের 
কোন কর্ষদোষেই তাৰ এই অদৃষ্ট। এখন 
মনে করা যাক, কোনে! ভাল টব 6০:০108189 
তাকে দেখছেন । হাসপ/তালে ভরতি করিয়ে 
02561081105 (মায়েলোগ্রাফি ) করালেন 
এবং তাতে ধরা পড়ল যে, তাবু ৪1091 
9010100- 10101116181 ?29197-এ ০৪৮০ 
0০০ হচ্ছে বলেই এই পক্ষাঘাত | যেরুদণ্ডের 
হাড়ের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ বহুকাল আগে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


ভেঙে গিয়েছিল এবং তাই কালক্রমে (ভগ্ন 
ংশটি সামান্য মোটা! হয়ে যাওয়াতে ) স্্াু 
মণ্ডলীর কাজকে ব্যাহত করাতে এই ছুরবস্থা। 
রোগীকে ডাক্তার ক্বিজ্ঞেদ করলেন যে, তিনি 
কোনে! দিন উঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন 
কিনা । রোগী প্রথমতঃ: সরাসরি বলে বসলেন, 
নি।' | ডাজার তাঁকে সময় দিলেন চিস্তা 
করতে । দিন-ছুয়েক বাদে রোগী স্বতংপ্রবৃত্ত 
হয়ে ডাক্তারকে বললেন, তার বছর-দ্শেক 
বয়সের সময় তিনি বেশ উচু একটা পেমারা 
গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন পিঠে 
খুব জোর চোট পেয়েছিলেন; কিন্তু যালিশ- 
টালিশ করাতে কয়েকদিন বাদেই বাথা কমে 
যায়। আর কোন উপসর্গ দেখ! দেয়নি 
কখনো | তাই একদম ভুলেই গিয়েছিলেন ; 
এখন অনেক _চিন্তাব পর ম্মরণে আনতে 
পেরেছেন । কিন্তু তার সঙ্গে এই পক্ষাঘাতের 
কি সম্পর্ক? ডাক্তারের উত্তর হল, সম্পর্ক 
একেবারে অঙ্গাঙ্গী। তিনি এখন সঠিক কাঁরণ 
থু'জে পেয়েছেন এবং একটা ছোট অপারেশন 
করলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হলও 
তাই। তখন ডাক্তার রোগীকে সব খুলে 
বললেন কি হয়েছিল ' 'তার। এখন যিনি 
পুরোপুরি অরৃষ্টবাদী, তিনি বলবেন পড়ে 
যাওয়াটাও অদৃষ্ট। আর যিনি পুরুষকারে 
বিশ্বাপী, তিনি বলবেন পেয়ারার লোভে 
বণ্চচা ছেলে গাছে উঠেছিল--পা ফসকে পড়ে 
যায় নীচে; বছকাল বাদে তার পরিণাম হয় 
পক্ষাঘাত । এন্াবে দেখলে চিরকালই অর্ষ্ট 
ও পুরুষকার আলাদা বলে মনে হবে; তার! 
সরপতহ ভিন্ন বলে মনে হবে কিন্তু আব 
একদিক থেকে দেখলে ছন্দ ঘুচে যায়। 
মানুষের জীবনে কর্ম আছে, তার ফলও আছে। 
কোন ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়; কোন 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


ফল পেতে দেরী হয়; এমন দেরী9 হতে 
পারে যাতে কর্মটির সঙ্গে ফলটি যুক্ত করা 
সাধারণ বৃদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না_তখনই 
অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হয়। উপরের দৃষ্টান্ত 
তারই একটি নমুনামাত্র। আসলে একই 
বিষয়ের এপিঠ আর ওপিঠ হচ্ছে অদৃষ ও 
পুরুষকার। পূর্বতন পুরুষকারের না-বৃঝতে- 
পার! ফলকেই অদৃষ্ট বলতে পারি। সামগ্রিক 
বিচারে পুরুষকারেরই অদৃষ্ট, আবার অদৃষ্টেরই 
পুকষকার। যেমন, পেয়ারা গাছে চড়ারূপ 
পুরুষকারের অদৃষ্ট হুল পক্ষাথাত; আর 
পক্ষাঘাীতরূপ অদৃষ্টের পুরুষকার হল উপযুক্ত 
চিকিৎসা । কারণ কার্ধ, ফল একসৃত্রে গাথা | 


আরও একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বৈতের দৃষ্টান্ত 
নেওয়া যাঁক। শিল্পকর্ষের আঙ্গিক (ঘা 
(0হথ) বড, না বিষয়বস্তু (৪৮৮ ০0706508 ) 
বড- এই নিয়ে বিদগ্ধ বিতণ্ডা সাহিত্যিক ও 
দার্শনিক আলোচনায় বহুকাল ধরে চলে 
আসছে । কেউ বলেছেন, আঙ্গিকই বড, 
বিষয়বস্্ব গৌণ; কেউ-বা ঠিক উল্টোটা 
বলেছেন অর্থাৎ বিষয়বস্থুই বড, আঙ্গিক গৌণ। 
চরমপন্থীরা আবে! এককাঠি ওপরে গিয়ে 
বলেছেন, আঙ্গিকই সব অথবা বিষম়বস্তুই সব। 
এই দ্বন্বর আজও নিবৃত্তি হয়নি। যতদিন 
বিশ্লেষক-সমালোচকের এই দাবীকে অগ্রা- 
ধিকার দেওয়া হবে ততদিন এ ছন্্ব 
থাকবেই | কিস্ত সার্থক শিল্প- 
কর্মমাত্রই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর এক 
বিস্ময়কর সমন্বয় একথা শিরপেক্ষ বিচারে 
মানতেই হবে | উপযুক্ বিষয়বন্তবিহীন সুন্দর 
আঙ্গিক কি সত্যিই অন্তব? সম্ভব হলেও 
তার মুল্য মাকাল ফলের বেশি নয়। উপযুক্ত 
আঙ্ষিক ছাড়া কি সুন্দর বিষয়বন্ত ঠিক ঠিক 


ছুই আর এক 
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প্রকাশিত হয় শিল্পকর্মে? প্রকাশিত হলেও 
তা" সার্থক শিল্পকর্ম হয় নাঁ। হয়ে ওঠে 
টেলিফোন গাইড বা দৈনিক সংবাদপত্র বা 
বড়জোর পরীক্ষার খাতার প্রবন্ধ । 47 ব! 
শিল্পকর্মের £০:: ব। আঙ্গিকও যেমন দরকার, 
9০06906 বা বিষয়বস্তও তেমনই দরকার । 
এই ছুইয়ে মিলিয়ে শিল্পকর্ম, কোনোটাকে বাদ 
দিয়ে নয়। কে বড, কে ছোট; কে মুখা, 
কে গৌণ-এ প্রশ্ন অবান্তর । আর এই 
অবাস্তরকে নিয়েই আমাদের যত ঝগডা। 
আলো! ও অন্ধকার, দিন ও বাব্রি, ধর্ম ও 
অধর্ম, পাপ ও পুণা, ন্যায় ও অন্যায়__এব্প বহু 
1081৮ ০1019981668 নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা 
চলে। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে আমব! 
এদেরকে ছুই বিপরীত মেরুতে স্থাপিত করে 
আলোচনা করি এবং তা" যথেউ স্বাভাবিকও। 
ব্যবহারিক দিক থেকে এর প্রয়োজনও রয়েছে । 
কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা! যাবে ষে, 
এর কোন জোডাই ছুটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে গঠিত 
নয়। একটি মুদ্রার যেমন দুটি পার্থ; কিন্ত 
মুদ্রা একটিই | অন্ুন্দপতাবে, অন্ধকারের কোলে 
আলো! শোভা পায় আর আলোর বৈপরীত্যে 
অন্ধকার ঘনায়মান হয়। এখানে একেরই দুই, 
আবার ছুইয়ে মিলিয়ে এক । দ্বৈত যেমন সত্য, 
অদবৈতও তেমনই সত্য । শ্রীরামকৃষ্ণ তার পূর্ণ, 
অথণ্ড, অপ্রতিরোধ্য দুটিতে বুঝি তাই দেখে- 
ছিলেন, “বীর নিত্য তাঁরই লীলা, ধার লীলা! 
বই নিতা।” কখনো মনে হবে গাছেরই 
বীজ, কধনে! বা মনে হবে বীজেরই গাছ। 
আবার পূর্ণকে যখন উপলব্ধি কর! যায় তখন 
দেখা যায় গাছও যে, বীজও সে। জ্টবন ও 
যরণকে উপনিষদের খষি এই শেষোক্ত দৃ্টিতেই 
দেখেছেন-_ ছুটি আলাদ! কিছু ব্যাপার নয়, বার 
ছায়া জীবন, তারই রকমফের ছায়! হচ্ছে মরপ। 


১৩৪ 


এই দৃষ্টিতে একই ( অদ্বৈত) সত্য, ছুই বা বনু 
( হ্বৈত) তার ছায়া মাত্র । 


আর একটি দ্বৈত সংক্ষেপে আলোচনা করে 
এই ক্ষুদ্র রচনা সমাপ্র করব | পাশ্চাত্য দর্শনে 
ভাববাদ (11951190 ) ও বস্তবাদ ( 118697%- 
118) ) এর দন্ত বহুকাল ধরে চল আসছে। 
আমাদের দেশেও ছিল এবং আছে। হাল 
আমলে বস দেশে বস্তবাদেরই প্রাবলা। 
ভাববাদ-বস্তবাদে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নিষেধ । 
কিন্তু কতটা যুক্তিপছ এই দৃর্টিভঙ্গী তা" বিচার 
করে দেখা প্রয়োজন | ভাববাদের মুলকথা হল, 
মনই সব; তার অবর্তমানে বস্তজগতের কোন 
সত্তাই নেই। মন-নিরপেক্ষ কোন বস্তই নেই 7 
মন আছে বলেই বন্ত আছে, জীবজগৎ আছে। 
মনের লয়ে ওদেরও লয় । আর বস্তবাদের মূল- 
কথা হল বস্তই সব, মন বলে আলাদা কিছু 
নেই-ই মোটে । যাকে মন বলা হয় তা' তো 
মন্তিষ্ক নামক বন্তপিণ্ডের ক্রিয়া । একদল 
বলছেন, মনই সব, বন্ত নেই। আর একদল 
বলছেন, বস্তই সব, মন নেই। ছুই দর্শনের 
চরম রূপ হল এই | সমন্বয়ের চেষ্টা যে কখনো 
হয়নি তা" নয় ; তবে বিরোধকে জীইয়ে রাখার 
চেষ্টাই হয়েছে বেশি | ফল হয়েছে মারাত্মক 
সহিষ্ণুতা গিয়েছে কমে, বিবাদ গিয়েছে 
বেড়ে। সংকীর্ণতা এত দু়নিবদ্ধ হয়েছে 
মাঁনবমণ্তিক্ে ও হৃদয়ে যে, দুই দুই-ই থেকে 
যাচ্ছে; বন্ততঃ ছুই যে একেরই ছুইদিক মাত্র 
তা” একবারও মনে উদ্দিত হচ্ছে না । গীতাতে 
মনকে ইন্জিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়েছে। 
পঞ্চ কর্মেন্দিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্িয়কে যে ইন্দ্রিয় 
সংহত করে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে তারই 
নাম মন। এও বস্ত” তবে এত সুশ্ষ্র যে; অন্য 
ইঞ্জিয়গ্রাহা নয়। ইন্জরিয়গ্রাহ্থ না হলেই তার 


উদ্বোধন 


[ ৭ত্তম বর্ধ_৩য় লংখ্যা 


অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না । কেবলমাত্র ইঞ্জিয়- 
গ্রাহতাই প্রমাণের মাপকাঠি হলে তে! পরমাণু, 
নিউট্রন, পজিট্রন, ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নেই ; 
অস্তিত্ব নেই নভোঁষগুলের বহু নক্ষত্রগুলীর ; 
অস্তিহ নেই পৃথিবীর বহু ভৌগোলিক 
বিবর্ঘনের, এমনকি আমাদের বনু পূর্ব- 
পুরুষদেরও | সুতরাং সুস্থ মানসিকতা! বলবে 
মন আর বস্তকে স্বতন্ত্র ছুটি শ্রেণীতে না ফেলে 
একই বস্তর সৃক্র্ূপ ( এতো সুক্ষ যে ইন্দরিয়- 
গ্রাহ্থা নয়) ও স্থুলরূপ বলে ধরলে বিরোধের 
নিরসন হয়। ভাববাদ ও বন্মবাদ একই ভুয়ো 
দর্শনের ছুই শাখামাত্র মনে করা চলে তখন। 
যেমন, “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথা" বললে পুরো 
বলা হল না ; “জীবো ব্রন্মেব নাপরঃ? ওর সঙ্গে 
জুডে দিতেই হবে। নতুবা বলাও হয় 
অ'ংশিক ; বিরোধও লেগে থাকে নিতা | 

ছুই যে ছুই নয়, আসলে এক তা' 
কি করে জানা যাবে? একমাত্র সত্যসন্ধ 
বিজ্ঞানী দৃর্টিলাভের নিরস্তর প্রয়াস করলে হবে, 
নচেৎ নয়_বিবাদের পথে নয়, আপসের 
পথে, স্বামীজী যাকে বলেছেন, অনস্ত পবিভ্রত।, 
অনস্ত ধৈর্য, অনস্ত অধাবসায়, সর্বোপরি প্রেম-_ 
তাই থাকলে হবে; নিশ্চয়ই জানা যাবে যে, 
একই হই বা বু হয়ে আছেন। কবির 


( রবীন্দ্রনাথ ) ভাষায় বলা যায়-_ 

“বাজে বাজে রমাবীণ! বাজে _ 
অমলকমল-মাঁঝে, জ্যোত্স্রারজনী-মাঝে, 
কাজলঘন-মাঝে নিশি-আধার-মাঝে 


প্রেমে প্রেমে বাজে॥ 


জন্মমরণ নাচেঃ 
ভকতহ্ায় নাচে, 


যুগযুগাস্ত নাচে, 
বিশ্বছন্দে মাতিয়ে 
5:25 ॥” 
একই রম্যবীণা নিখিলবিশ্ব জুড়ে বাজছে 
-আমর! দেখছি বহু, শুনছি বূ। 


ব্রঙ্মজ্ঞজানের অধিকারী 


স্বামী অচিস্তযানম্দ 


্রক্মসূত্রে (১৩২৬) বাদরায়ণ মুনি স্থির 
করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে কেবল যে 
মনুষ্ের অধিকার আছে তাহা নহে, তাহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতাদেরও ইহাতে 
অধিকার আছে। আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের 
ভাস্তে লিখিয়াছেন, “**"ন তু মনুষ্তানেবেতীহ 
ব্রন্মজ্ঞানে নিয়মোহস্তি। তেষাং মন্ুষ্াণামু- 
পরিষ্টাদ্‌ যে দেবাদয়ন্তানপ্যধিকরোতি শান্ত্রমিতি 
বাদরায়ণ আচার্ষো মন্তে | অর্থাৎ 
ত্রহ্গজ্ঞানে যে কেবল মনুষ্তের অধিকার-- 
এমন কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
যে দেবতার! তাহাদিগকেও অধিকার শাস্ত্র 
দিয়াছেন, ইহা আচার্য বাদরায়ণ মনে 
করেন।” কারণ আচার্ধ শঙ্কর তাহার উক্ত 
ভাস্তে বলিতেছেন, “ঁবকারবিষয়বিভূত্যনিতা- 
ত্বালোচনাদিনিমিতম্।” অর্থাৎ তাহাদের তব 
বিভৃতিসকল বিকারপ্রাপ্ত হয়; সে-সকল 
অনিত্য এইরূপ আলোচনা (দেবতাদের ) 
মনে উঠিতে পারে।' মনে এরশ্বর্যাদিবিষয়ে 
অনিত্যত্ববৃদ্ধি হইলে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য 
হইলে নিত্যবস্ত-ব্রচ্মবিষয়ে প্রশ্ন, সে বিষয়ে 
সাধনা ও শেষে ব্রহ্ষ-সাক্ষাৎকার হয়। 
আচার্ধ শঙ্কর তাহার ভাস্তে আরও বলিয়াছেন, 
মন্্ার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভো! বিগ্রহবত্বা- 
গ্যবগমাথ | অর্থাৎ “বেদ, অর্থবাদ, ইতিহাস, 
পুরাণ এবং লোকেদের নিকট হুইতে 
জানা যায় যে, দেবতাদের শরীর আছে।' 
শরীর থাকিলেই তাহার ধ্বংদ আছে--এই 
কথ! মনে করিয়া দেবতাদের নিত্যবস্ত ব্রচ্ষ- 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক । এই 


সাক্ষাৎকারের জন্য বেদ হইতে ব্রঙ্জবিদ্ধা। 


তাহার] শিক্ষ/ করিতে. পারেন । এ-বিষয়ে 
উপনয়নবিধি তাহাদের পথরোধ করিতে 
পারে না। এই ভাঙে সেই জন্য 


আচার্য বলিয়াছেন, “নেচোপনয়নশান্্রেণেষাম- 
ধিকারে। নিবর্তেত, উপনয্বন্ষ্য বেদাধ্যয়- 
নার্থতাৎ। তেষাঞ্চ স্বয়ম্প্রতিভাতবেদত্বাৎ।" 
অর্থাত উপনয়নশান্ত্রের বিধি উল্লেখ করিয়। 
উপনয়নপূর্বক বেদ-অধ্যয়ন-বিধি, দেবতাদের 
উপনয়ন হয় না, এই জন্য তাহাদের বৈদিক 
্রন্মবিদ্যা! শিক্ষা করিবার অধিকার নাই-_ এ 
কথা বলা যায় না, কারণ দেবতাদের নিকট 
বেদ ্বয়ন্প্রকাশ” কাজেই তাহারা ইচ্ছা 
করিলেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন। 
তাছাডা উপনয়নাদি গ্রহণের কথাও আছে। 
এবিষয়ে আটার্ধ শঙ্কর এই সৃত্রের ভাস্তে 
বলিয়াছেন, “অপিচ এষাং বিদ্যা গ্রহণার্থং ব্রচ্গ- 
চর্ধাদি দর্শয়তি'-_অর্থাথ “দেবতাদেরও 
উপনয়নগ্রহণপূর্বক ব্রঙ্গবিদ্ঠাশিক্ষার জন্য 
ব্রহ্গচর্ধ-অবলম্বনের কথা শাস্ত্রে আছে। যথ৷ 
_-একশতং হ বৈ বর্ধাণি মঘবান্‌ প্রজাপতো 
্রহ্ষচর্যমুবাসণ  (ছান্দোগ্য উপনিষদ 
৮1১১৩) ভূৃগুর্বে বাকণিঃ। ৰরুণং পিতর- 
মুপসসার । অধীহি ভগবো ব্রহ্ম ।' ( তৈতিরীয়ো- 
পনিষদ--৩।১)। অর্থাৎ '্রদ্গবিগ্ঠালাভার্থ 
ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রঙ্গচর্য 
অবলম্বনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন।' (ছা- 
৮| ১1৩) আরও আছে, “ভূগ স্বীয় পিতা 
বরুণের নিকট গিয়। বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
আমায় ব্রহ্মবিদ্ধা অধ্যয়ন করান । (তৈ--৩1১)। 


১৩৬ 


এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে দেবতাদের বিধি- 
পূর্বক ্রদ্মচর্য অবলম্বন করিয়া! অর্থাৎ উপনয়ন- 
গ্রহণের পর আচার্যগ্বহে বাসপূর্বক বেদবিছা! 
ও বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্ঠা লাভ করিয়া ক্রহ্গ- 
জ্ঞানের সাধনার কথ! পাওয়া যায়। খষিদেরও 
্রন্মবিদ্ভায় অধিকার আছে, এই কথা আচার্য 
শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা-_ ন 
খষীণামাধেয়াস্তরাভাবান্‌', “ন ইতি ভূগ্থাদীনাং 
ভূথ্াদিসগোত্রতয় |, অর্থাৎ--খষিদের অন্য 
খধিকোগোত্র নাই বলিয়া যাগযজ্ঞাদি 
কর্ষে অধিকার নাই, কিন্তু সে জন্য ব্রহ্ষ- 
বিদ্যায় অধিকার নাই বলা যায় না। 
ধষিদের যাগযজ্ঞার্দি করিবার ওয়োজন নাই, 
এই জন্য ভূগু প্রভৃতি খাঁষদের (অন্য 
খষি) গোত্র থাকিবার গয়োজন নাই। 
্রক্ষবিগ্ভালাভ গোত্র না থাকিলেও হইতে 
পারে। 

আচার্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, “পশ্যাদি- 
ব্যক্িবদ্দেবাদিব্যক্তয়োহপি সম্ততোবোৎপদ্যের- 
নিরুধ্যেরংশ্চ' (ত্রহ্গসূত্রভাস্ত, ১1৩৩০ ) অর্থাৎ 
নুষ্য পশু প্রভৃতির যেমন প্রবাহাকারে জন্ম- 
মৃত্যু হয়, দেবতা খষি প্রভৃতিরও সেইরূপ জন্ম 
ও মৃত্যু হয়।' এই জন্ম-ৃত্যুর হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে গেলে ব্রহ্জ্ঞান আবশ্যক: 
তাহার জন্য ব্রহ্মগবিদ্ধা। প্রয়োজন, তাহার জন্যই 
বেদ-অধায়ন দেবতা এবং খধিদিগকেও 
করিতে হয়। 

ব্রহ্মা, হিরণ)গর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে 
এই (১৩৩০) সৃত্রের ভাস্তে আচার্ধ 
শঙ্কর বলিয়াছেন, “অতীতকল্পানুঠিতপ্রকৃষজ্ঞান 
কর্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্তমান- 
কল্পাদৌ প্রাহূর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং 
**“কল্পলাস্তরব্যবহারান্সন্ধানোপপতি:|” অর্থাৎ 
হারা পূর্বকল্পে উৎকৃষ্ঠতম জ্ঞান ও কর্ম 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


( পুণ্য ) বা অদৃষ্ট ( সৎকর্মফল ) অর্জন রিয়া 
ছিলেন, তাহারা পরমেশ্বর নৃগ্রছে ঈশ্বর, হিরণ্য- 
গর্ভ প্রভৃতি বূশে প্রাহর্ভৃত হ্ইয়াছেন। 
সুতরাং তাহাদের কল্পাত্তরীয় বাবহার (জন্মা- 
স্তরের কথা) স্মরণ হওয়] অসম্ভব নহে।” 
“তথাচ শ্রতিঃ--যো। ব্রদ্মাণং বিদধা1ত পূর্বং যে| 
বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তট্মৈ | তং হ দেব- 
যাহববৃদ্ধিপ্রকাশং, মুহুকষুর্বে শরণমহং প্রপদ্ভে' 
(শ্রেতাশ্বতর উপনিষদ ৬1১৮)। শ্রুতিও 
বলিয়াছেন, “যিনি ব্রহ্মার জন্মদাঁন করিয়াছেন, 
যিনি বেদ (ক্রহ্মাকে) প্রদান কণিয়াছেন, 
মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক আমি সেই আত্মজ্ঞান- 
প্রকাশক দেবতার (পরব্রন্মের ) আশ্রয় গ্রহণ 
কক্সিতেছি |, ইহা হইতে ব্রন্মারও জন্ম হয়, 
ইহা জান] যাইতেছে। জন্ম হইলে কাহারও 
জন্মাস্তরের কথা স্মরণ হয়। ব্রহ্ম; হিরণ্যগর্ড, 
ইহাদের জন্ম হয় অতএব মৃত্যু হয়, 
জন্মাস্তর আছে। সুতরাং তাহাদের এই 
জম্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্তৃতিলাভের জন্য 
ব্রহ্মজ্ঞানেক্ প্রয়োজণ আছে, সেই উদ্দেশ্যে 
ব্রক্মবিদ্যা, বেদবিগ্কার আবশ্খঠক। তাহারা সে- 
সকল লাভও করিয়া থাকেন। কাজেই দেখা 
যাইতেছে তাহাদের সে সবে অধিকার আছে। 
এই কথাই ব্রহ্গসূত্রে বলা হইয়াছে। যথা, 
ভাবস্ত বাদরায়ণোহন্তি হি' (ক্রহ্গসূত্র_ 
অর্থাৎ দেবতাদেন্র ব্রহ্মদিত্তায় 
অধিকার আছেঃ ইহ! বাদরায়ণ মুনি মনে 
করেন। ইহার ভাঙ্তে শঙ্কারাচার্য বলিয়াছেন, 
“বাদরায়ণত্তাচার্ষে ভাবমধিকারস্য দেবাদী- 
নামপি মন্যতে" অর্থাৎ বাদরায়ণাচাধ মন্দে 
করেন, দেবতাদেরও ব্রহ্ষবিগ্ভায় অধিকার 
আছে। এই দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্ত্র, 
অগ্নি, বরুণ, বাস প্রস্তৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, 
তেমনি ব্রক্ষা, হিরণাগর্ভ, ঈশ্বর ইহাদিগকেও 


১৩৩৩) 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


লওয়! হইয়াছে । আচার্য শঙ্কর তাহার ভাস্তে 
শ্রুতি উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন, *“তদ্‌ যে! 
যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবং 
তথাঁণাং তথা মন্ুষ্তাণাম* ( বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদ্‌ ১81১০ )। অর্থাৎ “ষে-যে দেবতা 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই-সেই দেবত! তাহাই 
অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান, খষিদের মধ্যে এইবপ 
হয়, মনুষ্যদের মধ্যেও এইবূপই হয়।' ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ হইলে দেবতারা- ব্রহ্মজ্ঞানী ঝষি ও 
অনুষ্ধের ন্ায়ই ব্রহ্গ হইয়া যান । 
্রন্থজ্ঞানলাভের ইচ্ছা যেমন মন্ুষ্তের হয়, 
সেইরূপ দেবতাদেরও হয়। এই বিষয়ে আচার্স 
শঙ্কর শ্রুতি হইতে প্রমাণ দিয়াছেন, “তে 
হোটুর্স্ত তমাত্বানমন্ধিচ্ছামো যমাতানমন্বিস্ত 
সর্বাংশ্চ লোকানাপ্রোতি সর্বাং্চ কামা- 
নিতিন্দ্রো'** 1” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৮।৭।২)। 
অর্থাৎ, “সেই দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই 
আত্মার অন্বেষণ করিব-_-ষে-আত্মার অন্বেষণ 
করিলে যাবতীয় লোক ও যাবতীয় কাম্যবস্ত 
প্রান্ত হওয়া যায়| এখানে আত্মা বলিয়া 
পরমাত্বার কথাই বল] হইতেছে। সর্ধব্যাপী 
পরমাত্বা যাবতীয় লৌক ও কামাবস্ত ব্যাপিয়! 
আছেন; সেই পরযাত্বাকে পাইলে লোক-ও 
কাম্যবস্তদকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য 
ত্বাহার অন্বেষণ দেবতার! করিতেছেন । 
ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য দেবতাদের সম্মযাস- 
গ্রহণের কথাও শ্রুতিতে আছে--যথা, 
“ইল্জো হৈব দেবানামভিপ্রবত্রাজ* (ছান্দোগ্য 


উপনিষদৃ--৮1৭।২)| অর্থাৎ “দেবতাদের 
মধ্যে (দেবরাজ) ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে 
সন্ন্যাসগ্রহথ করিয়াছিলেন ।' 


ব্রহ্মাজ্জানে দেবতাদের অধিকার আছে-- 
ইহা আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন ( পূর্বান্ত ১/৩।৩৩ 
সূত্রের ভান্তের শেষের দিকে )--প্তস্মাদৃপপন্লো 


ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী 


১৩৭ 


মন্ত্রাদিভ্যে দেবাদীনাং -বিগ্রহবত্বাস্ববগমঃ | 
ততশ্চাধিত্বা দিসম্ভবাদূপপন্পো দেবাদীনামপি 
্ন্মবিদ্ভায়ামধিকার2।” অর্থাৎ “শ্রুতির বিভিন্ন 
মন্ত্র হইতে জানা যায় দেবতাদের শরীর আছে, 
সেই জন্ম তাহাদের ব্রহ্ষজ্ঞানের প্রার্থী হওয়া 
সম্ভব-_সেই কারণে শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাদের 
ব্রহ্মবিদ্ভায় অধিকার আছে এবং ব্রহ্গজ্ঞানের 
সাধনার জন্য তাহারা চেষ্ট করিতেছেন-- 
ইত্যাদি যাহা পাওয়া যায় সে-সকল যুক্তিযুক্ত | 

দেবতাদের ন্যায় গন্ধরবদের ব্রহ্গজ্ঞানে 
অধিকার আছে--এই কথা আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ষা- 
সূত্রের (১৩1৩৩) ভান্তে একস্থানে বলিয়াছেনঃ 
যথা, প্ল্মার্তমপি চ গন্ধবযাজ্ঞবন্ধ্যসংবাদাদি”__ 
অর্থাৎ স্মৃতিতে কথিত গন্বর্ব-যাজ্ঞবন্্য-সংবাদ 
হইতে জান! যায় গন্ধর্বদেরও ত্রহ্গবিদ্যায় 
অধিকার আছে ।” 

ধাহার] বৈদিক সংহিতা ও ব্রাঙ্গণের মন্ত্র 
দর্শন করিয়াছেন, তাহারা খষি; তাহাদেরও 
্রহ্ষবিদ্ঠায় অধিকার আছ্ে_-একথাও আচার্ধ 
শঙ্কর এ পূর্বোক্ত সূত্রের আর এক স্থানে 
বলিয়াছেন । যথা, “খষীণামপি মন্্রব্রাঙ্গণ- 
দশিনাং সামর্থ্যম্” অর্থাৎ “সংহিত| ও বাক্ষণের 
মন্ত্রর্শনকারী খধিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার 
আছে।' 

অসুরদেরও ব্রচ্মজ্ঞানে অধিকার আছে-_ 
ইহা আচার্ষ শঙ্কর শ্রুতিবাক্য উদ্ধাত করিয়! 
দেখাইয়াছেন, যথা -_“ইক্দ্রো টব দেবানামভি- 
প্রবত্রাজ বিরোচনোহসুরাণাম্৮ €ছান্দোগ্যো- 
পনিষদ--৮।৭২)1 অর্থাৎ “দেবরাজ ইন্দ্র ও 
অসুররাজ বিরোচন ব্রহ্ষজ্ঞানলাভার্থ সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করিলেন। এখানে রাঁজ। বলিয়! ইন্দ্রের 
বা বিরোচনের অপর সকল দেবতা! ও অসুর 
হুইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই--ইহা দেখাইবার 
জন্য শ্রুতি বঙগিয়াছেন, “ইন্দ্রে হেব দেবানামূ” 


১৩৮ 


“দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র” অর্থাৎ ইন্দ্র অপর 
দেবতাদের ন্যায়ই একজন দেবতা । সেইব্বপ 
বিরোচন যে অপর অসুরদের স্তায়ই একজন 
অসুর ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 


“বিরোচনোইসুরাণাম্”, অর্থাৎ, “অসুরদের 
মধো বিরোচন | 
“তো হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতি- 


সকাশমাজগ্তুঃ” | (ছান্দোগ্য_-৮৭।২) পূর্বোক্ত 
শ্রুতির শেষে এই অংশ আছে। ইহার 
অর্থ-_তাহারা পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই 
সমিধ হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 
হইলেন |, সংবাদ ন! দিয়া অর্থাৎ পরামর্শ ন 
করিয়া, একে অপরের দ্বার! অনুরুদ্ধ ন| হইয়া । 
ছুই জনেরই সমান অধিকার, এইজন্য একে 
অপরের সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া গমন 
করিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, ইন্ত্র- 
প্রমুখ দেবতাদের যেমন অধিকার, অসুরদেরও 
সেইরূপ অধিকার থাকায় অসুরদের মধ্য হইতে 
বিরোচন ইন্দ্রের ন্বায় একই আচার্য 
প্রজাপতির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে, ব্রহ্মবিদ্ধা 
বেদবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেন্যে শিশ্তাত্ব গ্রহণ করিতে 
গেলেন। 

উক্ত শ্রুতিভাগে ইহার পরের মন্ত্রে আছে-_ 
“তৌ হ দ্বাত্রি*শতং বর্ধাণি ব্রক্মচর্ধমূষতুঃ” 
(ছান্দোগা-৮।৭৩) “তাহারা, ইন্দ্র ও 
বিবোচন বত্রিশ বৎসর (প্রজাপতির নিকটে ) 
ব্রহ্মচর্ধ অবলম্বন করিয়া (বেদমন্ত্রশ্বণ ও 
শিক্ষা এবং গুরুমেবাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া) 
বাঁদ করিলেন |” পরে আছে, *তৌ হ প্রজাপতি- 
রুবাচ কিম্‌ ইচ্ছস্তোৌ অবাস্তম্‌ ইতি” (ছা ৮/৭1৩)। 
“তোমরা কোন্‌ অভিলাষে এখানে এতদিন 
বাস করিলে-এই কথা প্রজাপতি ইন্দ্র এবং 
বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' অর্থাৎ 
“এতদিন তোমর! বেদমন্ত্রও শ্রবণ করিলে । আর 


উদ্বোধন 


[৭২তষ বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


কি চাই? উত্তরে “তাহারা বলিলেন, যে- 
আত্বা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, ধিনি জরা-ম্ৃত্যু 
শোক-ক্ষুধাবজ্জিত ও পিপাসারহিত, যিনি 
সতাকাম সত্যসক্কল্প, স্তাহারই অন্বেষণ করিবে, 
ভাহাকেই জানিতে চাহিবে।” এই উপদেশ 
আছে_-যে সেই আত্মাকে আচার্য ও শ্রুতি 
হইতে জানিতে পারে; সে যাবতীয় লোক 
জয় করে, তাহার সর্বাভীষ্ট 1সদ্ধ হয়।' এই 
কথাও আছে-“এএই উপদেশ ও কথা 
আপনারই, ইহা আমরা জানি | সেই আত্মার 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় এতদিন বাস করিতেছি।' 
€ছান্দোগ্য--৮।৭।৩ )। আমর! এখানে মন্ত্রের 
অর্থ দিলাম। এই মন্ত্র হইতে পরিষ্কার বুঝ! 
যাইতেছে ফেও ব্রচ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজিজ্ঞাস1, ব্রচ্ম- 
বিদ্যা, বেঘপাঠ» ব্রহ্মচষ, আচাধগৃহবাস, উপপয়ন 
ইত্যাদি বিষয়ে দেবতা ইন্দ্র ও অসুপ বিরোচন 
উভয়ের সমান অধিকার । স্বয়ং প্রজাপতি সে- 
অধিকার দিতেছেন ! এখানে মন্ত্রভাগ, যাহার 
অর্থ পূর্বে দেওয়া হইল: সুন্দর | যথা_ “তে 
হোচতুধ আত্মাহপহতপাপথা বিজরে বিশ্বৃত্যুবি- 
শোকো বিজিঘংসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ 
সত্যসঙ্কল্পঃ, সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ 
স সবাংশ্চ লোকানাপ্রোতি সবাংশ্চ কামান্‌ 
যন্তমাত্মানমন্বিদ্ভা বিজানাতীতি ভগবতো। 
বচো! বোয়ন্তে তষিচ্ছস্তা ববাস্তমিতি” 
( ছান্দোগ্যোপনিষৎ-_-৮1৭।৩ )। 

প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অনুর বিরোচনের 
ব্রন্মজ্ঞান লাভ করিবার সমান অধিকার বলিয়া 
উভয়ের আচার্ধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, নিজের 
গৃহে ব্রহক্মচর্ধ অবলম্বনপূর্বক আচার্ধগ্ৃহবাস 
করিতে দিয়াছেন। তাহার পৃরে উভয়ের 
উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছেন, ইহা সতঃসিদ্ধ। 
্রহ্মচর্ধ-সময়ে উভয়কে বেদপাঠ করাইয়াছেন, 
ইহাও বেশ বোঝা যায়। এখন ব্রহ্ষজ্ঞান- 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


লাভার্থে উভয়ে ব্রহ্মবিদ্ভার অন্বেষণ করিতেছেন 
জানিয়! আচার্ধ প্রজাপতি সেই বিদ্যার উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। ষখা, ণতৌ হ প্রজাপতি- 
' রুবাচ য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্ততে এষ 
আত্মেতি হোবাটতদমৃতমভয়মেতদ্‌ ব্রচ্গেতাথ 
যোইয়ং ভগবোহপ্সতর পরিখ্যায়তে যশ্চায়- 
মাদর্শে কতম এফ ইত্যেষ উ এবৈধু সর্বেষস্তেষু 
পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ” ছান্দোগ্যোপনিষৎ 
৮1৭1৪ ) | অর্থাৎ “উভয়কে (ইন্ত্র ও বিরোচনকে) 
প্রজাপতি বলিলেন, এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষকে 
দেখ! যায়, ইনিই আমার কথিত আত্ম, ইনিই 
অমৃত ম্মভয়, ইনিই ব্রহ্ম। (তখন উভয়ে প্রশ্ন 
করিলেন ), হে ভগবন! ধাহাকে জলে দেখ। 


প্রতীক্ষা 


১৩৯ 


যায়, আর হ্বাহাকে দর্পণে দেখা যায় ইহার 
মধ্যে কোন্টি তিনি (ব্রচ্গ)। উত্তরে প্রজাপতি 
বলিলেন, ইনিই (ক্রহ্গাই ), (চক্ষু, জল, দর্পণ 
ইত্যাদি) সকলের মধ্যে (প্রতিবিশ্বরূপে ) 
দু হন।” 
এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে দেখা যায়, 
আচার্ধ প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অসুর 
বিরোচনকে একই প্রকারের অস্তেবাশী 
(আচার্ষগৃহে অবস্থানকারী শিষ্য ) বলিয়া! গ্রহণ 
করিতেছেন । 
আমরা দেখিলাম, দেবতা গন্ধর্ব খাষি 
ও অসুরদের ব্রক্মজ্ঞানে সমান অধিকার আছে। 
[ক্রমশঃ] 


প্রতীক্ষা 
ডক্টুর মতিলাল দাশ 


আমারে ভূমি করিবে শুচি সোনার মতো আগুনে জ্বালি 
গড়িবে তুমি নূতন করি তোমার মতো ছ!চে ঢালি! 
তোমার গড়া আমার লাগি 
জীবনে সদ' রহিব জাগি 
প্রদীপশিখা অমল রবে আধার এলে বিজন ঘরে, 
নিশীথ রাতে যদি বা কভু এস হে কাছে করুণাঁভরে। 


গরবে মম হৃদয় নাচে ললাটে '্জাকা তোমার টাকা 
আধার মম ভবন মাঝে জ্বলিছে আগমনীর শিখা । 
তোমারে অতি আপন জানি 
আকড়ি আছি তোমার বাণী 
পুলকে তাই কীপিছে হিয়া, কাপিছে হিয়া পরম স্থখে 
জানি হে জানি হে মোর প্রিয়ঃ আমারে তুমি নেবে ষে বুকে। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ই “শিক্ষা” 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


অধ]াপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শিক্ষা" গ্রস্থের প্রথম অধ্যায় “সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান কি? এ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে 
প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে জীবনোপযোগী শিক্ষার 
প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে আদিম নরনারীর 
মতোই বসনের অপেক্ষা ভূষণের বেশী 
পক্ষপাতী, সেকথা বোঝাতে গিয়ে স্পেলার 
যা বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ 
-_“সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেগা 
রঞ্জিত কাচখণ্ড অথব| সামান্র ক্রীডা-অলঙ্কারের 
প্রতি মুল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত 
অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং 
কামিজ অথব! কোর্তার তাহারা যে প্রকার 
হাস্টাম্পদ বাবহার করে, তদ্দারা প্রয়োজন 
অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ যনোনীত, 
ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় ।৮১ 
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১ শ্রিক্ষাঃ স্বামী বিবেকানন্দ; বহুমতী সংহ্করণ 
(মুদ্রাকর £ শ্রীশশিহৃষণ দত্ত ) পৃঃ ২। এ প্বস্ত 'শিক্ষ' বইটির 
ঘে কটি মুদ্রিতরূপ হাতের কাছে পেয়েছি, তার কোনটিতেই 
প্রকীণের তারিখ দেই এবং বইটি যে মৌলিক রচনা নয়, 
অনুবাদ- মে কথাও উল্লেখিত নেই। অবশ্য: বিবেকানন্দ- 
জীবনী-পাঠকদের কাছে এ অনুবাদের কথা হুবিদিত। 
যদি নিঃ,ংশয়ে প্রমাণিত প্রথম সংস্করণ পাওয়। যার, 
তাহলেই বোঝা বাবে, এ গ্রন্থ কখনো খনুধাদরূপে এর 
আগে পরিচার়িত হয়েছিল কি ন1। 
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“শিক্ষা” সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক ও আল- 
হকারিক প্রয়োজনের তুলনামুলক চিন্তার দৃষ্টান্ত 
অবশ্ট আমরা রাজ] রামমোহনের চিন্তাধারাতে 
এর আগেই পাই। রামমোহন এক্ষেত্রে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বেকনের দ্বারা । ১৮২৩ 
খুষ্টাব্বের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আম- 
হার্টকে লেখ! এই বিখ্যাত পত্রটি আধুনিক 
ভারতের শিক্ষা-চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম 
দিক-নির্দেশক | তদানীস্তন সরকার বহু অর্থ- 
বায়ে সংস্কৃত কলেঞ্জ-স্থাপনে উদ্যোগী হলে 
রামমোহন সংস্কৃত-শিক্ষার উপকারিতার কথা 
জেনেও আধুনিক কালের সঙ্গে তরুণ 
শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবার জন্য বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন 
লর্ড আমহার্টের কাছে। প্রাসঙ্গিকবোধে 
রামমোহনের এই পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধাত 
করছি«_“দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে পারা- 
দেশে অনুসৃত ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রসারের জন্যই সরকার এখন হিন্দু পণ্ডিতদের 
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০০11৫ [ সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ সংক্করণ, ১৯৬২ ] পৃঃ ৪৫৬ 
জষ্টবা। অনুবাদ লেখককৃত। 


“চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


অধীনে একটি সংস্কত-বিস্ভালয়-স্থাপনে উদ্যোগী 
হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি (লর্ড বেকনের 
আগেকার আমলের ইউরোনীয় শিক্ষায়তন- 
গুলির মতো!) তরুণদের শুধু কেবল ব্যাকরণ 
ও দর্শনের সৃষ্ক্াতিসুক্্র চর্চা ও বিচারের দ্রিকেই 
নিয়ে যাবে-যে ধরনের শিক্ষা তাদের 
নিজেদের বা সমাজের বিশেষ কোনো! কাজেই 
লাগবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ধরনের 
শিক্ষাব্যবস্থ। প্রচলিত-_ দু'হাজার বছর আগে- 
কার লব্ধ বিগ্ভা এবং অর্থহীন সুক্মাতিসৃক্ম 
বিচারের টীকাভাস্তের ধারা_এই জাতীয় 
বিদ্ভাই ছাত্রেরা সেখানে (সংস্কৃত কলেজে ) 
পাষে 1” 
বল] ব।ছল্য, রামমোহন নিজে সংস্কৃতে 
সুপত্ডিত বলেই শাস্ত্র-অনুবাদ ও শান্ত্-বিচারে 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন। 
তব্‌ সংস্কতে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের ধারা ও 
পদ্ধতি--এ ছুয়ের সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন 
জেগেছিপ। সমকালীন যুরোপের তরুণেরা 
গণিত, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান 
প্রভৃতিতে যে দক্ষতা অর্জন করতো, রামমোহন 
তার স্বদেশীয় তরুণদের মধ্যে সেই প্রয়োজন- 
মূলক শিক্ষাবিন্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। 
সুতরাং ইংরেজ সরকার যেন শিক্ষাব্যবস্থার 
আধুনিকীকরণের জন্যই প্রধানতঃ অর্থবায় 
করেন__এই ছিল রাষমোহনের আকাঙ্ষা। 
বেকনের যুগ থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিশ্ষ- 
ব্যবস্থায় এই আধুনিক যুগের সূচনা । উন- 
বিংশ শতার্ধীর মাঝামাঝি, স্বামীজীর জন্মের 
প্রায় ছু'বছর (মে, ১৮৬১) আগে লগুনে 
বসে হার্বার্ট স্পেলার শিশ্ষাপ্রসঙ্গে যে চিন্া- 
রাশি লিপিবদ্ধ করছিলেন, তা বেকনের 
চিন্তাধারারই পরিণত ফল। এর মধ্যে 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 


স্বামী বিষেকানন্দের অনুবাদ-গরস্থ £ £শিক্ষা? 


১৪১ 


আমূল পরিবর্তন হুয়েছে। স্পেল্সারের পরি- 
কল্পিত বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার অবশ্য 
ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবাবস্থাতেও ঠিক তার 
ইচ্ছানুযায়ী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
প্রেরণা ইংল্যাণ্ডের মারফত ভারতীয় শিক্ষিত 
সমাজে অনেক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। 
হিন্ুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্রব্ন্দের মধ্যে 
রাধানাথ সিকদার, প্যারীটাদ মিত্রের সঙ্গে 
সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্তের কথা আমাদের 
বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে সুবিদিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ুলগ্নে বিজ্ঞান- 
চেতনার প্রসারিত পটকভুমিকায় হারা স্পেজগার 
বিজ্ঞানকেই জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় 
ও যথার্থ শিক্ষার বিষয় মনে করেছেন। 
জীবনধারণ ও জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক 
পরালোচনার দ্বারা স্পেলসার যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত, স্বামীজীর ভাষায় তার অন্ববাদ__ 
“দেখিলাম, আমরা যাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপ- 
যোগিতা৷ অনুসন্ধান প্রকৃত হইয়াছিলাম, সে 
প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর 
আসিল- বিজ্ঞান | যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা 
করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর-বিজ্ঞান। যদি 
জীবিকানির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা 
করিতে হয়, শিক্ষা কর_বিজ্ঞান। যদি 
সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে 
শিক্ষা কর-বিজ্ঞান। যদি প্রাণ-বিমোহন 
সঙ্গীত-শিল্পাদদি শিখিতি চাও) তবে শিক্ষা 
কর--বিজ্ঞান|”5 
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মূল ইংরাজীর সঙ্গে স্বামীজীর অনুবাদ 
মেলালেই দেখা যাবে প্রয়ো্নবোধে 
স্বামীজী স্পেন্পারের বক্তব্যকে সংক্ষেপিত 
করেছেন | আবার স্পেল্সারের ভাষাভঙ্গীর 
প্রাঞ্জলত|, উপস্থাপন! ও গতিবেগ--.এ সবই 
স্বামীজীর গগ্যতঙ্গীতে যথাযথভাবে রূপায্িত | 
দার্শনিক বক্তব্যের অনুবাদে স্বামীজীর এই 
নৈপুরা তার অন্ববাদকালীন বয়ঃসীমার কথা 
মনে রাখলে বিস্ময়কর বৈকি? সেই সঙ্গে 
এও বলা চলে যে, ভাষার সামান্য পরিবর্তনেই 
আধুনিক পাঠকের কাছে আর এ অনুবাদকে 
খুব দূরের জিনিস বলে মনে হবে ন1| স্বামীর্জীর 
নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাসে এই 


অন্নুবাদ-গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। 
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অনুবাদের স্বচ্ছত! ও গভীরত| তার ইঙ্গিতবহ। 
_ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই “শিক্ষা” 
গ্রন্থটির যে স্ংস্করণটি আছে, তা জ্বাতীয় 
গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে ১৯১৭ সালের | 
বইয়ের সূচনায় বা অন্ব কোথাও কোনো 
তারিখ নেই। যদি প্রথম সংস্করণ হয়ে থাকে, 
তাহলে বলতে হয় প্রথম থেকেই বইটি যে 
অনুবাদ সেকথ! বলা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর 
জীবিতকালে প্রকাঁশিত কোনে! গ্রন্থে এমন 
অন্ুল্লেখ অসম্ভব । বিশেষতঃ ঘ্বামীজী যখন 
স্পেন্পীবের লিখিত অনুমতি নিক্ষেই এ অনুবাদ 
করেন | তাই মনে হয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের 
বইটি পরবর্তী কোনে] সংস্করণ। গ্রস্থাগারের 
তালিকায় উল্লেখিত '১৯১৭,--বইটি গ্রন্থাগারের 
তালিকাভুক্ত হওয়ার কাল এবং এ বংধরে 
প্রকাশিত সংস্করণ হতে পারে ॥ 

তরুণমননের উৎসাহে স্পে্সারের এই 
বিজ্ঞানসর্বসতা স্বামীজী তার অনুবাদের মাধামে 
যেতাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে এমন মনে 
হতে পারে যে, স্বামীজী একদা নিজেও 
এজাতীয় মতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 
স্পেন্সারের সমগ্র গ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, 
আধুনিক শিক্ষাচিস্তার জগতে এই বইটির 
বিশেষ গুরুত্বের কথ! উপলদ্ধি করেই স্বামীজী 
অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন | গ্রস্থকারের সমস্ত 
বক্তবা সমর্থন করাই ষ্ঠার অভিপ্রেত নাও হতে 
পারে। কিন্তু যেহেতু এ গ্রন্থের কোনো 
সংস্করণেই এ পর্যস্ত স্বামীজীর ভ্ব-লিখিত 
কোনো] ভূমিকা পাওয়া যায়নি, সেজন্য অনুমান 
ছাড়া এ বিষয়ে কোনে! নিশ্চিত সিদ্ধাস্ত 
অসম্ভব । আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। মূল 


গ্রন্থে স্পেন্সারের নিজ ভূমিকাও স্বামীর্থীর 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


অনুবাদগ্রন্থে অন্নপস্থিত। অবশ্য প্রথম সংস্করণে 
ছিল কি না, তা বলা যাচ্ছে না। ' 

জগৎ ও জীবনের সর্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত 
করে স্পেন্গার বিজ্ঞানের যে ব্যাপক তাৎপর্য 
আবিষ্কার করেছেন, তা কিছু পরিমাণে 
যান্ত্রিক যনে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই গভীরভাবে 
প্রণিধানযোগা | উত্তরকালে ফ্বামী বিবেকানন্দ 
বেদান্ত ও বিজ্ঞানের যে নিগুঢ একা উপলব্ধির 
ঘারা চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের অন্তনিহিত 
সতাকে প্রতিঠিত করে গেছেন, সেই চিন্তা- 
ধারায় স্পেল্সারের প্রভাব কিছু পরিমাণে 
কার্ধকরী, এ কথা বোধ হয় বল! চলে । 

বন্ধু ও গুরুভ্রাত৷ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 
যদি “শিক্ষ1'-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক হয়ে থাকেন, 
তাহলে শ্রীরামকঞ্জ-সান্নিধ্যের দিনগুলিতে 
€পিতৃবিয়োগের পরে ) অথবা সন্নযাসজীবনের 
সূচনায় এই অনুবাদপ্রন্থটি ামীজী লিখেছেন । 
এই সময়ে বিজ্ঞানের সর্বময় আধিপত্য মেনে 
পেসার কোনো কারণই স্বাঁমীজীর ছিল না। 
সেই সঙ্গে এও স্মরণীয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান- 
মাত্রকেই বৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করার হাস্যকর 
চেষ্টাও স্বামীজী কখনে। করেননি । এ বিষয়ে 
যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতে! নিরপেক্ষ অথচ 
আগ্রহী অনুনন্ধিৎসুব ভাবই স্বামীজীর চরিত্র- 
লক্ষণ । পরবতীকালেও দেখা যায়, বিজ্ঞানের 
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অগ্রগতি ও জাতীয় জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তার উৎসাহ সর্বদা সজাগ । ভগিনী নিবেদিতা 
যে আচার্ধ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় 
উৎসাহ্দানে ব্রতী হয়েছিলেন, তারও মূলে 
স্বামীজীর বিজ্ঞান-নিষ্ঠ দৃর্টিভঙ্গগ এবং জাতীয় 


জীবনে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে অমিত উৎসাহের 
প্রেরণ । 


স্পেলারের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 
020১55108] [00008110-- শারীরিক শিক্ষ।? | 
এই অধ্যায়ে এসে দেখি, দেহ-যনের সুসমগ্জস 
পরিণতিই স্পেল্সারের মতে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি | 
আধুনিক শিক্ষ ব্যবস্থায় মূলতঃ গ্রপ্থকীটপপেই 
ছাত্রদের গডে তোলার যে মনোবৃতি, দেখা 
যায়, স্পেল্গার তার ভান্তি দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রী- 
নিধিশেষে স্বাস্থাচর্চার উপরে জোর দিয়েছেন । 
পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পূর্ণাঙ্গ মননের এই আদর্শও 
তার বিজ্ঞানদৃষ্টিরই স্বাভাবিক পরিণাম। 
এ অধ্যায়ের অন্ববাদেও স্বামীজী কিছুট! 
ক্ষেপিত করেছেন মূল গ্রন্থের বক্তব্য। 
অধ্যাত্্চিস্তার জগতে স্বামীজীও সর্বাগ্রে ক্ষোর 
দিয়েছেন আশি, বল ও দ্রটিষ্ঠ দেহের 
উপর। সাধারণতঃ ধর্মজজগতের মহাপুরুষের! 
শারীরিক যত্ুবিষয়ে যে ওদাসীন্ম অবলঙ্বন 
করেন, স্ব।মীজীর চিস্তাধারায় তার ব্যুতিক্রমই 
লক্ষণীয় । [ ক্রমশঃ ] 


নব রন্দাবন ও শ্বীরামকুষ 
স্বামী চেতনানন্দ 


এমন একখানি নাটকের মহাউদ্বোধন 
আমরা করতে যাচ্ছিযেখানে অভিনেতা 
জগধিখযাত কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং | নাট।শাস্ত্রে 
শিবকে নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহাঁনট, 
আদিনট প্রভৃতি নামে আখাত করা হয়েছে। 
প্রীরামকৃষ্ণকে তাই মহানট বলতে পারি, 
কারণ এই জগৎ-রঙ্গমঞ্জে সমস্ত অভিনয়ের 
পশ্চাতেই তো তিনি | তার সামনে কোন 
অভিনয় যদি অনুরূপ না হত; তিনি বলে দিতেন 
-ত1 মঞ্চের উপরেই হোক বা দৈনন্দিন সংসার 
জীবনেই হোক | এই “নব বৃন্দাবন" নাটকে 
তার খুঁটিনাটি মন্তবা আমাদের মুগ্ধ করবে। 

পাঠক যদি “নব বৃন্দাবন, দেখার আগে 
চোখ বুজে প্রীরামকষ্চের একটু অভিনয় দেখে 
নেন তবে প্রকৃত অভিনয় কি করে করতে হয় 
তার পরিচয় পাবেন এবং সে ভাবে “নব 
বন্দাবনে'র রস আত্বাদ করতে পারবেন । 
“আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের 
বঘস ভখন উনপর্ধাশের কাছাকাছি । ঠাকুরের 
কাছে যাবার পূর্বে মনে হত ছোটছেলে নাচে 
অঙ্জভঙ্গী কবে, তা লোকের বেশ লাগে । কিন্তু 
একটা বুভো| মিন্সে; সাজোয়ান মরদ যদি 
এঁব্ূপ করে, তা হলে লোকের বিরক্তিকর ব! 
হাস্তোদ্ীপকই হয়| গগণ্ডারের খেমট নাচ 
কি কারো ভাল লাগে্বামী বিবেকানন্দ 
বলতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সৰ 
উল্টে! ব্যাপার । বয়সে প্রো হলেও ঠাকুর 
নাঁচেনঃ গান করেন, কত হাবভাব দেখান-_ 
কিন্তু তার সকলগুলিই কী মিষ্ট! বাস্তবিক 


“একটা বুড়ো! মিনসেকে নাচলে যে এত ভাল 
দেখায়, একথা আমর] কখন স্বপ্নে ভাবিনি” 
-গিরিশবাবু এ কথাটি বলতেন ।” ( লীঃ প্রঃ 
৪1২৮৯)।  প্রোটচ শ্রীরামকৃষ্ণের বালক 
বা স্ত্রীলোকের অভিনয় হুবছু হবার কারণ 
ভাবের সঞ্চার। তার যখন যে ভাবহত সে 
ভাবের ষোল আনাই প্রকাশ পেত। তাতে 
কোন ভেজাল থাকত না-তাই তার সব 
অভিনয় সর্বা্সুন্দর হত। 


নাটক হচ্ছে ফাতে কিছু আটক নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়ে কোন আডষ্ট ভাব ছিল 
না। স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয়ও প্রব্বপ 
ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, “বিবেকানন্দ 
যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই 
মহানাটক। তার অংশগ্রহণে “প্রতিটি দৃশ্তই 
জীবন্ত |” 


নিব বৃন্দাবনের' দৃশ্যগুলি উনবিংশ শতকের 
জনমানসের প্রতিচ্ছবি । পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান- 
কেন্জ্রিক ভোগময় জীবন কী করে ভারতে দ্রুত 
প্রবেশ করছিল এবং ভারতবাসী কী করে এ 
সব অনুকরণ করে সুমহান আধসভ্যতাকে 
ধিক্কার দিয়ে লালসা-মদিরাপুর্ণ সভ্যতাকে 
নিজের করে নিচ্ছিল এবং নিজেদের ধর্ম ছেডে 
্ধধর্ষ গ্রহণ করছিল-এ নাটকে সে-সব 
আছে। “নব বৃন্দাবন” এ সাইক্লোনের মুখে 
ছিল। সে যুঝছিল এঁ দুরস্ত ঝড়ের সঙ্গে । আমর! 
অগ্রে দেখাব “নব বৃন্দাবন দপ করে জলেই 
নিতে গেল। কারণ তার বনিয়াদেই ছিল 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 
একটা দেশী-বিদেশী 20156059 2 ৭]89 


1018986 003160150 8610109 দা8৪ 00101017790 
ঘম161) 0108 09910896 ৪1017160.81165 13910102108 
60 10018) ০৭ 609 258016 ছা%৪ 8 090100101- 
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নাটকখানির প্রচ্ছদে লেখা আছে--“নব বৃন্দাবন 
বা ধর্মসমন্বয় নাটক'। এ নাটক যদি এখন 
অভিনীত হয় তবে প্রায় সমস্ত দর্শকই 
যে হতাশ হবেন--এ কথা সুনিশ্চিত । অথচ 
এইটই ছিল আমাদের তদানীত্তন সমাজের 
প্রতিচ্ছবি । 

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 
তাব নিয়ে “নব বৃন্দাবন" রচন| করেন ভ্রেলোক্য- 
নাথ সান্যাল। অবশ্য তিনি ্শ্রীচিরগ্শীব শর্ম! 


এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ব্রেলোক্যের 
নাম শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণচকথাম্ৃতে' বহু জায়গায় 
আছে। তিনি সুক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 


ত্বার গান খুব পছন্দ করতেন । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
২৪শে জানুআরি ব্রাক্মদের আমন্ত্রণে কেশবের 
বাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ নাটকের অভিনয় 
দেখেন | 2005 21696 70747205607 ৪৪ 
8910 8,980 01018 806920000 80075 
95005188385 20 00012996100 ছা?6%) 6159 
6310. &01015618% 01 6109 737:510090 98008] 
600 8100108 010088 70799610% দা 1006$080 
6109 9081:5019  188100108088 01 1081812- 
0898২৮71779 260 205870675050%) 9১, 
18১ 1883. 


আমাদের হাতে “নব বৃন্বাবনের" তিনটি 
ংস্করণ এসেছে। প্রথম সংস্করণের টাইটেল 
পৃষ্ঠাগুলি ছেঁড়া, তাই তার রচনাকাল গ্রন্থদষ্টে 
সম্ভব হল না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মনেতা শ্রীসতীকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে রয়েছে 
প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খ্ু্টান্ধের মে মাসে 
প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটকের প্রথম উদ্বোধন 
হয়, লিলি কটেজে ( কেশব সেনের বাড়ীতে ) 
৫ 


নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৪৪৫ 


১৮৮২ ্রীকান্দের ৯ই সেপ্টেম্বর । ১৬ই সেপ্টেম্বর 
শনিবার এখানেই দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। 
১৮৮২ খুঃ ১লা অক্টোবর [1৪] প্রিকায় 
বেরিয়েছিল 
00619806106 11510815151) 01 8001) 139708, 
18161751511) 910 ০60018 10100018809, 
700+016 1071860 7088 081) 0381 180055 
[91 1085 038158007) চ80916 000109912 
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[0679 15 ৪, £910878] 00101018106 61096 6109 
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পরে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে, শোভা- 
বাজারের রাজবাড়ীতে, গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস 
প্যাভেলিয়ান প্রভৃতি জায়গায় অভিনীত হয়। 
এতে অভিনয় করতেন ভাই প্রতাপচন্ত্র, 
মহেন্দ্রনাথ, উমানাথ, রমাচন্দ্র; কেদারনাথ, 
গৌরগোবিনদ, ব্রিলোকানাথ, দীননাথ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মগণ | 

আমাদের হিসাব অনুযায়ী শ্ত্রীরামকৃ্ষঃ 
দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় দেখেন। এই 
ংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ শকের মাঘ মাসে 
অর্থাৎ ১৮৮৩ খুঃ-এর জানুয়ারী নাগাত। খুব 
সম্ভব তখন ব্রাহ্মদের মাঘোৎ্সব। আমরা 
পূর্বেই [08 2৪জ্দ [0180678896100-এর বিবরণ 
উল্লেখ করে এসেছি । এই গ্রন্থ শ্রীরামসর্বস্ব 
ভট্টাচার্য কর্তৃক বিধান যন্ত্রে, ৬নং কলেজ 
স্কোয়ারঃ কলিকাতা হতে প্রকাশিত হুয়। 
আর তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৭ শকে অর্থাৎ ১৯৯৫ 
সালে কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় 
সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে লেখ। আছে £ “নব বৃন্দাবন, প্রথম 


10001086009 800191005-*" চ9 
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সংস্করণে যে-সকল গর্ভাঙ্ধ ছিল তাহাদের 
কয়েকটি অভিনীত হুইত না, এই জন্য তাহা! 
এবার উঠাইগ্লা দেওয়! গেল ।*"গ্রন্থকারের 
অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় 
করিতে পারিবেন না ।- গ্রন্থকার |” 

পাঁচটি অক্কে বিভক্ত (প্রথম সংস্করণে ছয়টি 
এবং তৃতীয় সংস্করণে সাতটি ) এই নাটকখানির 
বিষয্ববন্ত সংক্ষেপে বিরৃত করবার পূর্বে 
্রন্থকারের মঙলাঁচরণ উদ্ধত করছি £ “জননী 
বাগ্দেবী, বিছজ্জনমনোরঞ্জিনী এই “নব বৃন্দাবন' 
রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রসগ্রাহী কবিকুলের 
চিত্ত বিনোদন করুন। স্বদেশ মাতৃভূমির 
মঙ্গলোদেশে তার প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রৰৃত 
হইতেছি, মা নিরাঁকারা জননীর প্রসাদে যেন 
আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন 
করিতে সক্ষম হই। তার পবিত্রপাদস্পর্শে এই 
বঙ্গভূমি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হউক ।-স্তি 
ষ্ন্তি স্বস্তি 1” এখানে লক্ষ্যের বিষয় ব্রাঙ্গরা 
হীষ্টানী ধাচে জগৎপিতা' মানত; কিন্তু পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তা 'জগন্মাতাতে 
রূপান্তরিত হয়েছে । এ নাটকে 'জগৎপিতা? 
ও “জগন্মাতা” যে এক-_-তার উল্লেখ আছে। 

হাওডা রামকৃষ্ণপুরের বদু পরিবারের 
কাহিনী-অবলম্বনে এ নাটক। বাড়ীর কর্তা 
নরহরি বদু। তিন পুত্র--তিন রকম। জ্যোষ্ঠ 
পুত্র অবিনাশ পেশাদাপী উকিল, মাতাল ও 
কুক্রিয়াসক্ত | মধাম পুত্র রাখালমাধব সম্ত্রীক 
সাহেবীভাবাপয্ন | সাহেবদের সঙ্গে মেশেন, 
থাকেন এবং দেশীলোকদের তীব্র ত্বণ! করেন। 
আব কনিষ্ঠ পুত্র হরিসুখ ধর্মপ্রাণ, সতাবাদী ও 
নব ত্রন্গজ্ঞানী। 

নাটকের প্রথম অঙ্কে ফুটে উঠেছে সে 
সময়কার ছবি £ পকুলধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি 
কিছুই মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৩য় সংখ্য| 


দিকে সকলের কেোৌঁকটা বেশী।” প্ৰরং 
বিজাতীয় প্রভুত্ব সহা হয়, কিন্তু হেরো-তেরো! 
রাম-কেঞ্টা যে লাট মেজেইউর হবে তা সইবে 
না পইংরেজবা এ দেশের মঙ্গলের জন্যেই 
রাজা হয়েচে। ওরা বেশ রাজকর্স কচ্ছে, 
দেশ শাসনে রেখেচে১ ওদের গায়ে খুব বলও 
আছে, এ বিষয় নিয়ে ওরা থাক; আমরা 
কাকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নেই । 
ওর! ক্ষেত্রি (ক্ষত্রিয়) হয়ে দেশশাদসন করুক, 
আমরা মুনি খষি হয়ে যোগসাধন করি । মিছে 
অসার বিষয় ভেবে কি হবে?” গ্ৃহদ্বামী 
নরহরিবাবু জবাবে বললেন: “বেশ কথা 
বলেচ। রাজ রামমোহন রায় ইংরেজদের 
যথেষ্ট মানতেন। তাঁর কাছে আমরা অনেক 
তত্বজ্ঞান শিখেছি |” “কি গো কবিরত্ব মশায়, 
ইন্দুরের লেজের মত রিফাইণু টিকি কোথায় 
পেলে 1 “বেশী চালাকী কোরো ন। এখনও 
ফোমেন্ট কল্পে পেট থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে 
পড়বে ।” “আজকাল যে নানারকমের ব্রহ্গ- 
জ্ঞানী দেখতে পাই হে! রামমোহন রায়ের 
ধর্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই করে তুলেচে। 
খোল-কর্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, 
আবার নিরামিষও খায়। কালে কালে কতই 
হবে ।* এর পরেই রয়েছে ক্লাইম্যাকৃস -গুরু- 
পুত্রকে নিয়ে জ্্টপুত্র অবিনাশের মাতলামি। 
মাতালের মাথায় জল ঢালায়; “কে রে বাবা, 
এত রেতে ঠাণ্ড! জল দেও, দেখে! যেন আমার 
নেশ] ড্যামেজ ন1 হয়|” 

তদানীস্তন সমাজের মনোভাব, কাজকর্ম 
সব সাজান আছে। মন্তব্য নি্প্রয়োজন। 
পাঠক, কেবল চোখ বৃ*জে চিন্তা করবেন__ 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার সৃষ্্ম নিথৃত মন নিয়ে নাটক 
দেখছেন। তার মন্তব্য এখন করব নাঃ কারণ 
তাতে রসভঙ্গ হবে । 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 
জোষ্ঠপুর্র মাতাল অবিনাশের স্ত্রী চারুশীলা 
আদর্শ সতী নারী স্বামীকে বিপথ থেকে 


ফিরাবার তাঁর কী প্রাণপণ চেষ্টা! হ্বামী 
অনেক সময় বাড়ীতেই আসে না । কনিষ্ঠ ধর্ম- 
প্রাণ দেবর হরিদুখ মাঝে মাঝে বড় বৌদির 
খোজ নেন, তীর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন, বিভিন্ন 
ধর্মগ্রন্থ এনে পড়তে দেন। “সুখী পরিবার” 
গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে চাকুশীলা বলছে, 
“ঠাকুরপো, এ যে কি বস্ত তার মর্ম জানলাম 
না।".'মহত্বি যিশুর জীবনচরিত পড়তে আমার 
বড় ইচ্ছা হয়।” তারপর ননদ এসে ভাগাহীনা 
বড় বৌকে উপদেশ দিয়ে বলল, *তৃই বড হাবা 
মেয়ে। ফিকির জানিস নে স্বামী কেমন করে 
বশ কতে হয়|” মেজজা হিরণুয়ী বামীর সঙ্গে 
মেম সেজে ঘোরেন | বড়জাকে দেখতে এসে 
ব্লছেন £ “এখন সাহেৰদের সঙ্গে বসে খেতে 
হয়। এই দেখ, এবপ পোষাক পরতে হুচ্ছে। 
কখনও ঘোড়ার ওপর চড়ি। টেবিলে কীটা 
চাষ্চে ধরে খালা খাই। অন্য অন্য সবগুলে! 
না একপ্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজী কথাটা 
মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না! হিন্দুর মেয়ে 
মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল ।"'.কাচা গোরুর 
মাংসগুলো কি আর ভাল লাগে? গা যেন 
বোমি বোমি করে আসে। এখন তব্‌ অনেকটা 
অত্েস হয়ে এসেছে । সাহেবদের ভেতর 
আবার এমন নিয়ম আছে যে, খেতে বসে যদি 
বোমি আসে তা অমনি গিলে ফেলতে হয়।” 
স্বামীর উচ্চৃঙ্খলতার জন্য ছাড়াছাড়ির আইন 
বলবৎ, তার উল্লেখ করলেন মেজবৌ৷ £ “মেমেরা 
হলে কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত |” 

আমরা তদানীস্তন নারীসমাজের গতি- 
বিধির পরিচয় পেলাম । 

শ্রীষ্টানদের বাড়ীতে নেযস্তপ্ন, তারপর মার 
খেয়ে টলতে টলতে অবিনাশ রাতে বাড়ী ফিরে 


নব বম্দাবন ও জ্রীবাধকৃষ্ণ 


১৪৭ 


সতী সাধবী স্ত্রীকে বলছে, “তুই নাচতে জানিস 
নে, গাইতে ভ্ঞানিস নে, একটু মদ তাঁও পেটে 
বরদাস্ত হবে না, পেয়াজের গন্ধে তোর বমি 
হয়। তোরে নিয়ে কোথায় বেড়াব 1” জর প্রত. 
পুত্রকে মদ খাইয়ে ভাল করতে যাচ্ছে অবিনাশ । 
ঈশ্বর নেই বোঝাচ্ছে স্ত্রীকে! ঈশ্বরের কাছে 
সতীর প্রার্থনার উত্তরে অবিনাশ বলছে £ “হারে, 
তুই ভগবানকে ডাকছিস্‌ কি? তিনি যে 
মরেছেন। আহা! বিলাত থেকে সেদিন 
তার এসেছে তিনি নেই | বয়সও ঢের হুয়ে- 
ছিল। বড় বড় পণ্ডিতের! সব তার শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ 
করে চুকেছে।* 

তদানীস্তন কালে পাশ্চাত্য-জড়দর্শন ও 
বিজ্ঞানের কতদূর প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় 
সমাজের উপর তার একটু নমুনা : “আজ 
ভাই, ল্যাবরেটরিতে এক মজার কথা শুনলেম 
-প্রাণকান্তবাবু বললেন, কুকুরের আত্মা ও 
মানুষের আত্মা একই জিনিস। তিনি একটা! 
জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখেছেন। সেদিন ডঃ ডঙ্কিন 
গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্বন আর ফস- 
ফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে আলকহল দিয়ে 
এমন আশ্চর্য আশ্চর্য মনোবুত্তিসকল তৈয়ের 
করছিলেন যে, সকলে দেখে আমর! অবাক 
হয়ে গেলেম ।--'সায়েন্সের সঙ্গে হাসি তামাসা 
চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত 
থেকে ফিরে আসবার সময় আফ্রিকা দেশের 
একটি নীল বাঁদর এনেছেন । সে হাসে মানুষের 
ধত। সাহেব বলেছেন বাদরের ভেতর থেকে 
মানুষ বের করে দেখাবেন ।."'এ যে সায়েন্সের 
কথা গাআদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও নয়। 
মরাকাটার ঘরে আমরা ষচক্ষে দেখেছি, 
মানুষের শরীরের মধ্যে আতস্বা-টাত্া কিছুই 
নেই। অধুবীক্ষণ দিয়ে সব দেখা] হয়েছে! সিলি 
সাহেব আরও বলেছেন, ঠিক মাল-মসলার 


১৪৮ 


যোগাড় হলে এবং মাপযোক বুঝতে পারলে 
তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুলতে পারবেন ।” 
পাঠক, ভুলে যাবেন না-জগতের সৃষ্টিকর্তা 
ঈশ্বর এ সব অপূর্ব বিজ্ঞানের কথা বিভিন্ন বেশ- 
ধারী অভিনেতার মুখ থেকে শুনছিলেন। এ 
সব শুনে তিনি কী ভাবছিলেন_-বলুন তে] 1? 
বসুপরিবারে ছুর্দিনের কালযেঘ ঘনিয়ে 
এল । বিপদ আসে দল বেঁধে । কনিষ্টপুত্র 
হরিসুখ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ও আবগারি 
পলিসির সমালোচনা করায় এবং ফুলে ধর্মা- 
লোচনা| করায় চাকরী হারালেন । যেজপুত্র 
রাধামাধৰ নাস্তিক সাহ্বধেসা হয়ে এবং 
“নেটিভ বড় পাজি জাত, এদেশের কিছুই 
ভাল নয়, আমার ইচ্ছে হয় ইংলে গিয়ে বাস 
করি”--এ সব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। 
জোষ্টপুত্র অবিনাশ জালিয়াতী ও খুনী মামলায় 
জড়িত হয়ে আন্দামানে দ্বীপাস্তরিত হলেন | 
কর্তা নরহরি বদ পুত্রদের ব্যবহারে মর্জাহত হয়ে 
সন্ত্রীক কাশীবাসী হলেন। 
আন্বামানে অবিনাশের অন্নতাপ এল। 
জন্মজম্মান্তব্দের মনের গ্লানি অন্ৃতাপ-অশ্রদ্তে 
ধুয়ে মুছে যায় । সাধবী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার 
এবং তার সহ্পদেশে অবহেলা, পুক্র-কম্বার 
প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ-_ 
সব মিলে অবিনাশকে দাহ করতে লাগল। 
প্রচণ্ড ছঃখের পর বিধাতার কিঞ্চিত করুণা 
বধিত হল অবিনাশের জীবনে । মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে অবিনাশ পেলেন মুক্তি। 
ফিরলেন দেশে। স্ত্রী চারুশীল! ও কনিষ্ঠ 
সহোদর শত দুঃখের মধ্যেও ধর্মের অচঞ্চল 
দীপশিখা জালিয়ে রেখেছিলেন | ধর্মই 
ধামিককে রক্ষা করে-_-একথা খুবই সত্য । 
অবিনাশ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সব্‌গুরুর 
অন্বেষণে বেরুলেন। অবশেষে নীলগিবি 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


উপত্যকায় ঘোগিবর জ্বামী অভেদানন্দের 
সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁকেই গুরুপদদে বরণ 
করে নিলেন। পাঠক মনে রাখবেন-এই 
অভেদালন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বামী 
বিবেকানন্দ (তখনকার নরেন্দ্রনাথ) এবং 
পাহাভীবাবার ভূমিকায় অতিনয় করেন কেশব 
সেন। 

নব বৃন্দাবন নাটকে ভ্বামীজীর অডিনয়- 
প্রপঙ্গে “সমন্বয়মার্গ' গ্রস্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে 
যে, তিনি “একবার খত্বিকের অংশ অভিনয় 
করেছিলেন |” শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে আমি 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বললেন যে, 
তিনি সঠিক বলতে পারেন ন|, স্বামীজী 
কোন্‌ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । আরও 
জানালেন যে, লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে, 
স্বামী্গী বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করে- 
ছিলেন। কিন্তু স্বামী গভীরানন্দ-প্রণীত “যুগ- 
নায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে : 
“নরেন্দ্রনাথ কেশবের সমাজে যখন ব্রেলোকানাথ 
সান্যাল-প্রণীত “নব বৃন্দাবন” নাটক অভিনীত 
হয়) তখন আমন্ত্রণ পাইয়| অভেদানন্দের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।"*"গায়কের অভাব 
মিটাইরার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নব বিধানের 
অনুরোধে এ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন |” 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুতে'ও এই অভিনয়ের উল্লেখ 
আছে! এ ছাড়া আমর! প্রত্যক্ষদশ খামী 
অদ্ভুতানন্দের কথা পরে উল্লেখ করব । 

যাহোক, স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাত্মপিপাসু 
দম্পতীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বললেন, “পাহাড়ী- 
বাবার নিকট তোমর|। নব বিধানের বীজমন্ত্ 
পাবে।” নাট্যকার অভেদানন্দের মুখে 
বাইবেল, উপনিষদ, গ্রীতা, ভাগবত প্রভৃতি 
শাস্ত্রের কথা৷ লাগিয়ে একট! সমন্বয়ের ইঙ্গিত 
করেছেন। পরে শিল্ত-শিস্তাকে আশীর্বাদ করে 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


বলছেন £ “ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক” 
যাজ্ঞবন্কা, শুক, মহম্মদ; শাক্যসিংহ, শংকরাচার্ধ, 
শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র, পল, সক্রেটিস প্রভৃতি ভক্তসস্ভান- 
গণকে কোলে নিয়ে মা আনন্দমমী জগদীশ্বরী 
তোমার হদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন | এই তার 
নবীন মৃতি।" 

অবিনাশ ও চারুশীলাকে গৃহস্থাশ্রমে সন্ভাবে 
জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে অভেদানন্দ 
বললেন, “আমি সম্প্রতি মেকা, জেরুসালেম 
তীর্থে গিয়েছিলাম । এরপর বৃন্দাবনে কিছুদিন 
ধাকব।* তারপর গুহা থেকে উথিত হলেন 


পাহাভীবাবা | তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দিয়ে 
বললেন £ “তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত 
ধারণ কর। একহদয় হয়ে সংসারমধ্যে 


দিজধর্ম পালন করবে। সুখ-সম্পদে, দুঃখ- 
বিপদে “সচ্চিদানন্দ' এই মহামন্ত্র জপ করবে। 
তোমাদের বিপদ-পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। 
সংসারের হূর্গম পথে বড় ভয়। সাবধান! 
বীজমন্ত্র ভুলো ন1 |” 

এখন কেশববাবুর নব বিধানের ছৃঁচার 
কথা না বললে নাটকখানি কুহেলিকার মধ্যে 
থেকে যাবে | অভেদানপ্দের কথাতে রয়েছে 
ঈশা-মুসা থেকে শঙ্কর-সক্রেটিস এবং অদ্ভুত 
তীর্থপরিক্রমাতেও রয়েছে মহাসমন্বয়ের কথ!। 
তদাশীষ্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রাধান্ম পেয়ে- 
ছিল-_পাশ্চাতোর যুকিসম্মত বৌদ্ধিক ধর্সের 
সঙ্গে তারতের সগুডণ নিরাকার ঈশ্বর ; 
নৈতিকতা, নিয়মিত স্বাধ্যায়, ভজন-প্রার্থনা ঃ 
পুরোহিতকুলঃ গুরুবাদ ও অধত'রবাদের 
উচ্ছেদ; প্রতিমাপৃ্জাবর্জন, বাল্যবিবাহ্‌- 
নিরোধ, স্ত্রীদ্বাবীনতা, জাতিবিভাগের উচ্ছেদ, 
বিধবাবিবাহের প্রচলন ইত্যাদি। ধর্মের সঙ্গে 
সমাজসংস্কারের একটা অদ্ভুত মিশ্রথ। এই 
নাটকে বিধবা-বিবাহের একট! সুন্বর য্তব্য 


নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষঃ 


১৪৯ 


আছে £ “বুধ! আন্দোলন করে কি হবে?” 
এ কথার উত্তরে পাড়ার নরকান্ত ডাক্তার 
বলছেন, “কেন? এই তো! সেদিন আমার 
বিধবা] জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজ- 
সংস্কারের কাজ মন্দ কি চলছে?” এই 
নাটকে দেশী দেবতাদের পরিবর্তে মহাষোগী 
ঈশার উল্লেখের ছভাছড়ি দেখ] যায়। উপরস্ত 
ব্রাঙ্ম আনোলনের মূল সৃত্রগুলি সুস্পষ্ট 
ভাবে রয়েছে । আর আছে বান্ধদের ব্যবস্থা- 
পনায় বিভিম্ন সংস্থার কথা__যেমন “সুবাপান- 
নিবারণী সভা", আশালতা' প্রভৃতি। 
্ীষ্টানদের পাপবাদ'টিও এ নাটকে বাদ 
যায়নি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যা- 
গমনকাঁলে অবিনাশ ও চারুণীলা বনের 
ভিতর পাপপুরুষ কর্তৃক প্রলুন্ধ হন। অবশেষে 
র্গায় দূতরূপে বিবেক-বৈরাগোর উপস্থিতি 
ও উপদেশে ভারা রক্ষা পান। বিবেকের 
উক্তি; “কে আছে হরিভক্তের প্রাণসংহার 
করতে পারে? সুবোধ ভজ, তোমাকে মহষি 
ঈশা এই দুর্জয় অস্ত্র দান করলেন। এর 
অব্যর্থ সন্ধানে যুগে যুগে মহাযুদ্ধে অসংখ্য 
রিপুরা আহত হয়েছে। অতএব বিশ্বাস ও 
সাহসের সঙ্গে এই ধনু ধারণ কর, সমন্ত 
পৃথিবী তোমার বশীভূত হবে।” নাটকের 
এ দ্ৃষ্যটা স্মরণ করিয়ে দেয় জন বুনিয়ানের 
বিখাত রূপকপগ্রন্থ '611871505 চ০806৪9'কে | 
কুপ্জবাবু এ পাপপুরুষের অভিনয় করেন। 
ত! দেখে শ্রীবাষরঞ্জ। মন্তবা করেছিলেন ঃ 
«এমন কি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের 
মিখ্যাকথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের 
ওখানে “নব বৃন্দাবন" দেখতে গিছিলাম | কি 
একটা আনলে ক্রস! একজন দেখি মাতাল 
সের্জে মাতলামি করছে। ভক্তের পক্ষে ওসব 
সাঙ্জাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ 


১৫৩ 


ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের 
কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। 
মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ 
ধরে যাবে 1” (কথাম্ৃতঃ ১ম ভাগ, ১৯৪ পৃঃ)। 

চরম ছুঃখের পর মিলনসুখ বেশী অহৃভূত 
হয়। রোগশয্যা় বা মৃত্যুকালেই মিলনের 
ঘটা বেশি দেখা যায়। বসুপরিবারে দীর্ঘ 
তমিত্রার পর অরুখোদয় হল। ধাগ্সিক হরি- 
সুখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নব বিধানের 
পরিকল্পিত “দুখী পরিবার" । মেজজপুত্র সাহ্ৰে- 
ধেঁসা রাখালমাধব কোন একটি হোটেলে 
ঢুকে একজন ইংরেজের শুতে। খেয়ে বিদেশীয়ান। 
ছেড়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে ফিরে 
এল এবং খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করল। 

সত্যি বলতে কি; প্রতিবেশীরা বসুপরিবারের 
এ নবীন ব্রাহ্ম যতটা যে কী, ধরতে পারত 
না। “মতটা যে কি, কিছুই বোঝবার জো 
নেই। ব্রহ্মও বলছে, হরি হরিও কচ্চে, 
আবার মা বলেও ডাকছে। কখনও হূর্গা, 
কালী, সরন্বতী, লক্ষী, ঈশা; মুসা; নিতাই, 
গৌর, মহম্মদ, শুক, শিব, প্রব, প্রহলাদ-_যা 
মুখে আসে তাই বলে।” অপর প্রতিবেশী : 
“দেশ-বিদেশের সমুদায় ধর্মশান্তর, সাধু, সতা, 
সুনিয়ম-সদাচার--সমস্তকে দেশীয়ভাবে হিন্দু 
আকারে পরিণত করছে। বেশ চুম্বক ধর্ম 
বটে!” অপর প্রতিবেশী : “ওহে, আমি ঠিক 
বুঝতে পেরেছি। ও একরকম াসিরামের 
গর্মাগরম চ্যানাটুর |” 

ওদিকে পাপপুরুষের কবল থেকে নিষ্কৃতি 
পেয়ে অবিনাশ ও চারুশীলা নিজেদের বাড়ী 
রামকুষ্ণপুর ফিরে এলেন । তারপর তিন ভাই 
একত্র বধৃদের নিয়ে পিতামাতার অন্বেষণে 
বেরুলেন। এখান থেকেই নাটকটি মিলনাস্ত 
হতে শুরু করেছে। বসুপরিবারের গৃহ্ষামী 


উদ্বোধন 


[ ২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


নরহরি বসু ও তার স্ত্রী অলকাসুন্দরী যথাক্রমে 
চরশদাল বৈরাগী ও বাইবিলাসিনী নাম ধরে 
কৃন্ধাবনধামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন | এখানে 
ষামী অভেদানন্দের আশ্রমে আপন পুত্র ও 
পুত্রবধৃদের সঙ্গে দৈবাৎ তাদের সাক্ষাৎ 
হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের যখন খুব 
দহরম-মহরম- নব বৃন্দাবন সেই কালে লেখা। 
বন্দাবন দৃষ্টে নাট্যকার অবিনাশের সমাধি 
দেখিয়েছেন । অবশ্থট সমাধি কখাটার প্রয়োগ 
না করে তিনি বৈষ্ণবী ভাষায় “দশাপ্রাপ্তি এবং 
দর্শনানন্দের উচ্ছাস বলে উল্লেখ করেছিল। 
“আহা ! মুখের কি শোভাই হয়েছে ! নয়নদ্বয় 
স্থির অথচ প্রেমনীরে ঢলঢল, শরীরে পুলক 
যেন কদম্বাকৃতি। ললাটে পূর্ণচন্দ্রের উদয় ।” 
একপ হুবহু জীবস্ত বর্ণনাদষটে মনে হয় 
নাট্যকার অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে 
ওখানে রূপ দিয়েছেন | 

নব বিধানের প্রতাবে ছুঃখী পরিবার সুখী 
পরিবারে পরিণত হুল। স্বামী অতেদানন্দ 
এঁ পরিবারকে যুগধর্মলীলার মাহাত্মা প্রচার 
করতে নির্দেশে দিলেন। গেরুয়াধারী 
সৌম্যকাস্তি সন্গাসী অভেদানন্দের ভুমিকায় 
নরেন্দ্রনাথকে কেমন মানিয়েছিল তার বিবরণ 
দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ব্ামী অন্ভুতানন্দ ; 
*্্রা্ষসষঃজে নাটক হয়েছিল। তাতে 
স্বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক 
দেখতে গিয়েছিলেন । ত্বামীজী যখন সাধু 
সেজে প্লে করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ ঈাড়িয়ে 
উঠে স্বামীজীকে ও বেশেই নেমে আসবার 
জন্য বলতে লাগলেন। স্বামীজী ইতন্ততঃ 
করছে দেখে কেশব বাবু বললেন, “উনি যখন 
বলছেন, নেমে এস না।' তারপর কাছে 
এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধবে 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


বললেন-_“এই ঠিক হুয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।” 
€সৎকর্থা, পৃঃ ১১৪) 

প্রথম সংস্করণে নৰ বৃন্দাবনে হাক্ষাভাব 
ঢোকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাজিকর 
চোবেজীর দ্বারা নৰ বিধানের এন্্রজালিক 
শক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নাট্যকার একটু 
বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন । বৃন্দাবনধামে 
সুখী পরিবার শুনলেন বাজিকরের ডাক £ 
লাগ লাগ ভেক্কী লাগ। লাগ ভাঙ্গা ধর্ম 
জোড়া লাগ। নগরবাসী জাগ জাগ, 
ভেদাতেদ দূরে ভাগ। হরি সচ্চিদানন্মকী 
খেল], নব বৃন্দাবনকী মেলা! । 

য্যাক্ষিসিয়ান চোবেজী সকলের অনুরোধে 
নব বিধানের অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাতে 
শুরু করলেন । এ বাঞ্জি ভোজবাজি নয়। সর্ব- 
বন্ততে ব্রহ্ম ও ধর্মসমন্বয়-_-এই ছিল চোবেজীর 
ইন্দ্র্জালের বিষয়বন্ত । চোবেজী প্রথমে জড় 
কলাগাছের পাতা হরিনাম দেখালেন। 
তারপর উপস্থিত মান্বষের গায়ে হরিনাম 
দেখালেন। শুধু নামে তৃপ্ত না হয়ে কলাগাছ 
থেকে হ্রিপ্রেমরস বের করে সকলকে 


আহাদন করালেন। বদুপরিবারের সঙ্গে 
বসে ম্বামী অভেদান্দও এ ইন্দ্রজাল 
দেখছিলেন। 


এরপর চোবেজী ধর্মসমন্বয় শুরু কররেন £ 
এই দেখুন, কত রঙের কাচ। লাল নীল সাদ! 
সবৃজ। এক এক ধর্মের এক এক রঙ। কিন্তু 
কলি তন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন! এই নব বিধানের 
সুতা দিবামাব্র সকলি একত্র বন্ধ হল। এই 
দেখুন। সকলে বিম্ময়ে অভিভূত্ত হয়ে দেখতে 
লাগল। 

চোবেজী শুরু করলেন : এই দেখুন 
বেদঃ বাইবেল, কোরান ও ললিতবিস্তর | 
এদের মধ্যে বড়ই বিরোধ । কিছুতেই মিল 


নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৪১ 


হয় না, কিন্তু শব বিধানের এ্ীজালিক বাক্স 
মধো রাখামাত্র সংযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
চারখানা গ্রন্থ এক হয়ে গেল। 

আবার খেলা শুরু হল: আর একটা 
তামাস। দেখুন । হিন্দুদের গুকার, ত্ীষ্টানদের 
স্কুশ, মুসলমানদের চন্দ্রাংশ, শৈবদের ব্রিশূল, 
বৈষ্ঞবদের থুস্তি। এর! কি কখনও মিলেছে; 
মা মিলতে পারে? কিন্তু নব বিধানের 
সম্মিলনী শক্তিক্ণ কাছে এর! হার মেনেছে । 
চোবেজী ম্যাজিকের সাহাধ্যে এক করে 
দিলেন ; আর কেউ টেনে খুলতে পারল না। 
সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়তে লাগল । তারপর 
চোবেজী ইংরেজদের ছুলুট, হিমুর খোল, 
মুসলমানের সারে, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতির 
সুর এক করে ব্রহ্মধ্বশিতে মিশিয়ে দিলেন । 

এক স্বৃত কপোতের কাহিনী দিয়ে ইন্্রজাল 
শেষ হল। খ্রীষ্টানী ঢঙে উচ্চারিত হল €এ 
স্বর্গরাজ্য আসছে । চোবেজী একটা মৃত 
কপোতের প্রাণদান করে আকাশে ছেড়ে 
দিলেন। উড়ভ্ত পক্ষীর গলায় দেখা গেল 
একটা পত্র। তাতে লেখা আছে; “নৰ 
বিধান সমুদায় ধর্মের সমন্বয় এবং পৃথিবীতে 
শান্তিধাম করবে।” ম্যাজিক শেষ। তারপর 
নব বুন্ধাবন* কবিতাপাঠাস্তর নব বিধানের 
বিজয়-নিশান চতুর্দিকে সমুদায় ধর্মশাস্ত্ব এবং 
সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়ে নাটকের উপর 
যবনিক৷ পড়ল । 

নাটকের ইতিবৃত্ত বিবৃত করবার কালে 
আ'যর! বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ নেইনি। 
কারণ তাতে পাঠকের রসভঙ্গের সম্তাবন! ছিল। 
এবার নব বৃন্দাবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে 
ছুচার কথ। বলব। 

নাটক দেখার সময় পাশে বসে কেউ যদি 
গল্প করে তবে অন্যান্থ দর্শক বিরক্ত হন। 


১৪২ 


শ্রীরামকৃ্জও বিরক্ত হয়েছিলেন । তার নিজের 
কথায় “একজন ডেপুটি আটশো টাকা 
মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে ( নব বৃন্দাবন ) 
নাটক দেখতে গিছলো । আমিও গিছলাম ) 
আমার সঙ্গে রাখাল, আরও কেউ কেউ 
গিছ্ছলো ! নাটক শুনবার জন্য আমি যেখানে 
বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে । রাখাল 
তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে 
ধানে বসলো । **'যতক্ষণ নাটক হলো 
ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা ।-.-একবারও 
কি থিয়েটার দেখলে না 1” কথাম্বৃতঃ ৩য় ভাগ, 
পৃঃ ১৮১ 

পূর্বে আমর! ইঙ্গিত করেছি ত্রাঙ্গমতগুলি 
নিব বৃন্দাবনে' কি করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে 
বিবৃত হয়েছে। এবার নব বিধানের আর 
একটু ইতিহাস অনারৃত করছি। শ্রীরামকষ্চের 
সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের মার্চ 
মাসে । কোচবিহারের রাজবাডীতে কেশবের 
কন্যার বিবাহ হয় ১৮৭৮ খুঃ-এর ৬ই মার্চ। 
&ঁ বিবাহ সমাজের নিয়মমাফিক না হওয়ায় 
ব্রাহ্মদমাজ ছুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। “লীলা- 
প্রসঙ্গ' কার বলেন £ “কেশববাবু ঠাকুরের 
“র্বধর্ম সতা-যত মত তত পথ'-বপ বাকা 
সমাক লইতে ন| পারিয়! নিজ বুদ্ধির সহায়ে 
সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসার- 
ভাগ পরিত্যাগপূর্বক “নব বিধান' আখ্যা দিয়া 
এক নৃতন মতের স্থাপনে সচেউ হইয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে 
উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম' হয়_শ্রীযুক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৩য় সংখা 


কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমত-্বস্ীয় চরম 
মীমাংসাটিকে এঁবপ আংশিকভাবে প্রচার 
করিয়াছিলেন । " দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 
( কেশববাবৃকে ) “ছয় বিধানের জয়' বলিয়া 
ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আঁমান্িগের অনেকে 
তাহাকে দেখিয়াছে।” লী" প্র ২য় ভাগ, 
পৃঃ ৪০৪ 

আমরা এঁতিহাসিক সত্য উদঘাটিত 
করলাম । শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্ধধর্মসমন্থয়ের 
মূর্ত বিগ্রহ । সুতরাং ভাব অবলম্বনে রচিত 
নাটক তার তো ভাল লাগবার কথা । কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেয়েছে 
তাতে মনে হয়, তার এ নাটকখানি তত 
ভাল লাগেমি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 
ফিরে যাই ২ “কেশব সাধু সেজে শাস্তি জল 
ছডাতে লাগলো । আমার কিন্ত ভাল 
লাগলে না। অভিনয় করে শাস্তিজল !” 
(কথামত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৪)। পাপের 
অভিনয়ও ঠাকুরের ভাল লাগেনি- একথ! 
আমরা পূর্বেই বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার- 
যাত্রার অদ্ভুত সমঝদার ছিলেন। স্টারে 
গিরিশের “চৈতন্বলীলা' দেখবার কালে 
বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখে ঠাকুর 
বলেছিলেন; “আসল নকল এক দেখলুম |” 

নিব বৃন্দাবন” নাটক হিসাবে রসোভীর্ণ 
হয়েছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত 
বিষয় হল তাঁর প্রয়োজনীয়তা | “নৰ বৃন্দাবন" 
তদানীন্তন সমাজের সাময়িক প্রয়োজন 
মিটিয়েছে- একথা! আনযীকার্য। 


*নির্বানা হও 
শ্রীমতী সান্তনা দেবী 


“কি করে ভগবান লাভ হয় ?- কোনে! 
এক মুমুক্ষু ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীত্রীমা 
একদা বলেছিলেন, *নির্বাসনা যদি হতে 
পার, এক্ষুনি হয়।” [শ্রীশ্রীমায়ের কথা? ২য় 
ভাগ, পৃঃ ২৮৬] ননির্বাসনা হওয়া”__কিনা 
বাসনাশূন্য হওয়া । শব্দের লেশমাত্র আড়ম্বর 
নাই, ভাষার মার-প্যাচ নাই, যুক্তি-তর্ক-শান্ত্র- 
প্রমাণের কচকচি নাই-অর্থবোধের জন্য 
খু'জতে হয় না অভিধানের পৃষ্ঠা-সর্ধজন- 
বোধগম্য সহক্গ সরল ভাষায় ছোট্রো একটি 
কথায় মুজিলাভের উপায়টি নির্দেশ করেছেন 
্রীশ্রীমা আর ভাবের গভীরে প্রবেশ না করে 
আমরাও হয়তো! নিশ্চিন্ত হই_ভাবি “মুক্তি- 
লাভের কি সোজা উপায়ের কথাই না বলেছেন 
আমাদের মা! নির্বাসন] হলেই তে| হল।” 

রাজরাজেশ্বরী হয়েও যিনি নিজের হাতে 
ঘর নিকোচ্ছেন) চাল ঝাড়ছেন, বাসন 
মাজছেন, অনস্তশক্তি-রূপিণী হয়েও বাহক 
দুটিতে যিনি অতি সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবারের এক গ্রাম্যবধূ মাত্র” তার পক্ষে 
“নির্বাসনা” কথাটি অতি সহজ হলেও আমাদের 
পক্ষে এই নির্দেশটি পালন কর! সহজসাধ্য 
তো নয়ই বরং যথেষ্ট আয়াসসাধ) বললেও 
অত্যুক্তি হবে না। 

“মা' তার সহজ সরল ভাষায় মুক্তিলাভের 
যে উপায়টি নির্টেশে করেছেন--শাস্াদি 
পর্যালে'চন। করলেও আমর! বারংবার সেই 
কথাটির উল্লেখ দেখতে পাই-বদ্ধে হি 
ৰাসনাবদ্ধে! মোক্ষঃ স্যাদ্‌ বাসনাক্ষয়ঃ, [ মুক্তিক 
উপনিষদ, ৬৬ শ্লোক ]| গ্রীত্রীঠাকুরও তার 


ভু 


অন্থপম ভাষায় বলেছেন-_-পকি জান, একটু 
কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়| যায় না, 
ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, ছুচে সুতা পরাচ্ছ__কিন্ত 
সুতার ভিতর একটু আশ থাকলে ছু*চের 
ভেতর প্রবেশ করবে ন11-- কামন! থাকতে 
যত সাধন কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না|” 
আবার বলেছেন--“বাসনা থাকলেই শরীর- 
ধারণ হয়। বাসনায় আগুন দিতে হয়, 
তবে ত1” ( “কিথামৃত', তৃতীয় ভাগ ) 
বাসনাক্ষয় না হলে মুক্তি অসম্ভব 
এ কথাটি সর্বশাহ্বসম্মরত এবং অবিসংবাদিত 
ভাবে সত্য বটে, কিন্ত বাসনার রূপ কি অর্থাৎ 
এক কথায় বাসনা কাকে বলে, সে সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে “নির্বাসন ৰা 
বাসনাক্ষয় কথাটিই অসম্ভব হয়ে দীড়ায়, 
কেন না কোনে বস্ত্র স্বরূপ অবগত না হলে 
সেই বদ্তটির বিনাশসাধন কর! অসম্তব। 
শক্রর সঙ্গে যার কোনো পরিচয় নাই-_-শক্রর 
গতি-প্রকৃতি-অবস্থান সম্পর্কে যার কোনো 
ধারণা নাই সে শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে 
কেমন করে 1*** 
সাধারণভাবে "বাসনা, বলতে আমর! 
আমাদের স্বুলকামনাগুলিকেই বুঝি, যেমন-- 
যশ, বিত্ত, পুত্রাদি লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। 
বশিষ্টদেব বাসনার ব্বরূপ নির্দেশে করে 
বলেছেন__ 
“দৃঢভাবনয়! ত্যক্তং পূর্বাপরবিচারণম্‌ | 
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীততিতা ॥” 
[ যোগবাশিষ্ঠ, উপশম প্রকরণ, ৯১২৯৯ 
(মুক্তিকোপবিষদ্‌-৫€ )] 


১৪৫ 
অর্থাৎ পূর্বাপর বিচার না করে পূর্বজন্মাঞজিত 
দুটসংস্কারের ব্শবতী হয়ে লোকে যে দেহ 
ইত্যাদিকে “আমি' বলে মনে করে এবং 
তাঁনুষায়ী কার্জ করে সেইটিকেই বলা হয় 
“বাসন।' | যোগবাশিষ্ঠের টাকাকার বলেন-__ 
“্বাসয়তি ইতি বাসনা”, “বাস' শব্দটির অর্থ 
আবরণ বা আচ্ছাদন, “বাসয়তি' অর্থাৎ যা 
বন্ত্রের ন্য/য় আবৃত বা আচ্ছাদিত করবে রাখে। 
“বিচাবশৃন্ট দেহাদিভাব, আত্মার স্বরূপকে 
আবৃত করে রাখে বলেই একে বান! 
বলা হয়। 

অপরিসীম শক্তিশালী এই বাসনা, 
শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিতেই পাই “বাসনা থেকেই 
সব।-"বাসনাটি সৃষ্ষ্স বীজ। যেমন বিন্দু- 
পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, 
তেমনই বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই” 
মাদক-দ্রব্যের প্রভাবে মত ব্যক্তির যেমন 
যথার্থ বিচার-শক্তি বিলৃপ্ব হয়, “বাসনাবিবশী- 
কৃতঃ' পুরুষ তেমনই বাসনা-মদে মত্ত হয়ে 
বস্তর স্বরূপ উপলদ্ধি করবার ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলে আর যথাযথ বিচার-শক্তি না থাকায় 
বাসনামন্ত পুরুষ যখন বিচাগ করার চেষ্টা 
করে তখনও যথার্থ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হয়ে 
“সর্বং সদ্বস্তিতি বিমুহাতি” অর্থাৎ যা কিছু 
আছে সবই সৎ অতএব উৎকৃষ্ট ব'লে নশ্বর 
দ্রব্যাদিতেই আসক্ত হয় এবং তার ফলম্বব্ূপ 
মোহঠ্রস্ত মানব “গতাগতং কামকাম। লভন্তে? 
অর্থাৎ জন্মমরণরূপ গতাগতিই লাভ করে | 

স্থুলসৃক্ষ্মভেদে এই বাসন! আবার দ্বিবিধ__ 
শুদ্ধ বাসনা ও মলিন বাসনা! পুনর্জম্মনাশের 
হেতু, জ্ঞাতব্য সৎ বন্ত বা স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান- 
লাভের যে ইচ্ছা তাকে অর্থাৎ মুক্তিকামনাকে 
বলা যায় শুদ্ধ বাসন! । পুনর্জন্মের কারণ 
ফে বাসনা--তাই মলিন বাসনা । “অজ্ঞান- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


সুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী। পুনর্জন্মকারী 
প্রোক্জা মলিন! বাসন! বুধৈঃ ॥৮ [ যোগবা শিক্ট 
রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ-_৩।১২, মুক্তিক 
উপনিষদূ, ৬০ ] 

মলিন বাসন! কিক্প ?_-অজ্ঞানসুঘনাকৃতি:' 
অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা বিশেষরূপে ঘনীভূত 
আকৃতি । অজ্ঞান কি? জড় ও চেতনের-__ 
দেহ এবং আত্মার ভেদজ্ঞানের অভাবই হল 
অজ্ঞান । জড় এবং চৈতন্যের এই তাদাস্ম্যাধ্যাস 
হেতুই “আমি ও আমাব'-রূপ অহঙ্কার জন্মে 
আবার অজ্ঞানজাত এই মিথা-অহঙ্কার হেতু 
কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি বুদ্ধি অনাত্বা অচেতন জড় 
দেহে আরোপিত হয় এবং একাস্তরূপে সৎ, 
নিত্য বর্তমান, চেতন, আনন্দষবূপ আত্মার 
ষব্ূপ বিস্বৃত হওয়ায় দেহকেই আত্মা বলে ভ্রম 
হয়। মলিন বাসন! শুধু যে অজ্ঞানের দ্বারা 
আবরিত তা' নয়--বন জন্মের সংস্কারের ফলে 
অজ্ঞানের দ্বারা ঘনীভূত | বাশিষ্ঠ রামায়ণের 
টাকাকারও বলেছেন যে, বাঁসনাবীজ অঞ্চুরিত 
হবার পক্ষে ন্মজ্ঞানই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। নিবিড় 
অহংকার তার উপসেচক, যেমন ক্ষেত্র বাতীত 
বীজ অস্কুরিত হতে পারে না তেমনই আবার 
জলসেচনার্দি কর্মের জন্য ক্ষেত্রিক না থাকলে 
বীজ হতে রৃক্ষা্দির উৎপত্তি সম্ভবপর নয় | তাই 
মলিন বাসনার প বোঝাতে গিয়ে কেবল, 
মাত্র “অজ্ঞানপুঘনাকারা; বল হয়নি, “ঘনাহং- 
কারশালিনী'ও বল! হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ; ক্ষেত্র" 
ক্ষেত্রিকের ন্যায় অজ্ঞান এবং অহংকার পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠসন্বন্ধযুক্ত | অজ্ঞান থেকেই অহংকার 
জন্মে, আবার অহংকারের ফলেই তত্বজ্ঞানোদয় 
হয় না। 

অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভূত-আকৃতি-নিবিড় 
অহঙ্কারযুক্ত এই মলিন বাসন! স্বীয় স্বভাব- 
বশতই জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী হওয়ায় পুন- 


চৈত্র, ১৩৭৬] 


্ম্মের কারণ হয়। মলিন বাসনাকেই 
শ্রীমপ্তগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ আদুরীসম্পদরূপে 
বর্ণনা করে এটিই যে পুনর্জন্মের হেতু তা 
বলেছেন_-“আসুরীং যোনিমাপন্না মুঢ়া জন্মনি 
জন্মনি, মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তের় ততো যাস্তাধমাং 
গতিম্‌1” [ গীতা, ১৬২০ ] 

এই মলিন বাসনাকে তিন ভাগে ভাগ করা 


যায়_-(১) লোকবাসনা, (২) শাস্তবাসনা 
ও (৩) দেহবাসনা। আমরা প্রথমতঃ 
“লোকবাসনার' কথাই আলোচনা! করতে 


পারি। “লোকবাসনা" নেই--এমন ব্যক্তি এ 
সংসারে বিরল | লোকবাসন] কি? না১_মান- 
যশাদির আকাজ্ষ। | জগতে যশ কে না চায়? 
লোকে যেন আম!র সকল প্রকার কার্ষের, 
সকল আচরণের প্রশংসা করে, আমি যেন 
কান্সও নিন্দাভাজন না হই-_এক্প প্রবল ইচ্ছার 
নাম লোকবাসনা? | 

এই “লোকবাসনা' হেতু লোকে সৎ 
কার্ধ'দিতে প্রবৃত্ত হয় বলে আপাত: দৃষ্টিতে 
লোকপাসন!কে শুভকরী বলেই আমাদের মনে 
হতে পারে । কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা 
করলেই দেখ! যায় যে, এ বাসনার পূর্তি কোন 
দিন সম্ভব নয়; তাই এ বাসনা শুধুমাত্র 
ধপুনর্জন্মকারী' মলিন বাসনা । 

আপাতঃ শুভবেশধারী এই বাসনা 
পূরণ করা মানুষের পক্ষে শুধু যে হুঃসাধ্য 
তা” নয়, অসন্তভব। ইতিহাস, পুরাণঃ 
মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতি পর্যালোচনা করে 
এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌছুতে বাধা হই। 
কেন না তা' না হলে অপাপবিদ্ধা পবিত্রতা- 
্বর্ূপিণী রামগতপ্রাণা স্বয়ং সীতাদদেবীকে 
লোকাপবাঁদ সা করতে হুত না । শ্রীরামচন্্রঃ 
শ্রীকষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশ্তখুষ, বৃদ্ধদেব, শ্রীর়া- 
কৃষণদেব প্রমুখ অবতারপুরুষগণফেও দেহধারপ- 


'নির্বাসনা হও? 
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কালে কত না লোকনিন্দা সহা করতে 
হয়েছে! শুধু পাই নয়--অবতারপুরুষগণের 
একজনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাবপোষণ হেতু 
অপরের প্রতি বিদ্বেষভাৰ পোষণ করেন-__ 
এরূপ ৰাক্তি এখনও জগতে বিরলদৃষ্ট নন। 
£অখণ্ডের ঘর হতে যার আগমন'_সপ্প্ির 
একজন” শিবসদৃশ স্বামীজীর চরিত্রেও মিথা! 
কলঙ্ক আরোপ করতে কুঠিত হয়নি স্বার্থপরায়ণ 
ঈর্ধাতুর ইহসর্বস অজ্ঞ মানব 

বস্তুতঃ সকল বংক্তির মনের গঠন সমান 
নয় এবং কার্ধকালে প্রতোকে তার নিজের 
বিশেষ মানসিক গঠনান্ুযায়ী "পরের কাজের 
বিচার করে। শাস্ত্র তাই বলেছেন--“বিগ্যাতে 
ন খলু উপায়ঃ সর্বলোকপরিতোষকরো! যঃ।” 
সুতরাং “সর্বজনপ্রশংসিত আচরণ" করার 
বাসনা অতি উত্তম বলে মনে হলেও এই 
বাসনার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব না হওয়ায় তা" 
কেবলমাত্র ছুঃখপ্রদ পুনর্জন্মেরই কারণ হয়ে 
থাকে । এই লোকবাসনার নিবৃত্তির উপায় 
হল-বিবেক-বিচার আর শ্রিরামকৃষ্ণদেবের 
“লোক না পোক' উপদেশটির অনৃধ্যান। 
গীতামুখেও শ্রীতগবান যোগীর লঙ্ষ্রণ মির্দেশ- 
কালে বারংবার “তুলানিন্দাস্ততি'র কথা 
বলেছেন | সমনিন্দাত্ততি কি না লোকবাসনা- 
পরিত্যাগ । 

(২) দেহবাসনা_-“অচেতন-অনিতা জড় 
দেহই চৈতন্যময় সৎঘ্ববূপ আস্মা'-_এই ভ্রান্ত 
ধারণা দুঁভাবে পোষণ ও তদহৃযায়ী কাজ 
করার ফলেই হুয় “দেহবাপনা"র উত্তব। 

দেহবাসনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-- 
(ক) দেহাত্মবুদ্ধিঃ (খ) গুপাধান ভ্রম (গ) 
দোষাপনয়ন ভ্রম | 

(ক) দেহাত্মবৃদ্ধি-_অস্থি-চর্ম-শোণিত-মেদ- 
যজ্জাদির সমবায়ে গঠিত এই জড়দেহ অন্যান 


ছি 
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জড় পদার্থাদির ন্বায় অচেতন | এই দেহের 
নিজ কোন চৈতন্য নাই-_চৈতন্ৃত্বরূপ আত্মার 
চৈতন্েই দেহকে “চেতনবৎ্' মনে হয়, যেমন 
চন্দ্রের নিজ আলো নাই, সূর্ধ-কিরণ চত্ররে 
প্রতিবিশ্বিত হয় এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাবশ্তেতু 
আমর! সেই আলোকেই "চাদের আলো” বলে 
মনে করি | তেমনই যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু 
অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা সাধারণ মানুষ 
এই দেহকেই চেতন আম্মা বলে মনে করে 
ক্ষণিক আনন্দের জন্যু, দৈহিক দুখ-াচ্ছান্দের জন্য 
কত ন! প্রয়াস করি 1 অনিত্য-অচেতন জড়দেহে 
আসক্তির ফলে চিত্তে অহঙ্কার, মমতা, দস্ত, 
দর্পঅভিযানাদি আসুর সম্পদের উদয় হয়। 
এই আদুরী সম্পদই পুনর্জন্মের কারণ সুতরাং 
পয়োমুখ বিষকুত্তের ম্যায় দেহান্নবৃদ্ধির ফলে 
আপাততঃ দৈহিক সুখসভ্তোগ সম্ভব হলেও 
পরিণামে তা” অশেষক্রেশপ্রদ পুনর্জম্মের কারণ 
হওয়ায় এ বাসনা যে অতি মলিন বাসনা তাতে 
সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই | 

(গ) গ্রণাধান ভ্রম ঘে-সমস্ত দৈহিক 
গুণাবলী লোকপমাজে আদৃত, সেগুলি লাভ 
করার চেষ্টাকে বল! হয় গুণাধান ভ্রম । এই 
ভ্রমটিও দেহ-বাণনার অন্তর্গত, কেন না দেহে 
আম্মবুদ্ধি হেতুই মানুম প্রশংসাযোগ্য শারীরিক 
গুণাবলীর অধিকাপী হতে চেষ্টা করে। 
আলোচনার সুবিধার জম্ম এই গুণাধান জমকে 
আবার হই ভাগে ভাগ করা যায় (ক) 
লৌকিক গুণাধান ও (খ) শাস্ত্রীয় গুণাধান। 

(ক) লৌকিক গুণাধান__সুক$ গায়ক 
বা পাঠক সর্বত্র সমাদূত হন। সেক্জন্য সুক- 
লান্তের ইচ্ছায় অনেকে মরিচভক্ষণ, ওঁষধ- 
সেবনাদি নানা উপায় অবলম্বন করেন । 
কমনীয় দৃগঠিত দেহলাভের জন্ম লোকে নানা- 
বিধ পু্টিকর দ্রবাদি সেবন করে, বিশেষ বিশেষ 


উদ্বোধন 
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নিয়ম পালন করে, শরীর-চর্চায় অমূল্য মানষ- 
জীবনের গ্রায় সকল সময়ই ব্যয় করে। 
কিন্তু দেখা যায় বিশেষ প্রষত্ব করা সত্তেও 
সকলেই সুকণ্ঠের অথব| কমনীয় ত্বকের বা 
সুগঠিত শরীরের অধিকারী হতে পারে না। 
আবার কেউ কেউ সাময়িকভাবে দৈহিক পুষ্টি- 
লাবণ্যাদি সম্পানে সমর্থ হলেও নান! কা'রশেই 
অক্জিত লাবণ্া, স্বাস্থ্যার্দির ক্ষয় হতে পারে। 
ুকণ্ গায়কেরও স্বরভঙ্গ হয়, লাবণ্যময়ী সুন্দরী 
নাপীও জরা-বাধি-শোকের কবলে প'ড়ে 
হারান তার রূপ-লাবণা, শ্বাধি-ব্যাধি-জর! 
জীর্ণ করে সুগঠিত তন্বকে -আবার কালবশে 
মানুষ হয় আয়ুহীন। প্রাণহীন দেহ পরিগণিত 
হয় অশুচি বলে। ধৈহিক বপ-গুপ-যাস্থ্ 
কোনটিরই আর সমাদর থাকে না তখন । 
বিচার করলে দেখি বাশুবিক পক্ষে দৈহিক 
গুণাধানের প্রয়াস কার্ষে পরিণত করা অসম্ভব 
__এ প্রয়াস কেবল দেহবাসনাকেই সুদ্ঢকারী 
পুনর্জগ্মের কারণ ছাড়! আর কিছুই নয়। 
অত্যন্তমলিনো দেহে! দেহী চাতাস্তনির্মলঃ। 
উভয়ে রস্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ 
(মুক্তিক উপনিষদ, ৬৭ ) 
(খ) গঙ্গাক্সান, যাগ-যজ্ঞ ব্রতমিয়মাদির 
পালন প্রভৃতি শান্ত্রোজ পুণ্য কর্মসমূহের 
অনুষ্ঠান সহায়ে পুনর্জম্মের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 
শান্ীয় গণাধান। লৌকিক গুণাধানের ল্যায় 
শাস্ত্রীয় গুণাধানও বাস্তবিক পক্ষে কার্ষে 
পরিণত কর! অসভ্ভব। কেনন| প্রথষতঃ 
শান্ত্রোন্ত সকল আচার-অম্ুষ্ঠান বিধিমত 
যথাযথ পালন করা বর্তমান যুগে অসাধ্াপ্রায়। 
তাছাডা শাস্ত্রীয় অনৃষ্ঠানাদির ব্যাপারে নানা 
মুনির নানা মত হওয়ায় কোন্‌ মতটি যে ব্যক্তি- 
বিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোন্টি ত্যাজ্য 
সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তৃতীয়ত; 
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''শায্মোজ যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি পুপযার্জনের 
সহায়ক হলে তা' কখনও মানুষকে মুক্তিপথের 
সন্ধান দিতে পারে না। 

দোষাপনয়ন ভ্রম--যে-সকল দোষ নিন্দনীয় 
বলে ইহলোকে প্রসিদ্ধ সেগুলি দূর করার 
ইচ্ছাই হল দোষাপনয়ন বাসনা । প্রকৃতিতেদে 
এই বাসনা আবার ছ্বিবিধ- লৌকিক ও 
বৈদিক। তাম্থুলাদি চর্বণ» ওষধ বা সুগন্ধী- 
অহ্ুলেপনাদির ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা দেহের 
শুচিচা আনয়নের প্রচেষ্টা দ্বারা লৌকিক 
দোষাপনয়ন বাসনা এবং আচমন, শৌচাদির 
স্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন বাসনা পৃরণ করার 
প্রয়াস ইহজগতে দৃষ্ট হয়। 

কিত্ত যথাসাধা প্রযত্ব কর! হলেও প্রকৃত- 
পক্ষে দোষাপনয়ন বাসনা পূরণ করা অসম্তব। 
অজ্ঞানতাবশতই লোকে এবূপ অলীক বাসনা 
করে। কেননা নবদ্বারবিশিষ্ট দ্বণা শোণিত 
অস্থি-মেদ-মজ্জা-শ্লেক্সাদির. সমবায়ে গঠিত 
মলমৃত্রাদির আধার এই দেহের শৌচাদি 
অসম্ভব আর দেহী-ষিনি নিতা শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত- 
বযভাব_ ডাব শুদ্ধিতা-সম্পাদনের কথা সূধকে 
দীপালোকে আলোকিষ্ত করার ন্যায় বাতুলের 
প্রলাপ মাত্র ।"*" 

প্রকৃতপক্ষে যে-দেহের পুষ্টি-সম্পাদন, 
অশুচিতা-নিবারণ প্রন্ভৃতির জন্য অজ্ঞ মানবের 
অন্তহীন প্রয়াস-_-সেই দেহ স্বব্ূপতঃ চৈতনুময় 
নিত্য বন্ধ তো! নয়ই বরং নিদ্বিধায় একথা বলা 
ঘায় যে, তার মত নিকৃষ্ট বন্ধ আর দ্বিতীয় নাই। 
যে পুরীধ-মুত্র-শোণিতাস্থি প্রসৃতিকে আমরা 
অশুচি ও ত্বণ্য বলে মনে করি--সেই সকল 
অশুচি দ্রব্যের সমবায়েই এই দেহ গঠিত। 

দেহই যখন অশুচি তথন সেই নিকৃষ্টতম 
ফেহ-সম্বদ্বীয় সকল প্রকার বাসনাই যে অতি 
মলিন বাসনার মধ্যে পরিগণিত হবে তাতে 


“নির্বাসমা হও? 
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আর সন্দেহ কি। সেইজন্ব শান বারংবার 
বলেছেন-_“সা ত্যাজয। সর্বযত্েন ।" 

শান্ত্রবাসনা_ শান্ত্রাদি পাঠ এবং শান্তাঙ্- 
যায়ী আচারাদি পালন করার ইচ্ছার নাম 
শান্্রবাসনা।' শান্ববাসনাকেও তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়- (ক) পাঠবাসন, (২) শাস্ত্র 
বাসন, (৩) অনুষ্ঠানব।সন। 

শান্ত্রাদি পাঠের প্রবল ইচ্ছ! বা শান্ত্রাদিতে 
অতি-অন্বরাগেরই নামাস্তর পাঠবাসন। আপাত- 
দুর্টতে পাঠবাসনকে মলিন বাসনার অন্তর্গত 
বলে মনে হয় না_কারণ শাস্ত্রপাঠাদি তো! 
বিবেকবৃদ্ধি জাগ্রত করে, মনকে ঈশ্বরাভিযুখী 
হতে সাহাষা করে, সাধু-মহাপুরুষগণও 
বাধ্যায়ের উপফ্েশ দেন আত্মজ্ঞানলাচেচ্ছু 
ব্যক্তিকে । বেদও বলেছেন_“ষাধ্যায়াৎ ম| 
প্রমদিতব্যম্‌।' উপরোক্ত যুক্তিগুলি সবই সত্য। 
শান্ত্রাদির আলোচন! শঈশ্বরচিস্তার, মনোমশ 
মার্জনার সহায়ক বটে কিন্তু শান্ত্রপাঠে অত্যস্তা- 
হরাগ হেতু অনেক সময় আমরা এই 
সহায়ক বা উপায়টিকেই উদ্দেশ্য বলে ভুল 
করি। ফলে শান্ত্রপাঠার্দি তখন সাধকের 
অনুকূল ন| হয়ে প্রতিকুলই হয়ে দাড়ায়, কেনন। 
শান্ত্াদিত্তে পথনির্দেশে করা আছে মাত্র-- 
নির্দেশিত পশ্থ! অহ্ৃসরণ না করে কেবলমান্ত্র 
পথটির সম্বন্ধে যত জ্ঞানই অর্জন করি না কেন, 
তা কখনই আমাদের গন্তব্যস্থলে পোছুতে 
সাহ'ধ্য করবে শা লক্ষ্যস্থল থেকে যতদৃরে 
আছি ততদুরেই থাকব। 

প্রথমে সব শান্মািপাঠ সমাপ্ত করে 
তারপর শান্ত্রনির্টিশিত পথে চলবস-এক্প 
চিন্তা করাও অর্থহীন। বেদার্দি শাস্ত্ররাজি 
এত বিপুল যে, স্বল্পায়ু মানব-জীবনে এক অল্ে 
পর্বশান্ত্রপাঠ শেষ করা সম্ভব নয়। ফলে এই 
বাসনা শুধুমাত্র পুনর্জম্মেরই কারণ হয়ে 


১৫৮ 


উদ্দেশ্যে শান্তরাঠ সেই উদ্দেশ্যটিই হয় ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত । কথিত আছে _তিন জন্ম বেদা- 
ধ্যয়নে রত থেকেও খধি ভরদ্বাজ অধায়ন 
সমাপ্ত করতে পারেননি -ত্বার পাঠব্যসনও 
বিদুরিত হয়নি। পরে তার চৈতন্যোদয়ের জন 
ইন্দ্র যন তিনটি সুবিশাল পর্বতসদূশ পুস্তক- 
রাশি দেখিয়ে বললেন -এই পর্বতসমূহের 
প্রতিটি ধূলিকণাও বেদ", তখন ছুষ্পুর্ণণীয় 
বাসনার স্বব্ধপ বুঝতে পেরে খধি ভরদ্বাজ 
শান্তরপাঠেচ্ছ! ত্যাগপূবক সাধনায় মগ্র হলেন। 
পৃজাপাদ স্বামী তুরায়ানন্দ্রজীর জীবনেও প্রায় 
অনুপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন আশৈশব ব্রহ্মচারী_ 
নিষ্টাবান বেদান্তবিচারপরায়ণ জিতেক্দ্রিয 
ব্রাহ্মণকুমার। একদা বেদাস্তাদি শাস্্রচর্চায় 
বিশেষ রত থাকায় তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কাছে যেতে পারেননি | শ্রীশ্রীঠাকুর খোজ 
নিয়ে জানলেন যে, উপনিষদ্‌-বেদান্তাদি-চচায় 


রত থাকায় তিনি আর পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে " 


আসতে পারছেন না। কয়েকদিন পর স্বামী 
তুরীয়ানন্দ (তখন হরিনাথ চটোপাধ্যায়) 
দক্ষিণেশ্বরে আসামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে 
উঠলেন _“তুমি নাকি খুব বেদাস্ত-চর্চা করছ? 
তা ধেদাপ্ত আর কি-্িক্ষ সত্য, জগৎ 
মিথ্া'-_এই তো! বেদান্ত; না আর কিছু।? 

সরল প্রাণস্পর্শ এই কথায় হরি মহারাজের 
চমক ভাঙল শান্ত্রচর্চায় অত্যন্তাসক্তিবূপ 
সাধনপথের বিদ্ব দূর হল 

(খ) শান্ত্রবাসন- শান্তর যে আবার সর্বদাই 
এককথা বলছেন তা” নয়। “নাসৌ মুনির্ধসয 
মতং ন ভিন্নম্* বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির | 
সত্যই নানা মুনির নানা মত। গস্তব্স্থল এক 
হলেও মান! জনে নানা পথ অহৃসরণ করেছেন । 
মতের পার্থক্য হেতু সাংখ্য, ম্যায়, যোগ, 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ব-৩য় সংখা 


বেদাস্তাদি শান্ত্রও বহুবিধ । অপর! এবং পরা 
-_ উভয় বিগ্ভারই অনংখ) বিভাগ রয়েছে । এই 
বিবিধ বিগ্যাসক্ষিই হল শান্ত্রবাসন | স্বভাবতই 
এ বাসন! মলিন বাসনা, কেননা একজন 
মানুষের পক্ষে এককালে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম 
হওয়া সুতু্ধব ; এবং কোনরূপে দৈববশে 
নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম হলেও সাধন বাতীত মুক্তি- 
লাভ অসম্ভব_“অধীতা চতুরো! বেদান্‌ ধর্ম- 
শান্ত্রাণানেবশঃ | ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি দর্বা 
পাকরসং যথা” (মুক্তিকোপনিষৎ ) 

(গ) শান্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে 
পালন করবার ইচ্ছাই হল অনুষ্ঠানবাসন। 
অনুষ্ঠানবাসনও মলিন বাসনার অন্তভূক্ত। 
কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে এনপ বাপনার 
কখনই নিরৃতি হয় না প্রথমত: বিপুলতাহেতু 
সকলশাস্ত্রোজ অহ্ষ্ঠানাদি স্বল্লাযু মানব- 
জীবনে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়_ 
ছিতীয়তঃ, শান্ত্রোত অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত- 
গণের সর্বদা মতৈক্য না হওয়ায় সাধারণ 
লোককে বিশেষ অদ্দুবিধা ভোগ করতে হয়_ 
আবার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত শরন্ধা পরিণামে শ্রদ্ধা- 
জডতায় পরিণত হয়। সর্বোপরি কেবলমাত্র 
শান্ত্রোক্ত যক্জাদি অনুষ্ঠান কখনই মোক্প্রাপ্তির 
সাধন হতে পারে নাপ্্থা হেতে অদৃঢা 
যজ্ঞরূপাঃ।” 

এভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে 
পাই যে, লোকবাসন! দেহবাসন] ও শাস্তা- 
বাসন! থাকলে মান্ষ কখনই প্রকৃত জ্ঞানের 
-'মুক্তির' অধিকারী হতে পারে না। মুক্তি- 
কোপনিষ তাই বলেছেন, ণলোকবাসনয়া 
জস্তোঃ শান্ত্রবাসনয়াপি চ। ফ্েহবাসনয়] জ্ঞানং 
যথাবক্পৈব জায়তে ॥* 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে-যাসনার স্বরূপ, 
তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানাই তে! যথেষ্ট 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 
নয়। এই বাসনার নিরৃত্তি হয় কিরূপে? 
অবয়বী পদার্থেরই বিনাশ হয় | কিন্ত বাসনার 


তো সেব্প ইন্দ্রিয়গ্রান্থ কোন অবয়ব আমরা 
অনুভব করি না; সুতরাং অবয্ববহীন বাসনার 
“বিনাশ কথাটিও অর্থহীন। তছ্ুত্তরে বল! 
যায় যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক । কেননা 
ব্রতাদি পালনের সময় উপবাস জাগরণাদি 
বিধি পালন করি অর্থাৎ সাময়িকভাবে ক্ষুধা- 
নিজ্রাদ্দির ভব ত্যাগ করি। উপবাস অর্থাৎ 
ভোজনেচ্ছাতাগ, জাগরণ অর্থাৎ নিদ্রাত্যাগ-- 
এস্থলে ইন্দরিয়-গ্রাহথ স্থল অবয়ব না থাক সত্বেও 
যদি ত্যাগ সম্তব হয় তবে “বাসনার' ক্ষেত্রেই 
বাহবে না কেন? প্রথমোক্ত ব্যাপারে অন্ন- 
ব্যজন-শঘ্যাদি স্তুলবিষয় ত্যাগের ন্যায় বাসনার 
ধবষয়সমূহ' তাগ করা চলে। আবার 
ক্ষুধানিদ্রীদিত্যাগে সহায়তা করার জন্ম যেমন 
ভজন, পাঠ, পৃজাদি বিকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা হম, “বিষয়-বাসন1”-ত্যাগস্থলেও তেমনি 
ভগবদভরাগ, মৈত্রাদি অমল বাসনা প্রভৃতি 
দ্বারা চিত্ের উপলালনের ব।বস্থা করা সম্ভব । 

বশিষ্টদেব বাসনাক্ষয়ের ছয়টি সোপান ব! 
ক্রমের কথ! বলেছেন । তার মধ্যে প্রধান ছুটি 


হল-(১) বিষয়-বাসন1-ত্যাগ ৬২) মানস- 
বাসনা-ত্যাগ। 
বিষয়-বাসনা! কিনা বিষয়-সংসগজনিত 


বাসনা । বিষয়সংসর্গহেতু জাত দণ্ত-দর্প-মমন্ত্ব- 
অভিমান-অহঙ্কারাদি আদুরী সম্পদকে বিষয়- 
বাসন বলতে পারি। শ্রীমন্তবগীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন £ 
প্ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষংপজায়তে। 
সঙ্গাৎ দঞ্জায়তে কামঃ কামাঞ্ ক্রোধোই- 
ঢু ভিজ্ঞায়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ| 
স্মতিত্রশাদ্‌ বৃদ্ধিনাশে বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্যতি ॥ 
২য় অধ্যায়ঃ ৬৪1৬৫ 


নির্বাসনা ₹ও 
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অর্থাৎ “বিষয়-চিন্তা থেকেই বিষয়ে আসক্তি 
আসে, আসক্তি থেকে আসে কামনা ; কামন! 
প্রতিহত হলেই ক্রোধ; ক্রোধ থেকে জন্মায় 
মোহ (অবিবেক); মোহের পর আসে 
স্মৃতিবিভ্রম, তারপর ঘটে বুদ্ধিনাশ ; শেষে 
মানুষ একেবারে পশ্ত হয়ে যায়'_-( সৎপ্রসঙ্গ, 
১ম খণ্ড, পৃঃ৪৩)। বিবেক-বিচারাদি দ্বার! 
এই বিষয়-বাসন! ত্যাগ করতে হয়। সাধুসঙ; 
স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিবেক-বিচার জাগ্রত করার 
প্রকৃষ্ট উপায়। 

ভোগ্য বিষয়ের কামন| করা কালীন মনে 
যে অতি সৃক্ষম অথচ অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার জদ্মে 
সেটিই মানসবাসনা, নামে প্রসিদ্ধ । মানস- 
বাসনা পরিত্যাগ করলে মন তার প্রধান 
অবলম্বন হারায়, বৃত্তিশৃন্য হয়ে পডে। কিন্তু 
মন সম্পূর্ণকূপে আলম্বনহীন বা বৃতিশূন্ম সহজে 
হতে পারে না। তাই মানসবাসন1-তযাগের 
সহজ উপায় হল মৈত্রযাদদি অমল বাসনা গ্রহণ। 
পাতগ্রল যোগসুত্রে বলা হয়েছে--“মৈত্রা- 
করুণামুদিতোপেক্ষাণাং . সুখহুঃখপুণ্যাপুণা- 
বিষয়াণাং তাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ত (১1৩৩ )। 
অর্থাৎ সুখিতের প্রতি মৈত্রী, হুঃখিতের প্রতি 
করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা, পুণ্যহীনের 
প্রতি ওদাসীন্য পোষণ করলে চিত্ত প্রসন্ন 
থাকে। 

রাগ-ঘ্বেষাদিহেতুই চিত্ত কলুষিত ক 
অপ্রসন্ন হয়। রাগ কি? সুখের প্রতি 
অত্যন্তাসক্তি হেতু মনে সুখলাভেচ্ছান্প যে 
বৃত্তির উদয় হুয় সেইটিই রাগ । আর যখন 
চিত্তবৃতি হুঃখের অনুশায়িনী হয় অর্থাৎ “হুঃখ 
যেন আমাকে ভোগ করতে না হয়'-_ এরূপ 
আকার ধারণ করে তাকে বলা হয় দ্বেষ। 
অবিমিশ্র সুখলাভ ব! সর্বহঃখনিবারণ মান্নষের 
পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় রাগঘেষাদিজনিত অপূর্ণ 


হও 


বাসনা চিত্তকে কলুষিত করে। কিন্তু সুখিতের 
প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করলে অর্থাৎ অপরে যে 
সুখ অনুভব করছে তা” যেন আমার নিজেরই 
হয়েছে ভেবে অপরের সুখে সুখী হলে সুখ- 
বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি কা রাগ নিবৃত হয়। 
ভুঃখবিষয়ে দ্বেষও অনুরূপভাবে নিবারণ করা 
যাম। আমাকে যে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে 
অপরে যেন সেরূপ দুঃখ ভোগ না করে__এব্প 
ভাবলে অথবা অপরের দুঃখে আন্তরিক 
ছঃখবোধ করলে মনে যে দয়া বা করুণার 
উদয় হয় তার ফলে “দ্বেষ'ভাব দূর হয় ও 
রাগ-দ্বেষাদি দ্বার! বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় চিতহুদে 
তরঙ্গ ওঠে না, চিত্ত প্রসন্ন হয়। শান্তর তাই 
বলেছেন, *শুভাস্তভাভ্যাং মার্গাত্যাং বহস্তী 
বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্বেন যোজনীয়। 
ওভে পথি ॥* শুভ এবং অশুভ উভয় পথেই 
বাসনানদী প্রবাহিত হয়। পৌরুষ-প্রযত্্ 
সহকারে এই বাসনা-নদীকে শুভপথে পরি- 
চালিত করাই মানুষের কর্তব্য। 

মৈত্র্যাদি অমল বাসনা সহায়ে মলিন 
বাসনাগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তখন 
এই বাসনাকেও পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র 
চিন্মাত্ত বাসনা নিয়ে-চৈতন্যেরই বাসনা- 
পরায়ণ হয়ে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরলাভের 
বাসনা নিয়ে থাকতে হয়। পুনর্জন্মের বীজ- 

ংসকারী এই বাসনা শুদ্ধ বাসনা, এতে 
কোনও ক্ষতি হয় না, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ_৩য় সংখ্যা 


বলতেন, “মি খারাপ জিনিস, অমন হয়, কিন্তু 
মিছরীতে বরং উপকার হয়; হি শাক 
শাকের মধো নয়”_তেমনি ভক্কি-কামনাও 
ঠিক কামনার 'মধো লয় | 

সবশেষে জীব যখন ব্ব-স্বরূপ উপলব্ধি 
করে, যখন ব্রহ্ষবিদ ব্রদ্মেব ভবতিঃ তখন আর 
কোনে বাঁসনাই থাকে না, অবশ্য অবতার- 
পুরুষ বা ঈশ্বরকোটির কথা স্বতন্ত্র, কারুণা- 
ও প্রেমপরবশ হয়ে তার! লোককল্াণার্থে 
অবতীর্ণ হবার জন্য সামান্য কামনা হেচ্ছায় 
রেখে দেন। তবে সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে 
মলিন বাসনা পরিতাশগের জন্ম প্রয়োজন শুদ্ধ 
বাসনা | পরিশেষে তাও পরিত্যাজা ; এই ছু 
তত্বটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম ভাষায় বলা 
যায 'একটি কাটা দিয়ে আরেকটি কাটা তুলে 
শেষে ছুটিই ফেলে দিতে হয়। জ্ঞান- 
অজ্ঞানের পারে যেতে হবে।' শুভাশুভ সকল 
ৰাসনাকে সম্পূর্ণ নি:শেষও করতে হবে ভূষ্ট 
বীজের ন্যায়, নতুবা বিন্দুমাত্র বাসন! থাকলে 
শরীরধারণ করতেই হবে। 

শ্রীপ্রীমায়ের অমৃতময়ী উপদেশবানীর 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই ছুরূহ সাধনার 
ইঙ্জিত--“ভগবানের কাছে কোন্‌ জিনিসটা 
প্রার্থনা করতে হয় ?'.."এক কথায় বলতে 
গেলে, নির্বাসন প্রার্থনা করতে হয় কেনন! 
বাসনাই সকল দুঃখের মূল আর মুক্তিপথের 
অস্তরাঁয় |” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা ) 


বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্বামীজীর জন্মোৎসব 


গত ২৮শে ফেব্রুআবি কলিকাতায় ১৫১ নং 
বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি 
কর্তৃক “ামী বিবেকানন্দ স্মতিমনির'-এ 
স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮তম জন্মোৎসব 
অন্ুঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীম্মজয়কুমার মুখোপাধ্যায় । 

সোসাইটির সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্ন 
সকলকে স্বাগত সম্ভীষণ জানাইবার এবং 
সেক্রেটারী শ্রীপ্রকাশচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় 
সোসাইটির কার্যবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী 
শুদ্ধসত্বানন্দ ও অধাক্ষ অযিয়কুমার মজুমদার 
স্বামীজীর হ্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক 
সমাজ্চিস্তার কথা আলোচনা করেন । পরে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পভাপতির 
ভাষণে বলেন 

“ীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ 
তম জন্মোৎসবের সভাপতিরূপে আমি প্রথমেই 
তার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করি। আপনাদের সঙ্গে একত্র 
হয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ ধার! আমাকে 
দিয়েছেন স্বামীজীর পুণাস্মৃতিতে নিবেদিত 
সেই বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্তৃপক্ষকেও 
আমি আতন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ।... 

প্ৰামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের এই 
পুণা মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ--বড় বড 
ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগধর্মের প্রচারক্ষেত্র | 
স্তার এ উক্তির মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন নেই 
তার প্রমাণ তিনি নিজে । উনবিংশ শতাব্দীতে 
আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে 
আবির্ভূত তার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ এবং তিনি 


শ 


নিজে নৈরাশ্যক্ষুদ্ধ ও ভিমিরপক্ষে নিমজ্জিত 
গোট! জাতিকে যেভাবে আত্মস্থ হতে সাহায্য 
করেছিলেন, ইতিহাসে সেরূপ নজির খুব বেশি 
পাঁওয়া যায় না। নিভাঁক ত্যাগত্রতী সাধনার 
মাধ্যমে তারা যে ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্ধি 
করেছিলেন তারই ফলঘব্ধপ বিংশশতাব্দীর 
মধ্যভাগে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনত। | 

“স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে 
মহাকরমী, মহাযোগী ও মহাত্যাগী। এমন 
ছূর্পভ আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ধে কেন পৃথিবীর 
ইতিহাসেও মুষ্টিমেয় । মাত্র ৩৯ বৎসরের 
জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন 
সে-কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই 
্ল্পস্থায়ী জীবনে তিনি শুধু পরাধীন দরিক্ত 
ভারতকেই শক্তি ও যুক্তিমন্ত্রে উদ্বন্ধ করে 
যাননি- গোটা পৃথিবীর জনসমাজের কাছে 
পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন ভারতের সনাতন ধর্মের 
ত্যাগ তিতিক্ষা ও মুমুক্ষার বাণী। তিনি 
ছিলেন সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসী। একক 
প্রয়াসে তার এ বিশ্ববিজয় একেবারে রূপকথার 
মত। 

“আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের 
সর্বাপেক্ষা বড শিক্ষা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম 
আমাদের ভগবান, দেশ ও মানুষএই 
তিনটিকে এক করে দেখতে শেখান। ভগবৎ- 
প্রেমকে কি করে দেশসেবা ও মানবকল্যাণের 
সঙ্গে সম্মিলিত করতে হয় তার জলস্ত উদাহরণ 
স্বয়ং বিবেকানন্দ | তার প্রচারিত মতবাদ 
ইতিহাসের কোন পরিত্যক্ত বস্ত নয়, আমাদের 
বর্তমান ও ভবিষ্ততের উপর সে মতবাদের 
প্রভাব অপরিসীম । ভবিস্তদৃত্রষ্টী স্বামীজী 


১৬২ 


মানবসমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সব উক্তি করে 
গেছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই সে-সব উক্তির 
যৌক্তিকতা! আমরা! উপলব্ধি করছি। 
“আমাদের স্বাধীনতা-অর্জনের ৪৫ বৎসর 
পূর্বে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। অথচ 
ভারতের স্বাধীনতা ও তার সুমহান ভবি্ুৎ 
সপ্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। তাই এ 
অভী:-মস্ত্রের সাধক উদ্দাততক্ে দেশবাসীদের 
বলতে পেরেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বর্ধ 
ধরিয়। সেই পরম জননী মাতৃভূষি যেন 
তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য 
অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ধ ভুলিলে 
কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা 
ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত--- 
তোমার স্বজাতি- সর্বত্রই তাহার হুত্ত, সর্বত্র 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন |” 
স্বামীজীর ভবিষ্য্থানী অনুসারে এই সময়-সীমার 
মধ্যেই কি আমরা স্বাধীনতা! পাইনি ? 
“স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল 
সুগভীর আস্থা | তিনি বলেছেন_-“বিশ্বাস কর, 
বিশ্বীস কর ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, 
সাধারণ এবং দরিদ্র ব)ক্তিরা সুখী হইবে আর 
আনদ্দিত হইবে । তোমরাই তাহার কার্য 
করিবার নির্বাচিত যশ্্র।' গত ২২ বৎসরের 
যাধীন ভারতে আমরা স্বামীজীর এই সুগভীর 
বিশ্বাসের মর্ধাদা রক্ষা করে চলতে পেরেছি 
কি না সে কথ! আমাদের ভেবে দেখতে হবে । 
“মাজে ও রাষ্ট্রে শু্রশক্তির অভ্যুদয় 
স্বামীজী স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন । তাঁর 
এই শুদ্রশক্তি আজকের নির্যাতিত শ্রমিক 
ও কৃষক সমাজ । এই এঁতিহাপিক অভ্যুদয়কে 
তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এই 
অভু]দগ্পের মধ্যেই দেখেছিলেন মানবসমাজের 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_ওয় সংখ্যা 


মহামুক্তি। 

প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন ছিল 
স্বামীজীর অন্যতম জীবনব্রত। তিনি প্রায়ই 
বলতেন যে এমন দিন আসবে যখন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের কোন ভেদরেখা থাকবে না। 
তার মতে সার্বজনীন মানব-সত্যের উপর 
প্রতিঠিত সনাতন ধর্মের মধ্য দিয়ে এই মহা- 


মিলন সম্ভব হয়ে উঠবে | এ বিষয়ে ভারতের 
একটি বড় আধ্যাত্বিক ভূমিকা আছে-- 
এই ছিল তার বিশ্বাস। তার সে বিশ্বাসের 


কতখানি মধাদা আমরা রাখতে পেরেছি সে 
কথা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। 
“তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “ভারতবর্ধ যদি তার 
ভগব্দ-জিজ্ঞাসাকে অব্যাহত রাখে তে! তার 
মৃত্যু নাই। যদি সে রাজনীতি বা সামাজিক 
তঘর্ধে ডুবে যায় তার স্বৃ্যু নিশ্চিত |” আমরা 
আজ অন্যান্য দেশের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে 
রাজনীতি ও সামাজিক সংঘর্ষের পথ বেছে 
নিয়ে সেই মৃত্যু বরণ করতে চলেছি কিনা 
একথা গুণী জনের বিচাধ। দেশের দরিদ্র; 
নিরক্ষর, নিধাতিত মান্বষের কল্যাণ ছিল 
স্বামীজীরও জীবনব্রত--তবে সেটা সংঘর্ষের 
পথে নয়, আধ্যাত্মিক শুভবুদ্ধির উপর প্রতিষ্টিত 
মহামিলনের পথে । স্বামীজীর এই কর্মনীতি 
মহাত্স! গান্ধীর উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। স্বামীজী-প্রদগিত সেই পথ থেকে 
বিচ্যুত হলে বিশ্বের মানবসমাজকে শোনাবার 
মত কোন আধ্যাত্মিক বাণী কি আমাদের 
অবশিষ্ট থাকবে 1*"*** 
সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করন 
শ্রীনীলমণি পাল এবং সভান্তে ধন্যবাদ জানান 
সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন । 


সেষে, 


বলে বুবি, 


তোরা, 


মায়ের, 


তার যে 
এমন, 
মেষে 


বলে, 


প্রেমের ঠাকুর 


[ গান] 
শ্রীপ্রীতীশ মিত্র 


এসেছে প্রেমের ঠাকুর 
দেখবি যদি আয় চলে । 

হালে, কাদে, থির হয়ে যায় 
আপন মনে কি বলে ॥ 


আমার কথা শোন্‌, 

ওরে ওরে বিশ্বজন, 

মা নামটি বীজ-মন্ত্র করে 
কাম কাঞ্চন যা দলে ॥ 


মা যে জগৎ-তারিণী, 

জীবধাত্রী, পালিনী, 

পায়ের ছোয়ায় তরে যে যায় 
ছুঃখী, তাপী, সকলে ॥ 


পূজা বোঝাই ভার, 

দেখি নাই তো আর, 

মায়ের পূজার ফুলের ডালি 
আপন অঙ্গে দেয় ঢেলে ॥ 


টাকায় কিবা হয়, 

অনার মাটি বৈ তো নয়। 

এই না বলে? টাকা মাটি 
অগাধ জলে দেয় ফেলে ॥ 


তাই, 


অন্যু 


মুখে 
বলে, 


এমন 
যেমন 
তার 


নারীর আসল রূপ-_ 

সে যে জননীন্বরূপ, 

আপন জায়ার পায়ে লুটায় 
জগৎ-জননী বলে ॥ 


কাউকে চেনে না, 

সদাই মা, মা, মা। 

মা যদি নাদেয় দেখা তো 
জীবন বিফলে ॥ 


কে দেখেছিস আর, 
রামকৃষ্ণ অবতার । 
ভাবের €শষ পেতে মহা” 
যোগীর মাথ! যায় টলে ॥ 


সমালোচনা 


গীতায় শ্ীরামকষ্-_ বিজয়গোপাল । 
প্রকাশক-শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২ নন্দন 
বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্টা ১৮৩, মূল্য 
চার টাকা । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমত্তগবদগীতার মূর্তবিগ্রহ। 
গীতোক্ত সমলোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চন শ্রীরাম কৃষ্ণ-জীবনে 
“টাকা মাটি মাটি টাকায় অভিনবভাবে 
বূপায়িত। “দশবার গীতা গীতা” বললে য! 
হয় তা-ই গীতার' সার। অর্থাৎ “ত্যাগী” । 
হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা 
কর ।”-শ্রীরামক্ষ্ণদেবের এই অম্ৃতবাঁণীর 
মাধামে সমগ্র গীতাগ্রস্থের মর্জবাণী মানুষের 
হৃদয় স্পর্শ করে। 

গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ' পুম্তকখাঁনিতে গীতার 
বাণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মিল, ভাবগত 
এক্য, উভয়ের তাৎপর্য সুপরিস্ফুট | প্রকাশ- 
ভঙ্গী সহজ সরস। তক্তগণের হাতে দিবার 
উপযোগী গ্রন্থ । 


শেষরশ্মি-বিজয়গোপাল | প্রকাশক-_ 
শ্রীনারায়ণ সাহ1, ২ নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকতি] 
৪। পৃষ্ঠা ৮৭ ; মূল দুই টাকা। 

“শেষরশ্মি' কবিতা-গ্রন্থ | গ্রন্থকার শিক্ষক- 
কবি। বহু বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তিনি 
জানেন ছাত্রজীবনে কিরূপ কবিতা ভাল লাগে 
এবং কি প্রকারের কবিতা তাহাদের সম্মুথে 
উপস্থাপিত করা প্রয়োজন । ব্রিশটির বেশী 
কবিতা এই পুস্তকে পবিবেশিত, সবগুলিতেই 
ভাব ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য বিদ্যমান । বয়স্ক 
ব্যকিগণেরও পুস্তকখানি ভাল লাগিবে, বিশেষ 
করিয়! ভক্তিরসাত্বক কবিতাগুলি। 


গীতিক্প1_-বিজয়গোপাল। প্রকাশক-- 
শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২, নন্দনবাগান স্ট্রীট, 
কলিকাতা ৪| পৃষ্ঠা ৬৩7 মূল্য এক টাকা। 


৬০টি গানের সমর্ি 'গীতিরূপা”। ভাবা, 


ভাব ও ছন্দ বেশ সুন্দর । গানগুলি পড়িয়া 
খুব ভাল লাগিল, তবে রসোতীর্দ কিনা গায়ক" 
কণ্ঠে ধরা পড়িবে। 


তন্্র-পরিচয় £ সত্যবান| লিপিকা, 
৩০১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৯২ ; 
মূল্য সাত টাকা । 


তগ্্-পরিচয় গ্রস্থখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে! 
বিরাট তশ্রশান্ত্রের সহিত পরিচত হওয়া বনু 
অধায়ন-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি এই গ্রস্থে পাঁচটি পর্বে 
আলোচিত হইয়াছে ; শক্তিপূজা ও তন্ত্রমতের 
প্রাচীনতা ও বিস্তার; শক্তির উপলন্কি ও দেহ- 
তত্ব” শক্তির রূপকল্পনা, শক্তিপূজা-পদ্ধতি বা 
প্রাণতত্ব, দেবী দুর্গা। এতদ্বাতীত পরিশিষ্ট 
আলোচিত বিষয় ২ শ্রীপ্রীচণ্তী সপ্তশতী-পাঠের 
রহষ্য ও শ্রীশ্রীদশমহাবিগ্যা-রহস্ | 

ছুবূহ বিষয়বন্তকে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ 
করিবার কৃতিত্ব গ্রস্থমধ্যে রহিয়াছে । ধাহাদের 
তত্ত্রসম্বন্ধে জানিবার অনৃসন্ধিংসা আছে, তাহারা 
পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন । 


ধর্মপরিচয় ২ শ্রীকষ্চচন্দ্র লাহিভী। 
শ্রীবিজয়কুঞ্ণ প্রকাশনী, ৮১বি, সীতাকাম ঘোঁষ 
স্ট্রট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১১২) মূল্য চার 
টাকা। 

ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, বর্তমানে মানুষের 
ধর্মভাবের কতখানি প্রয়োজ নীয়তা-_ এই উভয় 
দিকে দৃ্টি নিবন্ধ বাখিয্া গ্রন্থথানি রচিত 
হইয়াছে মনে হয়! গ্রন্থকাবের প্রচেষ্টাও 
অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এরূপ মনে 
করিলে ভুল হইবে না। ধর্মের উৎপত্তি ও 
বিভিন্ন ধর্ম, হিন্দুধর্মের বিবর্তন, বৌদ্ধধর্ম, উজৈন- 
ধর্ম, শিখধর্ম, কন্ফিউসিয়াসের ধর্ম, জোরাথুস্্রীর 
ধর্ম বিভিন্ন পরিচ্ছেদ্দে আলোচিত বিষয়গুলি 


সুলিখিত। 


শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ 
(৯.৩, ৭০) সোমবার, শুভ শুক্লা ছিতীয়ায় 
ভগবান অ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ/ জন্ম- 
তিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ত্রাঙ্মমুহূর্তে 
মঙ্জলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, পূর্বাহে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পুজা, হোম 
প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচপ্তীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও 
্রশ্রীরামকঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহত্র সহস্র ভক্ত নরনারী 
মঠে সমাগত হইয়! শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপস্সে ভক্তি- 
অর্থয নিবেদন করেন | প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত 
হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

অপরাহে যঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ | বক্তা 
ছিলেন স্বামী ভাগ্াশন্দ, স্বামী বুধাননশ ও 
ডক্টর নরম্যান আডম্স। 

সভারস্তে স্বামী ভাস্তানন্দ ও চিকাঁগে! 
কেন্দ্রের ব্রহ্গচারিগণ কর্তৃক শান্তিপাঠ ও 
স্বামী তপনানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত 
হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর 
আলোচন। শুরু হয়। 

স্বামী ভাঙ্তাশন্দ বলেন, “বর্তমান ঘুগ শত- 
সমস্যাজর্জরিত | এ সব যযস্বারই সমাধান 
রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে । 
পাশ্চাত্য 'মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণীগুলি 
সর্বাধিক প্রভাবশীল তাহা হইল : ভগবান 
লাভের প্রচেষ্টা চাই--তাকে দেখা যায়; 
মানুষ স্বন্ধপতঃ ভগবান--জীব আসলে শিবই ; 
্রন্মাণ্ডের অস্তনিহিত একত্ব-্রক্গাদিস্তস্বপর্যপ্ 
ঘবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই নিয়মাধীনে, 


ভগবানের দুর্টিতে সবাই সমান; সর্ব-ধর্ম" 
সমন্বক্স-মত ধর্ম নয়, মত বন, বিভিন্ন পথমাত্র, 
লক্ষ্য সব পথেরই এক ।” স্বামী বুধানন্দ 
বলেন, ্শ্রীরামকৃঞ্জ “চির-উন্মদ প্রেমপাথার' | 
আমরা শ্রীরামকৃষ্কের চরণে আসতে পারি না, 
তিনিই তাঁর প্রেমে আকর্ঘণ করে নেন 
আমাদের । তার এই প্রেম ছিল প্রথমে ঈশ্বরা- 
ভিমুখী ; বাল্যকাল থেকেই তার প্রকাশ দেখ! 
যায়, দক্ষিণেশ্বরে দেখ। যায় তার বিপুল উচ্ছাস 
এমা দেখা দে? ব'লে কেঁদে কেঁদে মাটিতে 
মুখ ঘষছেন; মাকে পেলাম না ব'লে দেহত্যাগে 
উদ্যত হচ্ছেন | মাকে পাবার পর এই প্রেমই 
ছুটলে। মানবাভিমুখী হয়ে, তখন যানবকল]াণ 
সাধনের যন্ত্র্বক্ূপ যুবক ভক্তদের জন্য দক্ষিণেশ্বরে 
কৃঠির ছাদের ওপর উঠে কীদছেন, “ওরে তোরা 
সব কে কোথায় আছিস আয়রে! শ্রীরাম- 
কৃষ্ণভক্তগণকেও হতে হবে মাঁনবপ্রেমিক |” 

ড্টর নরম্যান আঁডাম্স বলেন £ “মানব- 
জাতিকে আজ একসৃত্রে গ্রথিত হতেই হবে। 
সে সূত্র দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । খৃষ্টান, 
মুসলমান প্রভৃতি মতেও সাধন করে তিনি ধর্মের 
মধো ও মানুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে 
গেছেন ।” 

জামী রজনাথানন্দ সভাপতির ভাষণে 
বলেন, “শ্রীরামকৃঞ্জ মানৃষের কাছে প্রেমের 
বাণী, মিলনের বাণী রেখে গেছ্ধেন। তিনি 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, 
রোমা রেশলার ভাষায় তিনি ছিলেন বিশ্বাত্বা | 
শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তত্বালোচনার কথা বলেননি, 
জোর দিয়ে গেছেন সত্যকে জীবনে ব্বূপায়িত 
করার প্রচেষ্টার ওপর | ভারতকে আহ্র তার 
বাণী অনুধাবন করতে হবে, জাতীয় জীবনে 


১৬৬ 


রূপায়িত করতে হবে; কেবল দৈহিক ও 
বৌদ্ধিক উৎকর্ষ নয়, সেই সঙ্গে আধ্যাত্বিক 
উৎকর্ধ সাধনের অন্মও সমানভাবে সচেষ্ট হতে 
হবে| যে অদ্বয় মহান সত্য বিশ্বের সর্বত্র 
ওতপ্রোত, তার বিভায় অনুরঞ্তিত করতে হবে 
জীবনের সবকিছুকে 1” 

রাত্রে শরত্রীদশমহাবিগ্যার পৃজা, শ্রীশ্রীকালী- 
মাতার বিশেষ পৃজা ও হোম হয়। রাত্রি- 
শেষে পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরাননাজী 
মহারাজ ১৫ জনকে সম্নাসব্রতে ও ১৯ জনকে 
ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ধ 

আনতে ঘৃিবাত্য। বিপর্যস্তদের দেব 
গুণট;ব জেলার কুরথালার ঘুর্ণিবাত]-বিপর্যপ্ 
জনগণের জন্য চিরালায় ৭০টি বাসগৃহের একটি 
নৃতন কলোনী, একটি বিগ্ভালয়ভবন এবং একটি 
কমুনিটি-হল মিশন কর্তৃক নিগ্নিত হইয়াছে। 
গত ৭ই ফেব্রুমারি, ১৯৭০ কলোনী ও ভবন- 
গুলির উদ্বোধন-কার্ধ সুসম্পন্ন হয়। 


লখনৌ সেবাশ্রমে পলিক্লিনিক 
গত ১৮ই ফেব্রুমারি, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বারেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নব- 
নিমিত বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন 
করিয়াছেন : এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 
আয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘের 
প্রায় ১৫০ জণ মন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
উপস্থিত থাকিয়! আশ্রম-প্রাঙ্গণকে কয়েকদিন 
আনন্দমুখরিত করিয়। রাখিয়াছিলেন। 
কার্যবিবরণী 
কনখল রামকৃষ্চ.মিশন সেবাশ্রমের ৬৭তম 
বর্ষের (এপ্রিল ১৯৬৮ হুইতে মার্চ ১৯৬৯) 
কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_ওয় সংখ্যা 


এই সেবাশ্রম হিমালয়ের পাদদেশে হরি- 
দ্বারের নিকটে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং 
পবিত্র পরিবেশে অবস্থিত | রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রাচীন সেবাশ্রঘগ্জলির অন্যতম কনখল সেবা- 
শ্রমটি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ- 
কালেই ১৯০১ খুষ্টাব্দে প্রতিঠিত হয়| ১৯১১ 
খু্টাবে ইহা রামকৃষ্জ মিশনের সেবাকেন্দ্রবূপে 
অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। 

সেবাশ্রমের প্রধানতঃ দ্বইটি বিভাগ ২ ইন- 
ডোর ও আউটডোর | 

ইনডোর হাসপাতাল £ আলোচ্য বর্ধে 
&*টি শয্যাযুক্ত অস্তবির্ভাগীয় হাসপাতালে মোট 
১.৪৮১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ কবে, তন্মধ্যে 
নৃতন রোগীর সংখ্যা ১,৪৫৩ । বর্ধশেষে ১,২৯৯ 
জন রোগমুক্ত হইয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়! 
যায় এবং ৪৮ জন চিকিৎসাধীন থাকে | গড়ে 
দৈনিক ৪৪ «টি শয্যা বোগীদের দ্বারা অধিকৃত 
থাকে । অন্তবির্ভাগে ২১৭টি অন্ত্রচিকিৎস! 
করা হয়। 

আউটডোর ভিসপেল্সারী £ আলোচ্য বর্ধে 
বহিবিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্য 
১,২৬১৪৫৭ ( নৃতন--৩৫০২৪৩ )) অন্ত্রচিকিৎসা 
৫২৯৮) দস্তচিকিৎসা ১৯৪১ চক্ষু এবং কর্ণ- 
নাসিকা ও গল চিকিৎসা ৩১৯৪৬ । 

ল্যাবরেটরিতে ৬৮৩৬টি স্পেসিমেন পরীক্ষা 
করা হয়। ইলেক্ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎ- 
সিতের সংখ্যা ৪৫১। এক্স-রে বিভাগে 
১,২৯৭টি এক্স-রে তোল৷ হয়। 

্রন্থগারে ৪,৩৫৪ খানি পুস্তক আছে, ৫টি 
দৈনিক ও ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা রাঁখা হয়। 

মন্দিরে প্রতিদিন পৃূজাদি এবং একাদ শীতে 
রামনাম অহুষিত হইয়া থাকে। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং অন্ান্ম পুণ্য 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


তিথিগুলি সুষুভাবে উদযাপিত হয়। 

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কনখল সেবাশ্রম 
জাতিধর্মনিবিশেষে আর্ত নারায়ণের অকুষঠ 
সেবায় রত। হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃ- 
ক্ষেত্রের সাধুসন্তগণশ পীভিত অবস্থায় এখান্ে 
সুচিকিৎসা ও দেবা যত্ব লাভ করিয়া থাকেন; 
যুগাচার্য স্বামীজীরই নির্দেশে পুণ।ভূমি কনধলে 
সেবাশম স্থাপিত হইয়াছিল । 

উৎসব-সংবাদ 

করিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন কার্ধনির্বাহক 
সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জানুআরি স্বামী 
বিবেকাননের ১০৮ তম জন্মতিথি উৎসব পৃঙ্জা, 
পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বি হরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে । 

এই উপলক্ষে গত ২০শে ফেব্রুআরি 
শুক্রবার অপরাহে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন 


বিবিধ 


উতৎসব-সংবাদ 

চাদ্পুরন্থ শ্রীশ্রীরাযকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান 
শ্রীরবামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎপৰ এই বৎসর ১লা 
হইতে ৪ঠ1 জাহুজারি পর্যন্ত সাডম্বরে অন্থুিত 
হইয়াছে । ১ল! জান্থআারি ভগবান রামকৃষ্ণ 
দেবের, রা জানুআরি শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর, 
ওর! জান্বমারি স্বামীজীর পৃর্জা, হোম এবং 
প্রসাদবিতরণ করা হয়। এ তিন দিবস 
অপরাত্ ৪ ঘটক হইতে রাত্রি ১০ ঘটিক] পর্যস্ত 
ভগবান রামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমান্তাঠাকুবাণীর 
এবং স্বামীজীর লীলাপ্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়। ৪ঠ] 
জানুআরি মহোৎসব অন্থঠিত হয়। তদুপলক্ষে 
প্রায় সাড়ে পাচ হাজার স্ত্রীপুরুষ ভক্তব্ন্দ 
বিয়া! খিচুভডি ও মিহাল্স প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


বিবিধ লংবাদ 


১৬৭ 


আশ্রমের ভক্তগণের প্রচেষ্টায় একটি 
আলোচনা-সভ1 আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব 
করেন ফরিদপুরের জেলা জজ মাননীয় ইকবাল 
হোসেন চৌধুরী সাহেব এবং প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ডাঁঃ মহানামব্রত 
ব্র্ষচারী | রামরুষ্খ মিশন পরিচালিত 
মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ প্রথযে স্তব 
পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পরে 
সঙ্গীতাদির পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ডাঃ প্রফুল্পকূমার 
রায় ও শ্রীত্রিবেদী। ইহাদের এবং ডাঃ 
মহানামব্রত ব্রহ্গচারী ও সভাপতি মহাশয়ের 
ভাঁষণ খুবই মর্মস্পর্শী হয়। ফরিদপুর বামকৃষঃ 
মিশন আশ্রমের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন কার্ধনির্বাহক সমিতির সভাপতি 


রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র। 
লংবাদ 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, 
বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট ও হৃবিগঞ্জ 


হইতে ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন। 
শঙ্কর মঠের স্বামী জ্যোতীশ্বরাণ' গিরি, 
নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ফোগদানন্ৰ, 
ঢাকা মঠের ব্রহ্মচারী দেবত্রত, বাগেরহাট 
আশ্রমের ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতনু, হবিগঞ্জ 
মিশনের হরিবোল ব্রহ্মচারী এবং কুমিল্ল| 
আএমের কান মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। 

তোপাল রামকৃষ্চ আশ্রমের উদ্যোগে 
ষুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম 
জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুঠিত হইয়াছে। এই 
উপলক্ষে গত ৩০শে জান্ুআারি পৃজা, পাঠ, 


১৬৮ 


হোম ও ভজনাদি অনুঠিত হয়। ১লা ফেব্রআারি 
দরিদ্রনারায়ণ-সেব| হয়ঃ ১৫০০ জন পরিতোষ 
সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত 
সতায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। বক্তৃতার 
বিষয় ছিল £ “বর্তমানে জামী বিবেকানন্দের 
বাণীর প্রন্মোজনীয়তা'। 

বড় আন্দুলিয়া ঃ প্রতি বৎসরের ন্যায় 
এ বৎসরেও পবিজ্র মাথী পূর্ণিমায় পরমপুরুষ 
যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি 
উপলক্ষে বড আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে 
৮ দিন (২০শে-২৭শে ফেব্রমারি) ব্যাপী 
“গদাধরের মেলার আয়োজন করা হইয়াছিল । 
মেলার বিশেষ আকর্ণ ছিল ৮ রাত্রি যাত্রা 
প্রতিযোগিতা, হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা, বাউল 
গান, তরজা গান, প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতি। 
প্রায় ১৫ হাজাপ হিন্দু-সুদলমান-রীষ্টান 
নরনারীর সমাগমে মেলা-প্রা্ঈণ মুখরিত হইয়া 
উঠে। 

২০শে ফেব্রুমাবি বৈকাল ৩ ঘটিকায় মেলার 
উদ্বোধন করেন শ্রীসত্য চক্রবর্তী । পরে মেলার 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মেল! কমিটির সভাপতি 
কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যাযম এবং কমিটির 
অন্যতম যুগ্-সম্পাদক অধ্যক্ষ বিজয়কৃষঃ 
চক্রবততণ | 

২১শে ফেব্রুমারি বৈকাল ৪ ঘটিকায় 
আলোচনা-অনুষ্ঠানে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শমেব বিভিন্ন দিক 
আলোচনা! করেন। ২০শে এবং +১শে 
ফেব্রমাবি সন্ধ্যায় “ঘ্বামী বিবেকানন্দ' ও 
“অ্রীশ্রীমা” শীর্ষক ছুইটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
আয়োজন করা হয়। 

২২শে কফক্রমারি দিনটি “কস্তরব| দিবস 
রূপে পালিত হয়| ২৭শে ফেব্রুমারি একটি 
অনাভন্বর অনুষ্টানে কৃতী প্রতিযোগীদের পৃরষ্কত 
করা হয়। ২৫শে ফেবরুআখি এক মনোহর 
বাসস্তী-সন্ধ্যায আয়োজিত কবি-সম্মেলনে 
নদীয়ার প্রবীণ ও নবীন কবিরা মিলিত হন। 


হালিসহর-রামপ্রসাদ বিগ্ভাপীঠ প্রাঙ্গণে 
২০ ২১ ও ২২শে ফেব্রুমারি তিনদিন 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৩য় সংখা] 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-্মরণোত্সব পালিত হয়। » 

২০শে ফেব্রুতারি বৈকালে শ্রীমতী ক্ষাস্টি- 
লতা দেবী কর্তৃক শ্রীমদূভাগবত পাঠ এবং 
সন্ধ্যায় নাট্রানুষ্ঠান হয়। 

২১শে ফেব্রুআগি পূর্বাহ্ে উষাকীর্ন, 
পৃজাদির পর ধৈকালে শ্তরীসুধীরকুমার চৌধুরী 
কর্তৃক রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়| 

২২শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ 
পৃজান্তে হুপুরে দেড সহল্রাধিক ভক্ত নরনারীকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

২১শে ও ২২শে দুদিনই বৈকাল ৪ট-য় ধর্ম- 
সভা হয়। উন্ভয় দিনই সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী সম্ুদ্ধানন্দজী| ২১শে ও ২২শে প্রধান 
অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানণ 
গিরি (ভোলাগিরি আশ্রম ) ও শ্রীমুধীক্স- 
রঞ্জন দাশগুপ্ত | তাহাদেরও ভাষণ কালোপ- 
যোগী হইয়াছে] 

২১শে ও ২২শে সন্ধ্যায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দির কর্তৃক “কুরুক্ষেত্র” ও “শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ় ' 
এবং “হৈমবতী উমা” ও “সাধক রামপ্রসাদ* 
যাত্রাভিনয় হয়। উভয় দিনই যাত্রাভিনয় 
সার্থক হওয়ায় সমবেত ভক্তরুন্দ যথেউ আননা- 
লাভ করিয়াছে 

প্রতিদিন ৫1৬ হাজার ভক্ত নরনারী এই 
উৎসবে যোগদান করিয়াছে । 

নববারাকপুর- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের গত ১লা মার্চ রবিবার নিজধ্ব ভবশে 
শ্রীপ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মোসব সারাদন- 
ব্যাপী কর্মসূচীর মাধামে উদ্যাপিত হয়। সন্ধ্যায় 
আয়োজিত এক.জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী 
ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জ্যোত্তিরপা- 
নন্দ সভায় পৌরোহিতা করেন পরিষদেন্ব 
সভাপতি ডভকুটর মহেন্দ্রন্দ্র মালাকার | 

'স্থরবিতান”, খিদিরপুক্ধ : গত ৯ই 
মা অপরাহে “দুরবিতানে, এক মনোজ 
অনাডন্বর অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম. 
হংসদেবের আবির্ভাব-তিথি, উৎসব উদযাপিত 
হইয়াছে । 





দিব্য বাণী 


ক্ষীরযোগাদ্‌ বথা নীরং ক্ষীরবণ দৃশ্যতে তথা। 
আত্মযোগাদলাস্মায়মা আবদ্ধ গ্যতে মুধা ॥ ৭৭ 

নীরাগ ক্ষীরং পুথকৃকৃত্থ্য হংসো ভবতি নাগ্যথা। 
স্থুলাদেঃ স্বং পৃথক্কৃত্য যুক্ত! ভবতি নাছাথা ॥ ৭৮ 
ক্ষীরনীরবিবেকজ্ঞে! হংস এব ন চেতয়?।. 
আত্মানাঝুবিবেকজ্ঞে! যতিরেব ন চেতরঃ ॥ ৭৯ 


“অদ্বৈত হুডূতিঃ'- শঙ্বরাচার্য 


জলে ছধ মিশালে যেমন 

দেখায় তা ছুধেরই মতন, 

সেইরূপ অনাত্মাতে, অচেতন দেহাদিতে 
চৈতন্যের, আত্মার সংযোগে 

সে সকলও আত্মা বলি? সে-সবও চেতন বলি? 
ভ্রান্ত বোধ জাগে ॥ ৭৭ 

মেশা দুধ-জল হতে দুধটুকু পৃথক করিতে 
পারিলেই তবে গার “হংস' পরিচয় ; 
স্ুলদেহ-আদি হতে আপনারে পৃথক করিতে 
পারিলেই তবে জীব মুক্ত হয়ে যায়, 

নছে অন্যথায় ॥ ৭৮ 

ছুধে জলে পার্থক্য কোথায়_ 

কেবল হংসেরই আছে সে-বিবেক, অন্য কারো নাই; 
অনাত্বা দেহাদি হতে আত্মা যে পূথক--এই জ্ঞান, 
এ বিবেক আঞ্ছ যার যতি বলে তাহাকেই, 

যতি নয় অন্য কোন জন ॥৭৯ 


কথাপ্রনঙে 


ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর 


ভারতে সনাতন ধর্মে যখনই গ্রানি 
আসিয়াছে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তখনই 
তাহা দূর করিয্াছেন। কিন্তু জগতের নিয়মই 
হইল, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে। 
তাই একবার কোন অবতার বা আচার্য আসিয়া 
ধর্মকে গ্লানিমুক্ত কবিয়! যাইবার কয়েক শতাব্দী 


পরেই আবার তাহার মধ্যে মালিন্য আসিয়া ” 


দেখা দেয়, মানুষ ধর্সের মূল কথা আবার 
ভুলিয়। যায়। তাই যুগে যুগে অবতীণণ হইতে 
হয় ভগবানকে-_আমাদেরই মতো মানুষ 
হইয়া আসিয়া জীবনে বাস্তবরূপায়িত করিয়] 
দেখাইতে হয় মানুষ কেমন করিয়া ধর্মের মূল 
লক্ষা সত্যলাভের দিকে অগ্রসর হইবে । 

তবে প্রতি অবতারে তাহার একইরূপ 
জীবন দেখান না কেন, একই কথা বলেন না 
কেন? আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশের প্রকারভেদ 
থাকিলেও আদলে একই জীবন ক্ভাহারা দেখান, 
একই কথাই বলেন ; কারণ মূল সত্য কখনো 
পরিবতিত হয় না, উহ! লাভ করিধার মুল 
উপায়ও একটিই-_বহ্বিষয়ে ছড়ানো মনকে 
ফিরাইয়। আনিয়! সত্যে একাগ্র করা । তবে 
ঘুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারা 
পৰিবন্তিত হয় বলিয়া তৎকালীন জীবনোপযোগী 
হয় তাহাদের বহিজ্াবন, কিন্ত সর্বক্ষেত্রেই সে 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবানলাভ ; 
আর যুগোপযোগী চিন্তাধারায় অভ্যন্ত মানুষের 
বোধগম্য ভাবেই তাহারা কথ! বলেন, কিন্ত 
সে কথার তাৎপর্য সর্বক্ষেত্রেই এক, যাহা 
ব্যাসদেব “ভারত সাবিক্রীতে সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন £ “ন জাতু কামান ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং 


ত্যজেজ্জীবিতত্তাপি হেতোঃ। নিতো! ধর্ম: 
সুখহূঃখে ত্বনিত্যে জীবে নিত্যো হেতুরস্য 
ত্বনিতাঃ ॥৮--জীবনের সুখ-ছুঃখ অনিতা, কিন্তু 
ধর্ম নিত্য ; যে-দেহ অবলম্বনে, যে দেহের 
মধ্যে থাকিয়া, যাহার মাধামে আমরা জীবনের 
সুখ-দুঃখ উপভোগ করি তাহা অনিতা, 
কিন্তু আমর!, দেহীরা, জীবের! নিতা-_আমর। 
জন্ম-জন্মাস্তরে বহু দেহ, বহু জীবন উপভোগ 
করিয়াছি, কিন্তু দেহের বিনাশে আমাদের 
বিনাশ হয় নাই, আযাদের বিনাশ বলিয়া কিছু 
নাই-ই। কাজেই জীবনপথে সর্বদ ধর্মকে 
আকভাইয়া থাকিয়া চলিবে_ অনিত্য সুখ- 
লাভের কামনায়, লোভে, বা ছুঃখকে এডাইবাঁর 
ভয়ে, এমন কি জীবণরক্ষার জন্যও কখনে। 
কোন অবস্থাতেই নিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিও 
না। এখানে যে আসল মানুষের কথা বল! 
হইয়াছে, তাহাকে চিনিতে আমাদের কাহারো 
কোন অসুবিধা নাই, আমি বলিতে আমর! যাহা 
সকলেই বুঝি তাহাই_-কেবল স্থুলদেহটি বাদ 
দিয়া। মৃতদেহের মতে!, মাটি-জল-আলো- 
হাওয়ার মতো! যে বেছু'স নয়, যে চেতন, যে 
চিন্তা করেঃ বিচার করে, সুখ-ছুঃখ অনুভব করে, 
ঘপ্ন দেখে, সেই আমি, তাকেই জীব বলে। 
একটি দেং যখন নষ্ট হয়, স্ুলদেহ না থাকিলেও 
এই মন-বৃদ্ধি, এই চিস্তা-অনুভবাদি সবই 
আমাদের যেমন আছে তেমনি থাকে-_ সেগুলির 
সঙ্গে জড়িত থাকিয়াই আমরা আবার একটি 
নতুন স্থুলদেহে প্রবেশ করি- একটি নবজাতক 
আসে পৃথিবীতে | ইহাকেই আমরা আমাদের 
জম্মমৃতু; বলয়! ভাবি-_আসলে ইহা! স্থলদেহেরই " 
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জন্পমৃত্যু, আমাদের নয় ; যেন, গীতার ভাষায়ঃ 
পুরাতন পোষাক ছাড়িয়! নতুন পোষাক পর! । 
তফাত শুধু, আগের স্মৃতি আমাদের মনের 
উপরে থাকে না, অবচেতনে লুকাইপ্লা থাকে । 

মান্য বলিতে আমরা তাহার স্ুল দেহকেই 
এবং তাহার মধ্য দিয়া তাহার মনবুদ্ধি ও 
চেতনার যেটুকু বিকাশ দেখা যায় সেটুকুকেই 
বুঝি, সেটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধে ধারণা 
করি, তাহার ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে চাই। 
সত্যদ্রষ্টারা কিন্তু মানুষ বলিতে দেহের 
অভ্ন্তরস্থ আসল মানুষটিকেই দেখেন, দেহীকে, 
জীবকে, মনবুদ্ধ্যাদিজভিত চেতনাকেই দেখেন, 
এবং তাহার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার 
কল্যাণ-অকলাাণের পথ-নির্টেশ করেন | একট! 
দেহের, একট! পোষাকের, স্থূল বিষয় গ্রহণের 
উপযোগী একটা স্থুলযস্ত্রের স্থায়িত্বকে__একটা 
জীবন যাহাকে বলি আমর! তাহাকেই--দেহীর 
সর্বস্ব বলিয়া] কখনো দেখেন না তাহারা, 
তাহাঁর অসংখ্য জীবনের একটি মাত্র বলিয়াই 
প্রত্যক্ষ করেন। তাই দেহীর কল্যাণকেই 
আমাদের যথার্থ কল্যাণ জানিয়, আমরা 
যাহাতে সে-কল্যাণসাধনে আগ্রহী হই এমন 
কথাই বলেন। কারণ এজীবনে আমাদের 
মনবুদ্ধিকে আমরা যে রঙে রাঙাইয়া লইব 
পবজন্মে সে-রঙ্‌ই তে। সঙ্গে যাইবে । 

, সত্যের এই প্রথম ধাপ পর্যস্ত বুদ্ধদেবের 
ব| আচার্য শঙ্করের বা সনাতন ধর্মের 
কোন আচার্ধ ৰা অবতারের কথায় মূলতঃ 
কোন পার্থকা নাই। স্থুলদেহের অভ্যন্তরস্থ 
দেহীর এভাবে অবিনাশিত্ব পৃথিবীর সব 
ধর্মেই ম্বীকৃত, কিন্তু এই জন্মাস্তরবাদ 
স্বীকত কেবল ভারতীয় ধর্মে-_হিন্দুধর্মের 
সব জন্প্রদণায়ে এবং তাহারই “বিদ্রোহী? 
বাঁ অন্রূপ বৌদ্ধ বা জৈন ও শিখ ধর্সে। 


কথাপ্রপে 
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পৃথিবীর আর সব প্রধান ধর্মের মতে পৃথিবীতে 
স্থলদেহে আমরা একবার মাত্র থাকিতে পারি-_ 
পৃথিবীতে এই জীবনই আমাদের শেষ । 

কিন্তু দেহীর এই জীবত্ব এই জন্মে- 
জন্মে দেহ-দেহাস্তরগ্রহণও তো চরম সত্য 
নয়-_ইহাঁও আপেক্ষিক সত্য, প্রথম ধাপ মাত্র। 
চরম সতা লাভ করিতে হইলে ইহারও উপরে 
উঠিতে হইবে স্থল দেহ হইতে আমি আলাদ! 
এটুকুমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়! বঙগিয়৷ থাকিলে 
চলিবে না; মনবৃদ্ধি প্রভৃতিও যে আমাদের 
স্কুল দেহের মতোই দেহ, (যদিও তাহা অপেক্ষা 
অনেক সৃক্ম ) এবং আমরা দেহীবা সে 
সুক্মদেহ হইতেও পৃথক, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে 
হইবে। যেমন স্ুলদেহ হইতে নিজেকে পৃথক 
বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সে দেহের সুখছবঃখ 
আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না, তেষনি 
মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়া গঠিত সুকঙ্ম দেহ হইতেও 
নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে 
মনবৃদ্ধির সুখছৃঃখ-বেদনাদি কোন পরিবর্তনই 
আর “আমার পরিবর্তন বলিয়া অহ্ৃভূত হুয় না ; 
কাজেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু সুখ-ছুঃখ*ভয় বলিয়া 
কোন বেদন্ৃই আর থাকে না তখন। কারণ 
এসব বোধ ওঠে আমাদের দেহমনবৃদ্ধিকে 
আশ্রয় করিয়াই, সব পরিবর্তন ঘটে সেখানেই । 
আমরা যতক্ষণ সেগুলির সহিত নিজেকে 
জড়াইয়া রাখি, আমি বলিতে দেহমনবুদ্ধি সব 
জডাইয়৷ বা সুক্ষ্মদেহে থাকাকালে (ষ্বর্গাদি 
সুক্মলোকে ) কেবল মনবৃদ্ধি প্রভৃতিকে জড়াইয়া 
সেই জড়িত অস্তিত্বকেই “আমি', আমার অস্তিত্ব 
মনে করি, তখনই ভাবি আমার সুখ ছুঃখ 
হইতেছে, আমার জন্মমৃত্যু হইতেছে, বা আমিই 
যেন জন্মে জন্মে দেহ পাণ্টাইতেছি-_ফেমন 

" পোষাক পাণ্টাই। 
এই চরম অনুভূতি যখন আসে, আমরা 
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আসলে যাহা, আমাদের যাহ! স্বরূপ তাহ। 
যখন উপলব্ধি করি, আমার তখন কি থাকে? 
কি রকম সে উপলব্ধি? তাহ! ইতিবাচক 
কিছু দিয় বোঝানো যায় না, ভাষায় বলা 
যায় ন|) মনবুষ্ষি দিয় ধারণা করা যায় না, 
কারণ যাহা ধাবণ। করার বা কথা বলার 
মাধাম সেই মনবুষ্িরই অতীত তাহা । কিন্ত 
এবিষয়ে এই-সতোর প্রচারকগণ সবাই 
একমত যে, নেতিবাচক ভাবে তাহার কথ। 
বলা যায়; আঁমরা ষাভা কিছু দেখি, শুনি, 
অনুভব করি ব| করিতে পারি, তাহার কিছুই 
তখন থাকে না-মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া 
প্রকাযশত চেতনার আলোক, মন-বুদি দর্পণে 
প্রতিবিদ্িত চেতনা-সূর্ধ আমাদের পরিচিত 
চিন্ত।-বেদনাদিসমপ্থিত |. “আমি”-আমাদের 
পরিচিত ধারণার ব| কল্পনার সব আলোক- 
শিধাই নির্বাপিত হইয়! যায় তখন। 

এই পর্বস্তই, এই নির্বাণেব কথাই বুদ্ধদেব 
বলিয়াদ্েন। যেটুকু যুক্তিতে বুদ্ধিতে অন্ততঃ 
ধর(-ছোয়। যায়, সেটুকুই বলিয়[ছেন। 

কিন্তু, রল! না যাইলে ও কিছু একটা থাকে 
তো তখন? ন| সব শুন্য হইয়া যায়? বুক্দেব 
এবিষয়ে নীবব ছিলেন, কিছুই বলেন নাই । 

আমাদের সনাতন ধর্মের মূল শান্ত 
বেদাস্তের ভিত্তিতে আচার্য শঙ্কর কিন্তু জোর 
দিয়া বলিতেছেন_শন্য হইতে কিছুই সৃষ্ট 
হইতে পারে ন।, কোন কিছুকেই শূন্য করিয়াও 
দেওয়া যায় না, (এ সতাটি আধুনিক জড়- 
বিজ্ঞানেও স্বীকৃত ) কাজেই মন-বুদ্ধিও যখন 
থাকে না, তখন সন! কিছু একটা থাকিবেই 
_যাহা হইতে মন-বৃদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহা 
বৃদ্ধরও কারণ (শাঙ্করভাস্ত, কঠোপনিষদ্‌, 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


২১১); তাহাই আমাদের স্বব্ধপ, জগতের 
স্বরূপ, ব্রহ্ম, সচ্চিদাননা__অস্তিত্ববান চেতন 
আনন্দময় সত! | তবে “সচ্চিদানন্দ' বা “ব্রহ্ম” 
তো শব্ধ মাত্র--আসলে তাহ! কিগ তাহার 
উত্তর £ তাহা নিজে উপলব্ধি করা ছাড! 
সোজাসুজি বুঝিবার বা বুঝাইবাৰ কোন ভাস] 
নাই, উপায় নাই-যতো। বাচো নিবর্তৃস্তে 
অপ্রাপা মনসা সহ।' 

আচার্য শঙ্কর- ও বুদ্ধদেব-প্রচারিত সতা 
মূলতঃ একই; পার্থকা শুধু এইটুকুই। 

এই সতো উপনীত হইধাব পথও মূলতঃ 
একটিই £ বাসনা ত্যাগ করা. মনকে সত্যে 
একাগ্র করা। তাহারই প্রকারভেদ 
দেখাইযাছেন বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্ধ যুগ- 
প্রয়োজনে একটি বিশেষ দিকে জোর দিয়া, 
একটি বিশেষ দিককে অস্বীকার করিয়া! । আবার 
শুধু জ্ঞানের পথের নয়? যোগের পথেরও, ভক্তির 
পথেরও মুল কথা এইটাই | সত) সম্বন্ধে 
বিভিন্ন যুগে মানৃষের প্রয়োজনবোধে যে ধাপ 
পর্যস্ত যতটুকু বলা, যেভাবে বল! প্রয়োজন 
হইযাছ্ছে তাহাই বলিয়াছেন বিভিন্ন 
সতাদ্রষ্টাগণ । 

বৈশাখী পৃণিমা ও বৈশাখী শুক্ল। পঞ্চষী 
তিথি আজও আমাদের হৃদয়ছ্ধারে বুদ্ধদেব ও 
আচার্য শঙ্করের পুণ্য আবির্ভাবের, তাহাদের 
পোককল্যাণে উৎসগাঁকৃত জীবনের বার্তা বহন 
করিয়া আনে । অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার 
হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উদ্বদ্ধ 
হইতে আজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করি তাহাদের 
কাছে, আমাদের মন-বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত 
আমি'র শিখা চির্নির্বাপিত হউক, উদ্ভাসিত 
হউক চৈতন্নালোকের নিত্য উৎস | 


প্বামা প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ন্বামী রামকষ্ণানন্দকে লিখিত ] 


(১) 
শ্রত্রীওরুপদ ভরস! 
[116 108008150181705 8 058765 491015008 
738208176৪ 0185 
বিজয়া! দশমী 
1776 0069196 18615, 1910 
ভাই শশী, 
সুরেন্ত্রবিজয়ের মুখে তোযার অদুখের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন 
আছ জানিলে আনন্দিত হইব | 
আমি ও শ্রীযুক্ত তারকদাদা প্রায় ২০।২৫ দিন হুইল এখানে এসেই জ্বরে পড়েছিলাম, 
এখন অনেক ভাল হয়েছি) এখানে কিছুদিন খাকিক্স। পরে মঠে যাইব! 
তুমি আমার ৬বিজয়ার প্রণাম, উদ্দেশে আলিঙ্গনাদি জানিবে | রুদ্র ও প্রকাশকে আমার 
ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে | 
শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কয়েকদিন হু'ল কাশী আসিয়াছেন। এখানে এসে কিছু ভাল 
আছেন | তারকদ| শীঘ্র দাজিলিং যাইবেন। চন্দ্র এখানে বাতে গঙ্থু হয়ে পডে আছে। আঁর 
সকলে ভাল আছে । 
কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অনেক সুস্থ আছেন। সাগডেলের মুখে শুনিলাম। 
সাণ্ডেল ৩৪ দিল হইল এসেছে। তোমার কুশলাদি লিখবে । শ্রীযুক্ত হরি মহারাজ সিমলায় 
পূর্ণভায়ার কাছে আছেন । ভাল আছেন শুনেছি | তুমি আমার ভাল্বাস! জানিবে। ইতি-_ 


দাস বাবুরাম 


(২) 
শরীপ্রীগুরুপদ ভরসা 
[09 19008101080008 8058785 4910151009, 
38087850185 
29. 10, 10 
ভাই শশী, 
তোমার অসীম ম্নেহ, অপার করুণা ও অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ প্র পাইয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইলাম । 
আমরাও তোমাকে শ্রীত্রীবিজয়ার নমন্ধার দিয়া এক চিঠি লিখেছি, তাহা কি তৃষি 
াঁও নাই? 


১৭৪ উদ্বোধন [৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


অমরনাথ দুম তীর্থ সন্দেহ নাই, তবুও সংসঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম । সুখে ছৃঃখে দর্শন 
করে প্রায় মাসাধিক হইল এখানে এসেই অরে পড়ি । এখন অনেক সুস্থ । 


আমি অমবনাথে ঘোভায় চডে গিয়েছিলাম। অবশ্য অনেক স্থলে হাটিতেও হয়েছিল! 
তিন দিনের রাস্তায় পণ্ড পক্ষী বৃক্ষাদি কিছুই নাই। মান্বষ সে থলে বসবাস করিতে পারেই 
না। ছুরস্ত শীত। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্বত | 88900. ০%67-এর উপর দিয়া & তিন 
দিন যেতে হয় | দুশ্ঠট অতি মনোহর | সঙ্গে আমাদের তাবু বাধিবার বাউন ও রসদ ছিল । 
সুতরাং বিশেষ কউ হয় নাই। তবে প্রভুত্র কৃপায় বৃষ্টি না হওয়ায় রক্ষা, নতুবা শীতে 
“জমে যেতুম আর কি? 


আমি অমরনাঁথ হ'তে নেবেই খঠম নাঁমক স্থান হতে তোমার জন্য মান্ত্রাঞ্ধ ঠিকানায় 
এক চিঠি ও তাহার মধ্ো প্রসাদী বিভূতি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি কি তাহাও পাও নাই? 
পাইলে উত্তর লিখিতে | তবে মনে করেছিলাম তুমি অনত্র গিয়াছ কিম্বা অসুস্থ । পরে শরৎ 
তায়ার চিঠিতে কনখলে জানিলাম যে তোমার অদুখ হওয়ায় বাঙ্গালোরে গিয়াছ | সুরেন্রের 
মুখে তোমার অসুখের খবর সব পাইয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন বাঙ্গালোরে থাকিলে 
ন।কেন? শরীর ভাল থাকিলে তবে ত কাজ । শ্রী হরি মহারাজ অমরনাথ হইতে ফিরিয়! 
সিমলায় প্রীপূর্ণভীয়ার কাছে গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তথা হ'তে কনখলে আসিবেন। 
গুরুদাস কনখলেই আছে। আমরা কনখলে ১৪1১৫ দিন থাকিয়া প্রায় একমাস শ্রীপ্রীবিশ্বনাথ- 
ধামে এসেছি। 


ব্রহ্মচারী জ্ঞান শ্রীর্্দাবন দর্শন করে এখানে একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় পৃজার 
পূর্বেই গিয়াছে। 

আমি ঘুরে ঘুরে বডই বিরক্ত হয়েছি, সে জন্য তোমার আদরের আহ্বান রক্ষা করিতে 
অসমর্থ। অপরাধ ক্ষমা করিও। আর মাত্রা অনেক দূর। তোমার দয়ায় ওদিক দর্শন 
হয়ে গেছে।'*" 


বসম্তকে আমার বিজয়ার ভালবাস। ও স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবে। দেবমাতা এখন 
কোথায় ও কেমন আছে, তাহাকেও আমার বিজয়ার সম্ভাষণ দিও, অযরনাথ যাত্রার 
বিষয় জানাইও | 


প্রকাশ রুদ্র ও আর আর ভক্তদের আমার ভালবাস! ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে | 
আমারও ইচ্ছ। তোমায় দেখি, কিন্তু রেলে বিভৃষ্ণা। জন্মেছে । যদি পরে ইচ্ছা হয় তোমায় 
জানাইব। তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা ইত্যাদি জানিবে। তুলসীর কাঞ্জ বেশ চলিতেছে 
জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ডাক্তার হেলককে দেখিলে কেমন 1 ইতি-- 


তোমার দাস 
বাবুরাম 


বৈশাখ, ১৩৭৭] স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ১৭৫ 
(৩) 


শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরস! 


[09 78008101910058075165 48910281085 13908788018 
4, 19. 10. 


ভাই শশী, 

অনেক দিন তোমার কোন খবর পাই নাই, কেমন আছ লিখিবে। আমরা ভাল আছি। 
হরি মহারাজ প্রায় একমাস হইল এখানে আঙসিয়াছেন। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। মহারাজ 
মঠে আসিয়াছেন, শুনিলাম। তাঁর এখানে আসিবার কথ! শ্রাছে। যদি না আসেন তাহলে 
আমরাই শীঘ্র মঠাভিমুখে যাইব । 70৮ 78110০% শুনিলাম তোমার ওখানে আসিয়াছে। 
তাস্থার শরীর কেমন আছে জানাইলে দুখী হইব । 

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হইতেছে। আমরা 
নিত্যই প্রায় তার কাছে গিয়। থাকি । আহা । তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! 
প্ীতীপভূর কথ! ছিল “তোমায় দেখে লোকে অব।ক্‌ হবে।” ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে! কি 
চমৎকার কথাই কার কাছে শুনি--যেষল উদারত1 তেমনই শ্রীন্রীপ্রভূর [ প্রতি ] নিষ্ঠ| | অভিমাঁন, 
লোকমান্তি তার কাছে হ্যাক থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও অমন ভাব দেখি নাই। 
পরশ-পাথর ছুঁঘ্রে সোল হয়েছেন, তাই প্রত্যক্ষ কচ্চি। আর আমাদের উপর কি অকত্রিম 
স্নেহ ও ভালবাসা । ৬৮ বৎসর বয়েস, কিন্তু বালকের মত স্বভাব দেখচি ! তুমি যদি এখানে 
থাকিতে, কত আনন্দ হত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা! | 
ইচ্ছা হয়, তোমরাও এসে এ আনন্দে যোগ দাও। আমাদের পেলে যেন আব এক যাস্ষ 
হয়ে খান। ভার চাকর-বাকর পর্বস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে | সব প্রভুর মহিমা। প্রভুর 
কৃপায় এ সব দর্শন হচ্ছে। শ্রীতীমাতাঠাকুরাণীর আজ কোঠার যাইবার কথ! শুনিয়াছি। 
রামের ম! ও আমার ম1! এখানে ছিলেন । তারা ৮৯ দিন হইল গিয়াছেন। রামের মা পরম- 
পৃজনীয়া শ্রীপ্রীমার সহিত কোঠার যাইবেন। তারা তোমার দয়া ও ভালবাসার কথা এক 
মুখে বলে শেষ করতে পারতেন না। শাস্তিরামও তাদের সঙ্গে গিয়াছে।"***"* 

দেবমাতার খবর কি? তাহাকে আমার ভালবাস। জানাইবে | তুমি উদ্বোধনে আর 
কিছু লিখ নাই কেন? তুমি অবশ্ঠ অবশ্য স্বামীজীর সহিত কালনায় যাত্রার কথা লিখিও। 
অতি চমৎকার হবে। “আর শরৎ ভায়ার অনেক আসান হবে। শরতের লিখা কেমন হচ্ছে? 
তুমিও যা জান কেন লিখতে থাক না। আমার একান্ত ইচ্ছ! তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও 
দ্বামীজীর বিষয় ধাঁরাবাহিকরূপে লিখিতে থাক । তোমায় অনুরোধ করছি--লিখিও | লোকের 
এবার এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে খুব আকর্ষণ পড়েছে। আমায় মূর্খ করেছেন তাই ও রূপে 
বঞ্চিত। একটু ভক্তি বিশ্বাস হয় এই মাত্র প্রার্থন। | ইতি-- দাস বাবূরাম 


পুন্ষ্চ : পূর্ণভায়া দিমলা হতে ফিরিবার সময় আমাদের দর্শন দিয়] গিয়াছে। কি 
চমৎকার ভাব । হরি মহারাজ তার সঙ্গে ছুই মাস থেকে তার কথা একমুখে শেষ করতে পারে 
না। এসব শ্রীস্রীপ্রভুর মহিমা । তুমি আমার আত্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর 


বর উদ্বোধন [ ৭২তষ বর্ষ--£র্থ সংখ্যা 


ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে | প্রীনারায়প 
আয়েঙ্গার কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাস! জানাইবে। ধন্ত; প্রভুর কার্ষে এত 
অন্থরাগ ! ইতি-_ দাস বাবৃন্বাম 


আবেদন 


[হাজনাবাদ ও বসিরহাটে পূর্বপ1কিস্তান হইতে আগত উদ্বাশুদের 
জন্য রামকুষ্ণ মিশনের সেবাকার্য] 

পূর্বপাকিস্তানের খুলা জেলা হইতে বাস্ত ত্যাগ ঝরিয়া প্রতিদিন দলে দলে 
বছ নরনারী হাসনাবাদ ও বসিরহাটে সমবেত হইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় পাচ 
হাজারের বেশী লোক আসিয়া অনাহারে নিরীশরয় অবস্থায় ঘোজ। জায়গায় গড়িয়া 
আছেন। গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক দেখানে সেবাকার্য 
(17611625011) শুরু করা হইয়াছে; দৈনিক প্রায় ১৫ কুইণ্ট)াল চাল এবং তংসহ 
প্রয়োজন মতো ডাল, সব্জী ও লবণ বিতরণ করা হুইতেছে। এইভাবে বাস্ত ত্যাগ 
করিয়। ক্রমাগত আরো লোক আসিতে থাকিলে সেখানে মহামারী আকারে কলেরা, 
বসন্ত প্রভৃতি কোগের প্রাছ্র্ভাব হুইবার সমূহ সম্তাবনা। রামকুষ্ণ মিশন এই 
সেবাকার্ষে খাছ্যদ্রব্য, দুগ্ধ, গঁষধ এবং অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের জম জিনিসপত্রের 
প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য উদ্বাস্তদিগকে 
দলবন্ধভাবে স্থানাস্তরিত করিতেছেন, তবু এই সুযোগ পাওয়ার জন্য ফাহাদের অপেক্ষা 
করিতে হইতেছে, তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। 

বলা বাল্য, পরিস্থিতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে দরিদ্র ছুঃস্থ ভ্রাতাদের ছুর্গতি 
লাঘবের জন্য সহদয় জনসাধারণের নিকট হইতে অতি সত্বর সাড়া পাওয়া প্রয়োজন । 

এই সেবাকার্ষের জন্য সমস্ত দান ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত 
হইবে। “24144181১74 8415510৮শ এই নামে চেক কাটিবেন। 

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া 

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪ 

(৩) উদ্বোধন, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ 

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইনটিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯ 

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকী, ২৪-পরগন।। 


১৮, ৪. ১৯৭০ স্বামী গম্ভীরানম্দ্ 
বেলুড় মঠ) হাওড়া সাধারণ সম্পাদক, 
রামকৃষ মিশন 


নবযুগের নুতন পুণ্যব্রত 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


আজ ভারতবর্ষের প্রধানতম সমষ্য/_ 
মানুষ | আজ এদেশে ব্যাপকভাবে মানুষের 
সাবিক অধঃপতন চোখে পডছে। তার 
কারণ আমরা! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
মানুষকে অবহেলা করে এসেছি। 

সামী বিবেকানন' ঘোষণা করেছেন; মান্ৃষ 
স্বর্ূপতঃ দেবতা | তিনি মানুষের এই দেবত্বের 
পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । অন্যান্য 
ধর্মনেতাদের মুখে আমরা মন্দিরের দেবতা, 
তীর্থের দেবতার কথা শুনেছি, স্বামীজীর মুখে 
শুনলাম মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, 
সেই পরম দেবতার কথা। 

কেবল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
পৃ! কর! তাদের পৃজার যথার্থ পদ্ধতি নয়। 
আমদের দেশে প্রাচীন কাল হতে তেত্রিশ 
কোটি দেবতা। পুজিত হয়ে আসছেন। সেই 
তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আর একজন- 
হুজন নূতন দ্রেবতাকে যুক্ত করবার জন্টে 
রামকুষ্ণ-বিবেকান্দ আবির্ভূত হননি । 
যান্ুষের সেবাই তার পুজা] । যেদিন মানুষের 
সব দু:খ; সব দুর্গতি, সব অকল্যাণ দুর করবার 
প্রয়াস করা হবে, তখনই ঠিক ঠিক রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের পূজা কর! হবে । 

খুবই আনন্দের কথ!, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দের এন্সপ যথার্থ অর্চনা করতে অগ্রণী হয়ে 
এসেছে নবসৃষ্ট বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও 
নিবেদিতা! ব্রতী সঙ্ঘ, মাহুষের দুর্গতি দূর 
করার মহান ব্রতই যাদের ব্রত। 

বহু প্রাচীন কাল হতে আমাদের দেশে 


* নিবেদিত! ব্রা” সংঙ্গের প্রতিষ্ঠা-দিবদ উপলক্ষে 
জনুলেখন ও অনুবাদ : অধ্যাপিক! পাস্বন! দাশগপ্ত 


চি 





নারীগণ নানারূপ ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে 
আলছেন। নিবেদিতা এক নৃতন ধরনে পুণ্য 
ব্রত পালন করেছিলেন | কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-_- 
“নিবেদিতা আধুনিক যুগের সতী ।” পুরাণের 
সতী শিবের জন্য দুশ্চর কঠোর তপস্তা 
করেছিলেন। আধুনিক সতী নিবেদিতাও 
তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিবকে 
দেখেছিলেন ছুঃখ-তাঁপিত মানুষদের মধ্ো। 
পুরাণের সতীর মতোই তিনি তার এই শিবের 
জন্য অতি উগ্র তপস্যা করেছিলেন, চরম কৃষক 
বরণ করেছিলেন। তার এই তপোমহিমা 
পুরাণের সতীর তপোমহিমা হতে কোন 

ংশে নূতন নয়। কিন্তু তার সকল কৃষ্ছুসাধন 
ছিল নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধনের জন্যে । 
এ বিষয়ে নিবেদিতা আশ্চর্ভাবে কাজ 
করেছিলেন,--অক্লান্তভাবে প্রচার, অসীম 
ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্জে সংগঠনকাধ ও নিরলস 
সেবানুষ্ঠান করেছেন । 

স্মরণ বাখতে হবে নিবেদিতা ভারতের 
প্রতি কি এক আশ্তর্ধ শ্রদ্ধা বহন করতেন! 
সে-শ্রদ্ধা শুধু ভৌগোলিক ভারতের প্রতি 
উৎসারিত ছিল না, সে-শ্রদ্ধা উৎসারিত 
হরেছিল চিন্ময় আত্মিক ভারতের প্রতি। সেই 
শ্রদ্ধাই তাকে ভারতের অগণিত আর্ত 
মানুষদের সেবায় আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ 
করেছিল। এই শিবরূপে জীবসেবাব্রতে 
তাকে দীক্ষিত করেছিলেন ভারতাত্ব/ স্বামী 
বিবেকানন্দ | বিবেকানন্দ আবার এই ব্রতে 


প্রচন্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ । 


১৭৮ 


দীক্ষালাত করেছিলেন তার গুরু শ্রীরামকৃষ্জের 
কাছে। গুরুপ্রদত্ত সেই মহান ব্রত অক্লান্তভাবে 
অনুষ্ঠান করতে করতে অকালে ১৯১১ সালে 
নিবেদিতার জীবন-অবসাঁন ঘটে । জীবন 
আঙ্ছতি দিয়েই তিনি এই মহান ব্রতান্ুষ্ঠান 
সম্পন্ন করেছেশ। 

এই মহান ব্রতে আজ যারা নৃতন করে 
দীক্ষিত হচ্ছেন, তারাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানপ্দের 
প্রকৃত ভক্ত । ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তকে? যে 
ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সে নিশ্চে্ট নিক্রিয় স্থাণু 
গৃহকোশবাসী 'হতে পারে না। যে ঈশ্বরের 
প্রকৃত ভক্ত, সে সতত সচেষ্ট হবে সর্বতোভাবে 
সমাজের সকল অমঙ্গল দূর করতে, সর্বদা 
সক্রিয় হবে মানুষের ছুঃখ-ছুর্গতি দুর করতে । 

গত সহুশ্ বংসর ধরে আমরা কত না 
পৃজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছি, 
তাতে কি সমাজের অমঙ্গল দূর হয়েছে? তা 
হয়নি। কারণ আমাদের পৃজ্জাপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ 
হয়নি । কারণ আমরা নিশ্চেষ্ট, নিষ্িিয়, 
উদাসীন, স্থাণুঃ গৃহকোপণে পলাতক, জড়বৎ 
ছিলাম। আমরা তখন তক্ত নামধেয় 
ছিলাম, প্রকৃত তক্ত ছিলাম না। জডতার 
আবরণে আবৃত তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা 
আধ্যাত্িকতাই নয়, আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে 
তামদিকত| মাত্র । তার পরিবর্তে এক সক্রিয় 
শক্তি-সমন্বিত (5080010) আধ্যাত্মিকতা 
আঙ্জ ত্বামাদের চাই এবং এনবপ 
আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দিতেই রামকৃষ্জ- 
বিবেকানন্দের আবিষ্ভাব। আজ গৃহকোণে 
বসে কেউ যদি দিনভোর রাতভোর 
শ্রীরামকৃষ্টের জয়ধ্বনি করেন, দিনরাত 
পৃজা-অর্চনাঃ ব্রত-উপবাস অনুষ্ঠান করেন, 
অথচ জড়তা কাটিয়ে উঠতে না পারেন, 
তাহলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণতভ নন। 


উত্বাধন 


[ ৭ংতম বর্ধ--ওর্থ সংখা! 


শ্রীরামকৃষ্ণতক্তের মধ্যে কোন জড়ত্ব থাকবে 
না, সে হবে সতত লক্রিয়তাবে মানবসেবায় 
তৎপর ।  নরনারায়ণসেবাই শ্্রীরামকৃষ্ণ- 
ভক্তের মুখ্য ধর্মাচরণ | 

নিবেদিত! ব্রতী সজ্ঘের নাষটি সেজন্য 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, খুবই অর্থবহ । তাঁর নামের 
মধ্যে নৃতন যুগের এই নৃতন ধরনের মহাপুণ্য- 
ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্কেত রয়েছে। অগণন ছুঃখী 
মাহষের অশ্রজলমোচন, তাদের প্রাণে 
আনন্যাম্থত-পরিবেষণ_-এই-ই নৃতন যুগের 
সর্বলিদ্ধিপ্রদ মহাপুশাব্রত | 

আজও যে-সব ভক্ত এ বিষয়ে নিশ্চে্ট 
হয়ে আছেন, তাদের প্রত্যেককে সমাজের 
প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে 
হবে, নিযুক্ত হতে হবে সক্রিয়তাবে হুঃখী. 
মাহৃষের ছুঃখ দূর করার মহান কার্ধে_ 
শিবের সেবায়, প্রতাক্ষ শিবের সেবায় অগ্রসর 
হয়ে আসতে হবে । 

আজ সমাজের সর্বত্র মানুষের কী 
অপরিসীম ছুঃখ! হাজার হাজার মানুষ 
নিদারুণ ছুঃখ-পঙ্কে নিমজ্িত_ দারিদ্র্য? 
বেকারতৃ, শিক্ষার অভাব তাদের নিয়ত 
পীড়িত করছে । এই যে হাজার হাজার শিশু 
বন্তীতে বেড়ে উঠছে, তারাও ত মানবশিশু-- 
অথচ তাদের ক্ষুধায় ম্ন নেই, পরনে বন্ত্র নেই, 
নেই শিক্ষার সুযোগ, মানুষের মতো বেঁচে 
থাকবার কোন উপায়ই তাদের নেই। 
তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের মানুষের মত 
বাঁচবার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের মুখে 
অন্ন তুলে দেওয়া--এর চেয়ে খড় ধর্ম আর 
কি হতে পারে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে কেবল পৃজা- 
অর্চা, নিয়মপালন ইত্যাদি নিয়ে ধাফলেই 
চলবে না, মানবসেবাতেও ব্রতী হতে হবে। ' 


বৈশাখ, ১৩৭৭ 1 
বেদান্ত সর্বশাস্্রসার | বেদাস্ত বলেন- সকলের 


সঙ্গে একত্ব-অন্ভবেই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান। 
আর সর্বমানবের সেবাহৃষ্ঠান এই একত্ব- 
অহ্ুতবেরই পথে এগিয়ে দেয়। সেজন্য শুধু 
সন্নাসীকেই নয়, ভক্ত গৃহস্থকেও প্রকৃত ধর্ম 
লাভ করাবে এই সেবাত্রত-পালন । 

পুনরায় বলি, ধর্ম স্থাণুত্ব নয়, জডত্ব নয়, 
আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হল আত্মবিকাশ, 
এ হল হওয়া (16108 800 1১800100104 )। 
গৃহস্থকেও যদি ধানিক হুতে হয়, তাহলে তারও 
মধ্যে আত্মবিকাশ ঘটা চাই, তাঁকেও “হতে? 
হবে। অভত্বনাশই ধর্ম। মানব-সেবাই সকল 
মাছষের সঙ্গে একত্ব-উপলব্ষির একটি রাজপথ । 
গৃহস্থকেও এই পথ দিয়ে ধর্মজীবনে অগ্রসর 
হয়ে চলতে হবে। এই সেবাব্রতের পথেই 
আত্মিক বিকাশ ঘটবে, সর্বভূতে একত্ব দর্শন 
হবে, মায়ার অপসরণ ঘটবে | সেজণ। মানব- 
সেবাব্রতই প্রকৃত ধর্ম । 

স্মরণ রাখতে হবে যে, আধাত্মিকতা একটি 
প্রচণ্ড শক্তি__শারীরিক শক্তির মতোই এ শক্তি 
বাস্তব, এর প্রচণ্ডতা আরো! বেশী। আধ্যা- 
ত্মিকতা আমাদের দেয় নিষ্। শ্রদ্ধা, অমিত প্রেম, 
বার্ধ, জ্ঞান, মর্তলসাধনের দুর্জয় শক্তি, জীবনদান 
করবার অমিত শক্তি। এইবূপ আধ্যাক্সিকতায় 
মানুষের পরম প্রয়োজন রয়েছে । যাহ্ৃষের পরম 
প্রয়োজনীয় ও প্রাথিত এই বস্তুটি দান করুতেই 
এসেছিলেন শ্রীপ্রীঠাকুর-ামীজী ও শ্রীশ্রীমা 

ষামীজী কখনও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি- 
সম্পদকে প্রত্যাখ্যাণ করতে বলেননি। হিন্দু 
নারীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই 
শুভকরী দ্বিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক অতি 
মহান সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতেই স্বামীজী 
চেয়েছিলেন । সেজন্যই নিয়ে এসেছিলেন 
পাশ্চাতেযর মেয়ে নিবেদিতাকে এ দেশের 


নবযূগের নৃতন পুণাব্রত 


১৭৯ 


মেয়েদের শিক্ষা দিতে | নিবেদিতার মধ্যেই 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক সমস্বত্ম 
ঘঠেছে। নিবেদিতা নিঃসন্দেহে আধুনিক 
নারীর সর্বাঙ্গসুনার আদর্শ । 

নিবেদিতার কর্ম, সেবাত্রত স্বামীজী-কধিত 
বাস্তব-্ূপায়িত বেদাস্তকে জীবস্ত করে 
তুলেছিল। তাঁর সে ব্রত আজ যারা 
উদযাপনে প্রবৃত, তাদের কর্মধারা শ্লাধার 
বন্ত। এখানে পরিমাণগত প্রশ্নের অপেক্ষা 
গুপগত প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক। অপরের 
কল্যাণ-সাধনের যে-শক্ষি আজ নারীসমাজের 
মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে, সেটি খুব বড় 
কথ! । ছোট ছোট কেন্ত্রে দশ-বার জন 
কবেও এব্প কল্যাণত্রতী যদি তৈরী হয়, 
তারা! আবার প্রত্যেকে আরও দশ-বার 
জনকে প্রবৃদ্ধ করবে। এমনি করেই তাঁরা 
ছড়িয়ে পডবে। ক্রমে সার! দেশে বিপুল 
শুভ কর্মশঞ্চিঃ কল্যাণ-কর্মপ্রবাহ উদ্ভূত হবে । 

লক্ষণীয় যে, আধুনিক তরুণী নারীগণ 
এই কল্যাণ-ত্রতানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। 
আজকের তরুণী নারী পুরোনো ধরনের 
ব্রতনিয়ম উদযাপনে আকৃষ্ট না-ও হতে 
পারে। এই নৃতন পুণ্যব্রতই তাদের আকৃষ্ট 
করতে পারে। তার প্রমাণ আজ আমর! 
প্রতাক্ষ করছি এই ধরনের ত্রতে ব্রতী 
ংগঠনের কর্মধারায়। গৃহস্থ তরুণী, বধৃ, 
জননী, চাকুরিজীবী নারীরা কঠিনসাধ্য 
কল্যাণকর্ম করছেন। সম্প্রতি বন্রাবিধ্বন্ত 
অঞ্চলে এই ধরনের ব্রতী দল যে সেবানুষ্ঠানের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা দেখে এর সত্যতা 
উপল্ধি করা যায়। এ বড়ই প্রেরণাপ্রদ। 
এই প্রেরণা-সঞ্চারের মধ্যেই এই সব সংগঠনের 
সার্থকতা । এই প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে হবে 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে । 


১৮৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন তাকে, সকলের 
মধ্যে পূজা করতে । ভাগবতেও শ্রীভগবান 
বলেছেন £ 
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্বানং কৃতালয়ম্‌। 
অরয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিম্নেন চক্ষুষ! ॥ 

_ শ্রীম্ভাগবতম্, ৩1২৯।২৭ 
অর্থাৎ আমি সর্বভূতে অবস্থিতঃ সর্বভূতের 
অস্তরাত্বা; একথা জেনে দান, যান, মৈত্রী ও 
সমদশিতার দ্বারা সকলের অর্চনা করবে__উহ্] 
আমারই পৃজ1।" সুতরাং সর্বজীবের সেবাই 
ভগবানের শ্রেষ্ট পূজা। সুতরাং দরিদ্র শিশুদের 


উদ্বোধন 


[ খংতম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


শিক্ষা) দেওয়া, বেকারত্ব দূর করার প্রয়াস, 
দরিদ্রের দারিদ্রাহুঃখ ঘোচাবার প্রয়াস শ্রেষ্ঠ 
পৃ্জাকর্ম। আঞ্জ ভারতের মধ্যবিত্রদের সামনে 
একটি দারুখ পরীক্ষা এসেছে | ম্বামীস্ী 
বলেছিলেন, বিত্তহীনের বন্ধু হয়েই তারা বেঁচে 
থাকতে পারে । দেখা যাচ্ছে শিবজ্ঞানে মানব- 
সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসেবাও। এই 
শ্রেয়ের পথে আজ যে পথিকেরা চলতে প্রয়াস 
করছেন তাদের সকলকেই জানাই আমাদের 
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন | প্রার্থনা করি, তাদের 
মহান কর্মব্রত প্রতিদিন প্রসার লাভ করুক । 


সহিষ্ণুতা 


শ্রীকানাইলাঙ সামন্ত 


মহান্‌ দীক্ষায় তব দীক্ষিত হে আমি 
হে সর্বস্থজনকর্তা চরাচরত্বামি ? 

চঞ্চল হৃদয় মোর ক্ষুব্ধ মুহামান 

মিথ)! শোক তাপে নিতা, সমুদ্র সমান 
ক্ষিপ্ত মৃছ বায়ু স্পর্শে ; শ্রীনাম তোমার 
বিস্মৃত; তাহারে দাও তব আঙিনার 
সকল সম্ভাপহারী পুর্ণ মছিমায় 

একটি আসন প্রভু ; শিখাও তাহায় 
তব সাহষ্ুতা-মন্ত্র যার প্ুণ্যবলে 
অচঞ্চল রহি' নিত্য অটবীসকলে 
পরিহুসি' প্রভঞ্জনে প্রশাস্ত বদনে 
যথাকালে সঈঁপি' দেয় তোমার চক্পণে 
পত্রপুষ্পে ্বশোভিত রচি' মাল্যছার, 
আনত শিরেতে আনে অর্থ্য উপচার। 


ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী 
প্রতি ] 


স্বামী অচিস্ত্যানম্দ 


এখন মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে 
আলোচনা করা যাক। বেদাস্তসূরের ১।৩।৩৪- 
এর ভাস্তে আচার্ষ শঙ্কর বলিয়াছেন, “উপনয়ন- 
ূর্বকত্বাতেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বরণত্রয়- 
বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ “উপনয়নসংস্কার ( যজ্ঞো- 
পৰীতধারণ ) হইলে বেদ অধায়নের অধিকার 
হয় এবং ব্রহ্গবিদ্যা শ্রবণ ও শিক্ষা করিতে 
পারে, আর বর্ণত্রয়ের (ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ট এই তিন বর্ণের) উপনয়নসংস্কারগ্রহণের 
অধিকার আছে ।” 

বেদাস্তসৃত্রের ১/৩।৩৬ সূত্রে বলা হইস্বাছে, 
“সংস্কারপরামর্শাৎ' অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রচ্মবিদ্য- 


গ্রহণের নিমিত উপনয়নসংস্কায়ের কথা 
আছে।' ইহার ভাস্তে আচার্ধ শঙ্কর বলিয়- 
ছেন, “বিদ্যাপ্রদেশেষ্পনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ 
পরামৃশ্থান্তে' | অর্থাৎ “যেখাণে যেখানে 
ব্রহ্মবিদ্ভার উপদেশপ্রসঙ্গ আছে, সেখানেই 
উপনয়নসংস্কার, বেদাধ্যয়ন, . গওরুশুশ্রীষা 
ইত্যাদি পূর্বক বিহিত আছে ।' 


শ্রতিতেও আছে, “তংহোপনিন্যে £ শত- 
পথ ব্রাহ্মশ--১১৫।৩১০ ), “অধীহি ভগব ইতি 
হোপসসাদ” (ছান্দোগ্য ৭1১১), এক্রহ্গ- 
পরা ব্রক্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্ষান্বেষমাণা এষ হ বৈ 
তথ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হু সমিৎপাণয়ো! ভগবস্তং 
পিপ্ললাদমুপসন্নাঃ” (প্রশ্মোপনিষং ১1১), 
অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন, “তাহাকে (ব্রচ্গ- 
বিদ্ভাভিলাখীকে ) উপনয়নসংস্কার ( আচা্ ) 
দান করিলেন আরও এইটি শ্রুতি- 
ভাগে আছে--ছহে ভগবন! আমায় অধ্যয়ন 
করান ( বলিয়| নারদ আচার্য সনৎকুমারের ) 


উপসদনে (গৃহে গমন করিয়া শিষ্য হইলেন )' 
এবং ব্রঙ্মে (বেদে) পারদশাঁ ব্রন্গনিষ্ঠা- 
সম্পন্ন» পরব্রহ্ম-অন্বেষণকারী (ধধিগণ )_- 
ইনি (আচার্য পিপ্ললাদ) আমাদিগকে সেই 
(পররব্রহ্ম ) বিষয়ে সমস্ত কথা বলিবেন স্থির 
করিলেন অনন্তর তাহারা সমিৎ ( যজ্ঞীয় 
কাষ্ঠ) হস্তে লইয়া ভগবান পিঞ্পলাদের 
উপসদনে (গৃহে ) ( উপদেশগ্রহণের জন্য) 
উপস্থিত হইলেন।' উদ্ধত শ্রুতিমন্ত্রসকল 
হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রক্ষবিগ্ঠালাভের 
জন্য যথারীতি আচার্ষের গৃহে যাইতে হয়। 
এই রীতি হইতেই ধরিয়া! লওয়া খায় আচার্ধ- 
গুহে যাইবার পর--উপনয়নসংস্কার গ্রহণ, 
্রন্ষচর্ষপালন, বেদশ্রবণ ইত্যাদি যথাক্রমে 
হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের 
(১।৩।৩৪-এর ) ভাস্তে এক স্থানে আচার্ম 
শঙ্কর বলিয়াছেন, উিপনয়নপূর্বকত্বাদেদা- 
ধ্য়নস্য উপনয়নস্ব চ. বর্ণত্রয়বিশয়তাৎ।' 
অর্থাৎ “উপনয়ন (আচার্ষগৃহবাস, ব্রহ্ষচর্য 
ইত্যাদি) পূর্বক বেদাধ্যয়ন (এবং ব্রহ্গ- 
বিদ্ধালাভ ) হইয়া থাকে, আর বর্ণত্রয়ের 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ) উপনয্বন হইয়! 
পাকে (এবং আাচার্ধগুহবাস, ব্রহ্গচর্ধ, 
বেফাধায়ন ও ব্রহ্মবিদ্ভা লাভ হয় )।' মানুষের 
মধো বর্ণত্রয়ের ব্রহ্গবিদ্ভাশিক্ষার ও ব্রহ্ষজ্ঞান- 
লাভের অধিকার আছে, ইহ। সিদ্ধ হইল । 

এখন চতুর্থ বর্ণ“শৃত্রের ব্রজ্ঞানে অধিকার- 
বিষয়ে শান্ত কি বলিতেছেন দেখা যাক। 
ভগবান শ্রীকৃ্ গীতায়, “চাতুর্বণাং ময়া সৃষ্ং 
গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং 


১৮২ 


বিদ্ধাকর্তারমবায়ম্‌।”_ শ্রীমস্তগবদগাতা, ৪1১৩, 
এই কথা বলিয়াছেন । অর্থাৎ “আমি পরিমাশ- 
মত গুণ ও কর্ম দিয়! চারিটি (ক্রাহ্গণঃ ক্ষত্রিয়? 
বৈশ্য ও শৃত্র ) বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের 
(চারিটি বর্ণের ) ( সূর্টির ) কর্তা আমি । তাহা 
হইলেও আমাকে অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়। 
জানিও |, এখানে ভগবান চারিটি বর্ণের কথ! 
একসঙ্গে বলিয়াছেন। শৃদ্রের কথা পৃথকৃ 
করিয়া বলেন নাই। ব্রাক্জণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা ও 
শুদ্রবর্ধের সৃষ্টি তাহাদের পরিমাণমত গণ ও 
কর্মের বিধান তিনিই করিয়াছেন বলিতেছেন, 
সে-সকলের কর্তৃত্ব ্বীকার করিতেছেন | ভগবান 
জাতিসৃ্টির কথা বলেন নাই। এখানে বর্ণ 
বলিতে -্রণী, সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেণী 
জাতি কিন্ত একটি। এই গ্লোকের ভাস্তে 
শঙ্করাচার্য যাহা বলিয়াছেন সেভাবে সত্বৃগুণ 
প্রধান, রঙ্োগুণ ও তমোগুণ অপ্রধান ধাহাদের 
মধ্যে, তাহারা এক শ্রেণীর__নাম দেওয়। হইল 
ব্রা্গণ। রজোগওুণ প্রধান, সত্বৃগুণপ ও তমোগুণ 
অপ্রধান ধাহাদের, তাহারা আর একশ্রেণীর__ 
নাম হইল ক্ষত্রিয়। রজোগুপ প্রধান, কিন্তু 
ক্ষত্রিয়শ্রেণীর ন্যায় নহে, সত্বৃগুপও ক্ষত্রিয়দের 
অপেক্ষা কম, আর তমোগুণ অপ্রধান ধাহাদের, 
তাহাদের শ্রেণী হইল বৈশ্য | তমোগুণ প্রধান 
আর সত্বগুণ ও বরজোগুণ অপ্রধান ধাহাদের; 
তাহাদের শ্রেণী হইল শৃন্র। ব্রাহ্মণের কর্ম 
হইল তপস্য। ষজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন। 
ক্ষত্রিয়ের কর্ম হইল রাজকার্ধ-পরিচালন!, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ। বৈশ্বের কর্ম হইল কৃষিকর্ম, গো- 
পালন ও ৰাঁণিজ্য। শৃত্রের কর্ম হুইল দাসত্ব 
এই যে শ্রেণীগত শৃক্র তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ 
গুণ ও কর্মের হীনতাবশতঃ ব্রক্মবিগ্ঠা-বিষয়ে 
আকাঙ্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের 
কাহারও সাধনার দ্বার] সে হীনতা যদি চলিয়া 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ__ওর্থ সংখ্যা] 


বায়, তাহা হইলে তিনি ওণাধিক্যবশতঃ উচ্চ- 


শ্রেণী বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ যে-কোন শ্রেণী- 
ভুক্ত হইবেন। তখন তাহার ব্রদ্ষবিদ্যায় 
আকাঙ্। আদিবে এখং তিনি তাহার অধিকারী 
হইবেন। শৃষ্ব:শ্রণীভুক্ত ব্যক্তি যেমন অধিক- 
গুণসম্পন্ন হইলে গুণের তারতম্য অনুযায়ী বৈশ্য 
বা ক্ষত্রিয় বা ব্রাঙ্গণশ্রেণীডুক্ত হন, সেইরূপ 
বৈশ্টশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণশ্রেণীতুক্ত 
এবং ক্ষত্রিয়ের_ ব্রাহ্গণশ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব । 
আবার হীন গুণ ও কমসম্পন্ন হইলে তারতম্য 
অনুযায়ী ব্রাহ্মণ নামিয়! গিয়! ক্ষত্রিয় বা বৈশা 
ৰা শৃদ্শ্রেণীডুক্ত হইতে পারেন, ক্ষত্রিয় নামিয়া 
গিয়া বৈশ্য বা শূর্বশ্রেণীভুক্ত এবং বৈশা নাষিয়া 
গিয়া শৃত্শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। শুদ্ব- 
শ্রেণীতে নামিয়া গেলে ব্রাহ্মণ ব৷ ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্যের ব্রহ্মজ্ঞানের আকাজ্ষ! চলিয়া যায় 
এবং বঙই তাহারা সে অধিকার হইতে 
বিচ্যুত হুন। 

এতক্ষণ আমরা ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি 
বর্ণের বা শ্রেণীর অধিকার-আলোচনা মুখে 
শৃত্রের ব্রন্মজ্ঞানে অধিকারের কথা বিচার 
করিয়া দেখিলাম | কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র--এই চারিটি জাতি বলিয়া 
সকলে জানে এবং ব্রাঙ্ধণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব- 
জাতির উপনয়ন-সংস্কার হয়, সেইজন্য তাহার! 
দ্বিজাতি। দ্বিজাতির ব্রহ্গজ্ঞানে, ব্রহ্ষবিদ্যায়ঃ 
বেদবিগ্যায় অধিকার আছে। শুর্রের উপনয়ন 
হয় না, এইজন্য তাহার! ছিজাতি নয়, একজাতি 
_একজাতির ব্রন্ধজ্ঞানে, ব্রহ্ষবিদ্যায়, বেদ- 
বি্ায় অধিকার নাই, এই কথ! বল! হইয়া 
থাকে। আচার্য শঙ্কর তাহার ব্রক্ষসূত্রের 
(১/৩।৩৪ ) ভাস্তে এই কথাই বলিয়াছেন । 

এবিষয়ে শান্ত্র কি বলিয়াছেন দেখা যাক। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪1২১) আছে-_রাজা 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


পৌঁত্রায়ণ জানশ্রুতি বহুবিধ উপহার লইয়! 
্র্মজ্ঞানী রৈন্কের নিকট গিয়া সেই-সব উপহার 
তাহাকে দিয়া ব্রক্গবিদ্ধার উপদেশ তিক্ষা 
করিলে, (ছা--৪1২২) রৈকক জানশ্রতিকে 
বলিয়াছিলেন “তমু হু পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা 
শৃদ্জ তবৈৰ সহ গোভিরস্তিতি” (ছা ৪1২৩) 
অর্থাৎ "তাহাকে (জানশ্রুতিকে ) অনু 
(ৰৈক্ক) উত্তরে বলিয়াছিলেন, রে শৃত্র! 
এইসকল গাভী সহিত (যাবতীয় উপহার 
সামগ্রী) তোমারই থাকুক' (ছা-_-৪1২।৩)। 
পুনরায় দেখা যায় এই শ্রুতিভাগেই আছে; 
“আজছারেমাঃ শৃত্পত অনেনৈব মুখেনালা- 
প়িস্তথা ইতি,” (ছ(_-81২1৫ ) অর্থাৎ “( রৈক্ক 
রাজা জানশ্রতিকে ) বলিলেন, হে শূত্র! 
(তুমি) এই যে (উপহার ) সকল আনিয়াছ, 
এই উপায়েই (আমায়) কথা বলাইবে 
(ছা-৪1২।৬)। পরে এই শ্রুতিতে দেখ! 
যাইতেছে যে, রৈষ্ক জানশ্র্তিকে ব্রহ্মবিদ্যার 
উপদেশ, দিলেন । যাহাকে শূদ্র বলিয়া বার 
বার সম্বোধন করিতেছেন, তাহাকে শুন 
বলিয়াই রৈকক জানেন, জানিয়াও ব্রহ্মবিদ্যার 
উপদেশ দিলেন। শুদ্রের অধিকার আছে 
বলিয়াই দিলেন। এই শ্রুতিভাগ শুত্রের 
্রক্গবিদ্ভায় যে অর্ধিকার আছে তাহা স্পষ্ট 
করিয়্াই বলিতেছেন । 

কেহ কেহ ৰলেন রাজ! জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় 
ছিলেন- এ বিষয়ে তীহ্বারা প্রমাণও দেন, 
কিন্ত দেখিলেই বোবা যায়-_সে প্রমাণ কষ্ট- 
কলপনামাত্র। আবার কেহ মনে করেন 
যেহেতু জানশ্রুতি রাজ| ছিলেন, সেই হেতু 
ধরিয়! লইতে হইবে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন | মহা- 
ভারতে এবং রামায়ণে অনেক শৃদ্র রাজার কথা 
আছে । উড়িস্তায় এক সময়ে শবররা রাজা 
ছিলেন--বর্মানে সে দেশে যে-সকল মন্দির 
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আছে, তাহার মধ্যে অনেক মন্দির সেই শবর 
রাজারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শবররা 
জাতিতে শূর্র ছিলেন। এইসকল, হইতে দেখা 
যাইতেছে, শৃর্নরাও রাজ! হইতেন এবং লোকেরা 
তাহা মানিয়া লইতেন। রাজ! হইলেই ক্ষত্রিয় 
হইবেন, এমন কোন কথা! শাস্ত্রে কোথাও নাই। 
সুতরাং জানশ্রতি রাজা হইলেও জাতিতে শুনব 
ছিলেন, এই জন্যই রৈন্ক তাহাকে শূছ্ধ বলিয়! 
সম্বোধন করিয়াছেন _ ইহাই বৃঝিতে হইবে । 
এখশ আমরা সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্ে 
শ্রুতি কি বলিয়াছেন দেখিব। শ্রুতিতে আছে, 
“সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমা- 
মন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রন্মচর্যং ভবতি ৰিবৎস্যামি কিং- 
গোত্রো ম্বহমস্রীতি” (ছান্দোগা উপনিষদ ৪181১)। 
অর্থাৎ “জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জৰালাকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে পৃজনীয়ে 'আমি) 
আচার্ধগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ব্রন্মাচর্ঘবাস 
(বেদাধায়নাদির নিষিত বাস) করিব, আমি 
কোন্‌ গোত্রের ( ইহা আমায় বলুন )। উত্তরে 
“সা হৈনমুবাচি নাহমেতদৃবেদ তাত যদেগা্ত্- 
মসি বহ্বহং চরস্তী পরিচারিমী যৌবনে ত্বাম- 
লভে, সাহহমেতন্ন বেদ যদেগাত্রত্বমসি জ্রবাল। 
তু নামাহ্মশ্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্য- 
কাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি ।”--(ছান্দোগ্য, 
8181২) অর্থাৎ তিনি (জবালা) ইহাকে 
(পুত্র সত্যকামকে ) বলিলেন, বৎস! তুমি 
যে গোত্রের তাহা আমি জানি না, আষি 
যৌবনে বহু (গৃহে) বিচরণ করিয়া পরি- 
চারিকার কার্য করিতাম, তখন তোমায় লাত 
কৰিয়াছিলাম সেই ( পরিচার্িক। ) আমি 
ইহা জানি না তুমি যে গোত্রের, আমি 
হইতেছি জবাল] নায়ী (ষহিল! ), আর 
তুমি হইতেছ সত্যকাম নামক ( আমার পুত্র )। 
সেই তুমি সত্যকাষ জাবাল (এই পরিচয়ই 
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আচার্ষকে ) বলিবে।” এখানে বেশ স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে, জবালা বলিতেছেন তিনি 
পরিচারিকা অর্থাৎ ঝি, দাসী বা চাকরানী, 
অল্প বয়সে যখন সামর্থ্য ছিল সংসার প্রতি- 
পালনের জন্য অনেক বাড়ীতে চাকরানীর 
ৰা ঝি-এর কাজ করিতেন । স্বামী হয়ত দূরে 
কোথাও উপার্জন-উদ্দেশ্ে ধাকিতেন, হয়ত 
ভৃত্য বাঁ চাকরের কাজ করিতেন, ছুটি 
পাইতেন কম, বহুকাল পরে অল্প সময়ের জন্য 
আসিতেন, তখন পুত্রের মুখ দেখিতেন, 
কয়েকদিন পরেই কিন্তু চলিয়৷ যাইতে হইত। 
এ অবস্থায় পুত্রের জন্মকাল হইতে মাতাই 
তাহার লালনপালন এবং সামান্য অবসরকালে 
সৎশিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য 
মাতার পরিচয়েই পুত্রের পরিচয় ছিল। মাতা 
সেই পরিচয়-_সত্যকাম জাবাল এই পরিচয় 
দিতে বলিলেন । পরিচারিকা বা ঝি ঝা 
চাকরানীরা শূন্রাণী, তাহারা গোত্রের খবরের 
কোন প্রয়োজন বোধ করেন না| স্বামী 
হয়ত তাহ! জানিতেন, কিন্তু প্রয়োজনবোধ 
ন| থাকায় এবং অনেক গৃহে কর্ম করিতে 
হুইত বলিয়া জবালা সে খবর জানিবার সময় 
পাইতেন ন!। স্বামী আসিলে যেটুকু সময় 
পাইতেন স্বামীর সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেই নিয়োগ 
করিতেন, তাহাতেই ছিল তাহার আনন্দ। 
এখানে জবালার সৎসাহুপ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় | তিনি বলিতেছেন, তিনি পরিচারিকা 
শৃদ্রাণী, চাকরানীর কাজ করেন, তাহার পুত্র 
সত্যকাম, এই পরিচয় আচার্কে দিতে 
বলিতেছেন । 

আলোচ্য শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা কর! 
আমাদের সমীচীন মনে হয়। ইহাতে কোন 
দোষ থাকে ন1 | জবাল। যেরূপ নির্দোষ ও 
নির্ভীক ভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন, তাহা 


উদ্বোধন 
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দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই মনে লাগে। 
আক্তকালও কোথাও কোথাও এইরূপ দেখা 
যায়। খাত] সংসারপ্রতিপালনের জন্য অনেক 
বাডীতে ঝি-এর কাজ করিতেছেন। পিতা 
দূরে কোথাও উপার্জন উদ্দেশ্টে থাকেন, 
অল্পই বেতন পান, তাহ! হুইতে সামান্য ঘরে 
পাঠান। অল্প দিনের ছুটি পান, অল্প সময়ের 
জন্ম আসেন। ছেলেমেয়েদের মাতার নামেই 
পরিচয়। বিষ্ভালয়ে পড়ার সময় অভিভাবক 
বলিয়া মাতার নামই লেখা থাকে। মাতা 
হাডভাঙ্গ৷ খাটুনি খাটিয়া অনেক বাড়ী কাজ 
করিয়া যাহা উপার্জন করেন, তাহা দিয়া 
কফ্টেসৃষ্টৌ ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন, 
বিদ্যালয়ে পডান। 

এখন আচার্ধগৃছে কি হইল, আমরা শ্রুতি 
হইতে দেখিব। সত্যকাম আচার্যগুহে 
গেলেন_-“স হ হারিদ্রমতং গৌতমমেত্যো বাচ 
্রহ্মচর্ষং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবস্ক- 
মিতি॥”৮ (ছান্দোগ্য উপনিষট্‌, 8181৩) 
অর্থাৎ “তখন গোতমবংশীয় হরিজ্রুমের পুত্র 
হারিক্রমত (নামক ) আচার্ধের নিকটে গিয়া 
পেই সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবান ! 
আপনার (গৃহে) ব্রহ্ষচর্যব্রত অবলম্বন 
করিয়া বাস করিব ; হে ভগবন্। (আপনার 
নিকটে ) শিশ্তরূপে আসিয়াছি।* 

তখন “ভং হোবাচ, কিংগোত্ো হু 
সোম্যাসীতি ।” (ছান্দোগ্য-_81818 ), অর্থাৎ 
€ “আচার্য ) তাহাকে বলিলেন, হে সৌম্য! 
(তুমি) কোন্‌ গোল্রসভূত 1” “স হোবাচ 
নাহমেতদ্েদ তো! ষ্দগোক্রোহহমন্মি অপৃচ্ছং 
মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্দু বহ্বহং চরস্ী 
পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাইহষেতন্স 
বেদ যদেগাত্রত্বমসি, জবাল! তু নামাহমন্মি 
সভ্যকামে! নাম ত্বমসীতি ; লোহহং সত্যকাষে! 
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জাবালোহস্মি ভো ইতি ।”_-( ছা 81818 )। 
অর্থাৎ, “সে বলিল, মহাশয়! আমি কোন্‌ 
গোত্রসভভূত তাহা জানি না, মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উত্তরে 
বলিয়াছিলেন_ আমি বহু (গৃহে গিয়া) 
পরিচারিকার কর্ম করিতাম, (সেই অবস্থায়) 
যৌবনে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম। সেই 
(পরিচারিকা ) আমি ইহা জানি না, তুমি যে 
গোত্রভুক্ত, আমি হই জবালা নায়ী (মহিলা) 
আর তুমি হও সত্যকাম নামক (পুত্র )। 
মহাশয় । সেই আমি হুইতেছি সতাকাম 
জাবাল?' 

এই কথ! শ্রবণ করিয়া, "তং হোবাচ 
নৈতদব্র/ক্গণো বিবক্তুমর্থতি সমিধং সোম্যাহ- 
রোপ ত্বা নেস্তে ন সত্যাদগা ইতি ।” (ছ!, 
৪181)-- অর্থাৎ “তিনি (হারিদ্রমত) বলিলেন, 
এইরূপে সব কথা খুলিয়া বলা ব্রাঙ্গণ 
না হইলে জঅজ্ভব হয় না, হেসৌয্য! সমিধ 
কাঠ আনয়ন কর, আমি তোমায় উপনয়ন 
(সংস্কার) দান করিব, তুমি সঙ্য হইতে 
স্বথলিত হও নাই।' (তুমি আচার্ধগৃহে 
্রহ্ষচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রচ্মবিদ্ঠালাভার্থ 
বাস করিতে পারিবে ।) এখানে আচার্ধ 
হারিদ্রমত, “নৈতদব্রাক্মণো বিবজ্তুমর্থতি |” 
অর্থাৎ “এইরূপে নিজের কথ! এমনভাবে 
খুলিয়া ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ বলিতে পারে 
না" বলিয়া সতাকাম জাবাল যে ব্রাহ্গণণ৭- 
সম্পন্ন তাহাই বলিতেছেন সেগুণকি তাহা! 
আচার্য নিজেই পরে বলিতেছেন, “ন 
সত্য'দগ! ইতি" অর্থাৎ “সত্য হইতে স্থলিত 
হও নাই, সত্য গোপন কর নাই।” মাত] 
শৃত্রাণী, তিনি শৃদ্রাণীর কর্তই করেন। সেই 
শৃদ্রাণীর গর্ভপভূত সত্যকাম এই সকল 
কথাই আচার্কে খুলিয়| বলিয়াছিলেন। 


০ 


ব্রঙ্মজ্ঞানের অধিকারী - 


১৮৫ 


সত্যকাম গোত্রকুলশীল কিছুই জানিতেন না। 
এইরূপ অভ্ঞাতকুলশীল শুদ্রের আচার্যগৃহে 
ব্রহ্ষবিদ্ভালাভার্থ উপনয়ন-সংস্কার হওয়া বা 
্রহ্ষচর্ধ অবলম্বনপূর্বক বাদ করা সাধারণ 
দিতে সম্ভব না হইবার কথ।। কিন্তু সে 
সকলই হইল, উপনয়ন হইল, ব্রহ্মচর্ধবাস 
হইল, বেদবিদ্াা এবং ব্রহ্মবিদ্ভালাভও 
হইল। কারণ সত্যকাম ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন, 
ইহা আচার্য হারিদ্রমত পরিষ্কার বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই জন্ম তিনি সে সকলই 
সত্যকামকে দিয়াছিলেন। 
“্চাতুর্বর্ণাং ময়া সৃউং গুণকর্মবিভাগশ+*_- 
(গীতা, ৪1১৩) 
এই শ্লোকের ভাঙ্কে আচার্ষ শঙ্কর বলিয়াছেন 
-চাতুর্বধাং চত্বার এব বর্ণাম্চাতুরর্ণাংঃ 
ময়া ঈশ্বরেশ সৃষ্টমুৎ্পাদিতম্। গুণকর্ম- 
বিভাগশঃ  গুণবিভাগশঃ  কর্সবিভাগশশ্চ। 
গুণাঃ সত্বরজন্তমাংসি। তত্র সাত্বিকস্য সত্ব- 
প্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য । অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ, কত্রিয়ঃ 
বৈশ্য ও শূদ্রু এই চারিটি বর্ণই চাতুরবর্য-_ 
আমার (ঈশ্বয়ের) দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্ন হুইয়াছে। 
(এই সৃষ্টি) গুণকর্ষবিভাগের দ্বার! - গুণ- 
বিভাগ ও কর্মবিভাগের দ্বারা (হইয়াছে )। 
সত্ব রজঃ ও তমং:-এইসকল হইল গুণ। 
সত্তগুণ প্রধান, সাত্বিক গুণ ব্রাহ্মণের ॥ অর্থাৎ 
এই গুণ থাকিলে ব্রা্গণ বলিয়া সেই ব্যক্তি 
গণা হইবেন । আচার্ধ হবারিদ্রমত একটি 
বিশেষ গুণ ব্রাহ্মণের থাকিবে বলিয়। নির্দেশ 
করিলেন_-তাহা হইতেছে সত্য হইতে বিচলিত 
না হওয়া | সত্যকামের সে গুণ ছিল, সেইজন্য 
সে শূত্র হইলেও তাহাকে আচার্য ব্রাহ্মণ 
বলিলেন । আচার্য শঙ্কর আলোচ্য গীতার 
(৪1১৩) শ্লোকের ভাস্তে, নব্রাঙ্গণস্ম শমোদমন্তপ 
ইত্যাদীনি” অর্থাৎ “পশম দম তপস্যা ইত্যাদি" 


১৮৬ 


ব্রাহ্মণের কর্ম বলিয়া নিদিষ্ট করিয়াছেন। 
এ সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্ষজ্ঞান- 
লাভ। সত্যকাম ব্রহ্গজ্ঞানলাভরূপ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ম সেইসকল শমদমাদি কর্ম করিবেন 
বলিয়া আচার্ধগৃহে ত্রন্ষচর্যব্রত অবলগ্বনপূর্বক 
বাস করিতে চাহিলেন। অতএব দেখ! 
যাইতেছে সত্যকাম শূত্র হইলেও ব্রাহ্মণের গুণ 
তাহার রহিয়াছে, ব্রাহ্মণের কর্ম করিবার ইচ্ছা 
তাহার আছে, এই জন্য সে ব্রহ্গজ্ঞানের 
অধিকারী। অর্থাৎ এইসকল গুণবিশিষ্ট 
হইলেও এইসব কর্ম করিলে চারিটি বর্ণের যে- 
কোন বাক্তি ব্রন্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, আর 
এইমকল গুণ না থাকিলে ও এইসব কর্ম ন| 


করিলে চারি বর্ণের কেহই ব্রহ্গজ্ঞানের 
অধিকারী হয় না। 
শৃত্রের ব্রহন্মজ্ঞানে অধিকাৰ জানশ্রুতি 


রৈকক ও সত।কাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি 
নিজেই স্থাপন কবিলেন। 

মনুয্ভদের মধ্যে পুরুষের যেমন ব্রহ্ষানে 
অধিকার আছে, সেইরূপ হ্ত্রীলোকেরও 
আছে। মধ্বাচাধ তাঙাব পরাশরস্থৃতি-ভাঙ্তে 
লিখিয়াছেন, 


*পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌন্তী বন্ধন মিস্তুতে | 
অধ্যাপণঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥৮ 
স্13000085% 98705৮116 ৪1168, 
201101) 01 1১078,81961 9107161 
13108858 ১5 815317580167558) 0, 83 
অর্থাৎ প্রাচীনকালে কুমারীঘের মৌন্জা মেখলা 
ধারণ (উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ) করিবার বিধি 
ছিল। তাহারা বেদ (পাইতে ), অধ্যাপন 
করাইতে এবং সাবিক্রীবচন বলিয় প্রসিদ্ধ ৰেদ- 
মন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন।” ইহা হইতেই 
পাওয়া যাইতেছে, স্ত্রীলো কদের উপনয়ন-সংস্কীর- 
গ্রহণ, ব্রক্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বেদবিগ্ভালাভার্থে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ_এর্থ সংখ্যা 


আচার্ধগৃহে বাস, বেদ অধ্যয়ন ও আবৃত্তি 
এবং বেদ অধাপন ইত্যাদি অধিকার ছিল। 
সুতরাং তাহাদের বৈদিক ব্রন্মবিদ্ভালাভ ও 
ব্রহ্মজ্ঞানের মাধনা করিয়া ব্র্গজ্ঞানলাভেরও 
অধিকার ছিল। স্ত্রীলোকের! প্রকাশ্য সভায় 
ব্রহ্মতত্ব-বিষয়ে বেদবিচার করিতেছেন, ইহা! 
শ্রুতিতে পাওয়া যায় । গাগী-যাজ্ঞবক্ষা-সংবাদে 
(রৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩|৬১ এবং ৩1৮1১-১২) 
দেখা যায়, বচরু, খষির কন্যা গার্গী মহারাজ 
জনকের আয়োজিত প্রকাশ্ট সভায় অপর 
বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত বসিয়া, সেই ব্রাহ্মণদের 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়া যাজ্ঞবন্ধ্টোর সহিত ছুই 
দুইবার বেদবিচাঁর, বৈদিক ব্রহ্গবিদ্যা বিষয়ে 
বিচার করিতেছেন। অপর ব্রাহ্মণের একবার 
বিচার করিয়াই নিরস্ত হইতেছেন, কিন্তু গার্গী 
ছুই দুইবার খিচার করিতেছেন । শেষবার 
বিচারের পর আব কেহ যাজ্ঞবন্কাকে বিচারে 
পরাস্ত কবিতে পারিবেন না-ইহা সেই সভায় 
সমবেত ব্রাহ্মণদের বলিয়! দিতেছেন। আত 
তাহাই পরে ঘটিল, ইহাও দেখা যাইতেছে । 
তথায় গাগ ব্রহ্ম বিষয়ে, বেদ বিষয়ে তাহার 
জ্ঞানের পরিচয় শাল কবিয়াই সভাস্থ সকলকে 
দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সেই 
সভায় যাজ্ঞবক্কোর'প্রতিদন্বী ব্রহ্মণদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় সে 
নেতৃত্ব গাগীকে দিয়াছিলেন। এইসকল শান্ত 
হইতে দেখা যায়, স্ত্ীলোকদের উপনয়ন- 
সংস্কারগ্রহণ,  ব্রহ্গচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক 
আচার্ষগৃহে বাস, যাহা করিলে বেদ অধায়ন, 
বেদ অধ]াপন, বেদ আবৃত্তি ত্রহ্মবিদ্যা রেদ 
হইতে লাভ করা সম্ভব হইত এবং সে বিষয়ে 
প্রকাশ্য দভায় বিচার ও সেই বিচারে অপূর 
বেদজ্ঞদের নেতৃত্ব কর! চলিত-এ সবের 
অধিকার পুরুষদের ন্যায়ই ছিল। 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


শ্রুতিতে স্ত্রী খধষির কথাও আছে। 
শরীশ্রীচত্তীপাঠের সময় যে দেবীসৃক্ত পাঠ করা 
হয় ইহা খগবেদের মন্ত্র। অস্ত ণ ধষির কনা 
বাক এই মন্ত্র কয়টি দর্শন করিয়াছিলেন__ 
তিনিই ইহার খষি। অপরে এই মন্ত্র তাহার 
নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন_তাহাদের 
নিকট হইতে অন্যেরা আবার ইহা শ্রবণ 
করিয়াছিলেন, এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই মন্ত্ 
শ্রবণ করা চলিতেছিল-_ এইজন্য ইহা শ্রুতি, 
বেদের অন্তর্গত মন্ত্র। 

যে স্ত্রীলোকদের কথা আলোচনা কর! 
হুইল তাহারা সকলেই ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী 
বা ব্রহ্গজ্ঞানী। অতএব স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-যে-কোন বর্ণের 
যে-কেহ যথোচিত্ত গুণসমন্থিত হইলে এবং কর্ম 
করিলে পুরুষদের ন্যায়ই ত্রহ্ষজ্ঞানের ্মধিকারী। 

এখন আমরা কোথায় কিভাবে ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকার হয় তাহ| আলোচনা করিয়া এই 


ভিত ভক্রবার' স্মরণে 


১৮৭ 


প্রবন্ধের শেষ করিতেছি । 

শ্ররতিতে আছে £ 
গ্যথাদর্শে তথাত্বনি যথা স্বপ্লে তথা পিতৃলোকে । 
যথাপ্সু পরীব দশে তথা গন্ধর্বলোকে 

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥” 
(কঠোপনিষদ্‌_-২৩।৫ ) 

অর্থাৎ__-দর্পণে যেরূপ নিজ অবয়ব স্পট দর্শন 
করা যায়, সেইব্রপ মনুষ্য নিজ হৃদয়ে স্পট 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে। 

স্বপ্নকালে স্বপ্নের বিষয়গুলি যেরূপ দেখা 
যায়, পিতৃলোকে ব্রন্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়। 

জলে যেরূপ নিজ অবয়ব দেখা যায়ঃ 
গন্ধবলোকে ব্ন্গসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়। 

ছায়ার তুলনায় সূর্যের কিরণ যেরূপ স্পট, 
ব্রহ্ষলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ স্পষ্ট 
হয়।'? 

এই সব জানিয়া মনুষ্ত-শরীরেই ব্রহ্ষ- 
সাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর! কর্তব্য! 


শুভ শুক্রবার স্মরণে 
শ্রীক্ষিতীশ দাশগ্প্ত 


প্রেমের দেবতা ভূমি সবাকার প্রিয়, 
জনমিলে বেথেলের দীন অশ্বশালে । 
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলে বরণীয় 

অমর বিভায় জঙ্গে চত্দ্রিমাটি ভালে । 


বাহিরের অত্যাচার বেত্রাঘাত শত 
বিসজিয়া পৃত তনু সকলের তরে 
স'য়েছিলে কৃপাসিন্ধু হুঃখ অবিরত, 
তবুও বোঝেনি ওর বিদায়-বাসয়ে। 


তোমারে হারায়ে আজি অশ্রুবিসর্জন 
করে সবে, স্মরে তব প্রেম নিরস্তর | 
মহাঝষি, অবতার, আপনার জন 
মরণের মাঝে তাই হয়েছ অমর । 


আজি শুভ শুক্রবারে জানাই প্রণাম 
সবারে ক্ষমিয়া আলো দিলে গুণধাম। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ই “শিক্ষা 
[ পূর্বানতৃতি ] 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


তৈত্তিবীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-উপলব্ধির 
কথা পর্যায়ক্রমে বোঝাতে গিয়ে উপনিষৎ- 
প্রবক্তা খধি বলেছেন, “যুবা স্যাৎ সাধু যুবা- 
হধায়ক:ং। আশিষ্ে। ভ্রটিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। 
তস্টেয়ং পৃথিবী সর্ব! বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স 
একো মানুষ আনন্দঃ 1৮১ 

“কেউ যদি বয়সে যুবক হয়ঃ শুধু যুবক নয়, 
যদি সাধুপ্রকৃতি, অধীতবেদ, শ্রেষ্ঠ শাসক, 
সুদ্টশরী'র এবং সবচেয়ে বলবান হয়, যদি 
পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তার অধিগত হয়, তৰে 
তার যে আনন্দ, তা-ই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ 
আনন্দ ।” 

সুদ বলবান দেহের প্রয়োজন শুধু স্কুল 
ইন্ড্রিয়য় জীবনের জন্য নয়। সৃষ্ষ্মতর 
চিন্তাজগতেব প্রয়োজনেও দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ 
বাক্তিত্বের বিশেষ সার্থকতা । আমাদের মনন- 
প্রধান শিক্ষার্শে সাধারণত: দেহগত পটুতা 
উপেক্ষিত। কিন্ত স্বামীজীর সামগ্রিক দৃষ্টিতে 
গীতাপাঠ' এবং “ফুটবলখেলা'-কোনোটিই 
অবহেলার বিষয় নয় 

ফ্বামিশিস্ত-সংবাদ'-গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
স্বামীজীর  ছু'চারটি মন্তব্য লক্ষণীয়। 
« নায়মাত্বা বলহীনেন লভাঃ'--শরীরে মনে 
বল না থাঁকাল আত্মাকে লাভ করা যায় না। 
পুর্টিকর উত্তম আহারে আগে শ্ররীর গড়তে 
হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা 
শরীরেই সৃক্মাংশ | মনে মুখে খুব জোর 
করবি |৮* 


১ তৈত্তিরীয়োপনিষ £ ২৮১ ২ স্বামী গস্বীরানন্ম* 
সম্পীদিত উপন্িষৎশ্গ্রন্থীবলী (১ম) ভুষ্টবা 

২ ম্বামি-্পিস্ত-সংবাদ £ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচনা নবম খণ্ড ঃ ১ম সংস্কদণ: পৃ১হ 


“এখন বজোগুণেরই দরকার। দেশের 
যেসব লোককে এখন সত্বগ্তণী ব'লে মনে 
করছিস, তাদের ভেতর পনেরে। আন! লোকই 
ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক 
সত্বগুণী মেলে তো ঢের। এখন চাই প্রবল 
রজোগুণের তাগুৰ উদ্দীপনা | দেশ যে ঘোর 
তমসাচ্ছন্নঃ দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের 
লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে 
হবে, জাগাতে হবে, কার্ধতৎপর করতে 
হবে |” 

উদ্বোধন'-পত্রিকার মাধামে সমগ্র দেশের 
মান্থষের মধ্যে স্বামীক্ষী নবজীবন €বাহ সঞ্চার 
করতে চেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি শিষ্তকে মনে করিয়ে 
দিয়েছেন, “শরীরটাকে খুব মজবৃত করতে 
তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে 
হবে| দেখছিসনে এখনও রোজ আমি 
ডামবেল করি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় 
বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি । 7০৪ 
800. 22100. 72008) 700 708781191. (দেহ ও মন 
সমান ভাবে চলা চাই )। সব বিষয়ে পরের 
উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা 
সবল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে 
নিজেরাই তখন এ বিষয়ে যত্ব করবে। সেই 
প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্মই এখন ৪০০৪৪০০- 
এর (শিক্ষার ) দরকার ।”৪ 

এর তিন বছর আগে লগুন থেকে 
আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিঠি লেখার সময়ে 


৩ তদ্দেব; পৃঃ-১৫২ 
৪ তদেব; পৃঃ১৭৭ জষ্টব্য 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন-_“ **আঁমি চাই 
এমন লোক-_যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় 
দুঢ ও স্রাযু ইস্পাতনিম্মিত, আর তাঁর মধ্যে 
থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্জের উপাদানে 
গঠিত | বীর্য, মনুষ্যত্ব _-ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ 1 

অশৈশব খেলাধূলা ও ব্যায়ামে পরিপুষ্ট- 
দেহ নরেঞ্ত্রনাথ আপন স্বভাববশেই দেহ-মন- 
আত্মার সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি চাইবেন-_এ কোনো! 
আশ্চর্ধ তত্ব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর তরুণ- 
মানসে ধারা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, 
তাদের মধো ভিন্দেশী দর্শনিক হার্ধার্ট 
স্পেলারও অনাতম | স্পেল্সারের 8:000%610] 
(শিক্ষা) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টির নাম 
18058108) 790801০0+ ; স্বামীজীর অনুবাদে 
শারীরিক শিক্ষা? । 

শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে 
হার্বার্ট স্পেন্সার স্বভাবত:ই ছাত্রছাত্রীদের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে সচেতন 
করতে প্রয়াপী। পাঠপুস্তকের গুরুভারে 
অল্পবয়স্ক শিশুদের স্বাস্বহানি সন্বন্ধে আমর! 
আজও সচেতন হয়েছি কি না সন্দেহের বিষয় 
একশো বছরেরও আগে স্পেল্সার ইংল্যাণ্ডের 
শিক্ষাব্যবস্থায় শরীরচর্চার প্রতি অবহেলার যে 
শোচনীয় উদাহরণ দেখেছিলেন, আজকের 
ভারতবর্ধেও অনেকট! সেইজাতীয় শিক্ষাদর্শই 
প্রচলিত। ছাত্রদের মধ্যে তবু শারীরিক 
শিক্ষার কিছুটা প্রচলন আছে, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে 
তা প্রায় অনুপস্থিত। এমন কি, ছাত্রীদের 
পক্ষে শরীরচর্চার ততটা প্রয়োজন নেই, এ 
ধারণাও প্রচলিত । একদা যেমন ইংল্যান্ডে 
উচ্চবংশের মেয়েদের শুধুমাত্র কোমল পেলব 
বিলাসকলানিপুণা হওয়াই আদর্শ ছিল; এখনও 


€ ম্বামী বিবেফাননদের হাপী ও রচনা; "ম খণ্ড 
পৃ-২৮৭ 





ষামী বিবেকানদ্দেক অনুবাদ গ্রন্থ £ “শিক্ষা? 


১৮৯ 


আমাদের উচ্চশিক্ষার ধবন-ধারণ সেই 
পর্যায়ের । তার উপর বিদেশী কনভ্েণ্ট বা 
ইংরেজী-মাধাম স্কুল-কলেজে পড়াশুনো হলে 
তো আর কথাই নেই, আলাপ-আলোচনায়, 
চাল-চনে তখন তারা এতো কত্রিমতা অর্জন 
করে যে, উনবিংশ শতাব্দীব প্রবলতম 
ইংরেজীয়ানার যুগেও এজাতীয় অন্ুকরণ- 
প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে লজ্জিত হতো । এদিক 
থেকে স্বামীজী স্পেন্সারের গ্রন্থের অহ্বাদকালে 
মেয়েদের খেলাধূলা ও বায়ামেব অংশটি 
সযত্বে তুল ধরেছেন এবং পববতীকালে স্ত্রী 
শিক্ষার আদর্শে জাতীয় এঁতিহোর কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে আধুনিক নারীসমাজকে অবহিত 
করেছেন । 

“আমাদের এক প্রকার বিশ্বাস আছে যে, 
যথেষ্ট শারীরিক বল ভুদ্রবংশীযা স্ত্রীলোকেব 
লজ্জার বিষয় । অনেকে বলেন যে, এ প্রকার 
পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোক 
পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রকৃতি হইবে। যদি 
বালক এ পকার করিয়া শিষ্ট-শাস্ত ভদ্রলোক 
হয়, তাহা হইলে বালিকা এ প্রকার করিয়! 
কেন শান্ত ভদ্র স্ত্রীলোক হইবে না ?”* 

নারীশিক্ষার আদর্শে এই দেহ-মনের 
সামগ্জস্তমূলক অনুশীলনের কথা বছ্ষিমচন্ত্র তার 
“দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রফুল্লের' শিক্ষা 
প্রসঙ্গেও দেখিয়েছেন। বস্ততঃ স্ত্রীশিক্ষার 
নানা দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীর! 
আলোচন! করেছেন | কিন্তু আমাদের অভ্যন্ত 
সংস্কারে মেয়েদের স্বাস্থ্াচর্চাব দিকটি এখনও 
পূর্ণ মর্যাদা পায়নি 

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অতিরিক্ত মন্তিষ্ক- 
চালন! সন্বদ্ধে স্পেন্সারের আপত্তি ছেলেদের 


৬ শিক্ষা ম্বামী বিবেকান্ক্দ  বহগমতী সংক্করণ ; 
পৃহ-৯৪ 


১৯৩ 


শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশী | 
এ সন্বন্ধে স্পেন্গার যে বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে 
সমস্যাটিকে দেখেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার 
অন্বাদ- “সাধারণতঃ বালকের! যে প্রকার 
শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক 
পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকারা তাহা 
পারে না। এই জন্য সহশের মধ্যে দশটির 
শরীরও সুদুট নহে । মানসিক সৌন্দর্ষের হানি 
করা কোনমতেই উচিত নহে। কোন্‌ 
স্ত্রীলোক বিদ্যাপ্রভাবে স্বামীর একাস্ত প্রেম- 
অধিকারে সমর্থ হইয়াছে? অনেকে হয়ত 
পুরুষজাতির সৌনার্ষের দোষ দিবেন; কিন্তু 
ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনও নিরর্থক 
হয় নাই। যগ্ভপি সৌন্দর্যলিগ্লা না থাকিত, 
তাহা হইলে এ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর 
পুরুষান্ক্রমে চলিয়! আসিত এবং অল্লদিনেই 
মনুজবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে 
তবে বিদ্যা ; শরীর যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে 
বিগ্ভা লইয়। কি হইবে 1%* 

শরীরচর্চার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আহার গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। আমাদের শাস্ত্রীয় সাত্বিক, রাজসিক, 
তামসিক খাদ্ভরুচির কথা মনে রেখেই বলা! 
যায় যে, কর্মজীবনের বৈশিষ্টোর উপরেই 
আহারের নির্বাচন অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল | 
স্পেলসার আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনায় দেখিয়েছেন তৃণভোজী জীবজস্তর 
চেয়ে মাংসাশী জীবজত্বরা কত বেশী সতেজ; 
সবল ও সতর্ক। মানুষের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম 
যে অনেক পরিমাণেই খাটে তার উদাহরণ 
দিতে গিয়ে স্পেলার লিখেছেন--40০0%08 80 
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আলোচা বিষয়টি আর একটু বিস্তৃভভাবে 
স্বামীজীর ভাষায় উদ্ধত করা যাক--"শরীর 
সৃ্টপু্ট হইলেই থে শক্তি থাকে, তাহা নহে। ' 
আবার আয়তন ছাড়িয়া যর্দি তেজের তুলন! 
করি, দেখিতে পাই নিরাঁমিষাশী অপেক্ষা 
মাংসাশী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল 
বিষয়েই উন্নত । পশুদিগের মধ্যে গোমেষাঁদি 
এবং সিংহ-ব্যান্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে 
পাই যে, নিবামিষাশী অপেক্ষ। মাংসাশী কতদূর 
শক্বিসম্পন্ন ! মানুষদিগের মধ্যে বুস্য্যান। 
অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা হূর্বল 
এবং খর্বাকৃতি, অন্বদিকে প্যাণ্টাগোনিয়ান, 
কাফি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন 
সুগঠিত, কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। 
অপেক্ষাকৃত পু্টিকরখাছ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা 

ংসাশী ইংরাঁজ মানসিক এবং শারীরিক বলে 
বলীয়ান এবং আবহমান কালই পু্টিকরখাগ্ঘ- 
প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেঙ্গষী 
এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে 
জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে ।”৯ 

আমিষ-আহার-সন্বন্ধে স্পেলাবের এই 
মতামত সবটাই যে স্বামীজী সমর্থন করতেন, 
তা যনে করবার কারণ নেই। পরবত্তাকালে 
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পরিণত অভিজ্ঞতায় স্বামীজী এ সম্বন্ধে যে-সব 
মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তার আলোকে এ 
পর্যন্ত বলা যায় যে, অধ্যাত্বজগতের উচ্চ 
অধিকারীর ক্ষেত্রে নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত 
মনে করলেও কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে 
আমিষ-আহারই যে বিধেয়, এ বিষয়ে স্বামীজীর 
দুটমত। স্পেল্সার মাংসভোজী ইংরেজকে 
শারীরিক ও মানপিক বলে নিরামিষাশী হিন্দুর 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ মমে করলেও মানসিক বলের 
মাপকাঠি যে কি, এ বিষয়ে স্পট করে 
কিছুই বলেননি । যদি অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ 
অধিকারীদের কথা ভাব! যায়, তাহলে 
নিরামিষভোগ্ধনের মহত্বের কথা স্বাভাবিক- 
ভাবেই ম্বীকার্ধ। 

উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগামী চিন্তানাঁয়ক 
বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার দত্ত কিন্তু বিদেশী 
্রন্থকাবদেরই প্রেরণায় নিরামিষভোজনের 
পক্ষপাতী হয়েছিলেন । অবশ্য শেষজীবনে 
নিদ্দাকণ মস্তিষ্করোগে তাকেও আমিষের আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল। তবু নিরামিষ-ভোজনকেই 
একমাত্র ধর্ম মনে না করেও; নিরামিষের নিজস্ব 
গুণ মানতে হয়। 

প্রাচ্য ও পশ্শচাতা” গ্রন্থে এই আমিষ- 
নিরামিষ-প্রসঙ্গে ষবামীজী যে মন্তব্য করেছেন, 
একটু লঘু চালে হলেও তার চিন্তার গুরুত্ব 
লক্ষণীয়-_“"*'প্রাচীন কাল হ'তে আধুনিক 
কল পর্যন্ত এক মহ! বিবাদ--আমিষ আর 
নিরামিষ। মাংসভোজন উপকাঁরক কি 
অপকারক 1"*-আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু 
ফাপরে' তাদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-ম'ংস 
দিব্যি ওড়াচ্ছেনঃ রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে | 
সীতাদেবী গঙ্জাকে মাংস, ভাত আর হাজার 
কলসী মদ মানছেন | বর্তমানকালে শাস্ত্ও 
শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে 
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না। পাশ্চাতাদেশে এরা লড়ছে ষে, মাংস 
খেলে রোগ হুয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় 
ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর 
যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথ।, 
তা! হলে হিহ্দ্রা নীরোগ হ'ত, আর ইংরেজ 
আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী 
জাত লোপাট হয়ে যেত এতদিনে | এক পক্ষ 
বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়ঃ 
শুয়োর খেলে শৃয়োরের বৃদ্ধি হয় মাছ খেলে 
মেছে৷ বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যেঃ 
কপি খেলে কোপো বৃদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো! 
বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতে৷ বুদ্ধি। জবুদ্ধি 
হওয়ার চেয়ে চৈতন্বাবৃদ্ধি হওয়া ভাল। এক 
পক্ষ বলছেন যে, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও 
তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও 
তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক 
পক্ষ বলছেন যে, পিরামিষ খেয়েও লোকে কত 
পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, 
তা হলে নিরামিষাশী জ|তিই প্রধান হ'ত; 
চিরকাল মা'সাশী জাতিই বলবান্‌ ও প্রধান । 
মাংসাহারী খলছে, হি চীনে দেখ, খেতে 
পায় নাঃ ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, 
ওদের ছুর্শশ! দেখ আর জাপানীরাঁও এ ছিল ; 
মাংসাহার আরন্ত ক'রে অবধি গদের ভোল 
ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী 
সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় 
দেখ! উত্তম সেপাই গোরখ| বা শিখ কে কৰে 
পিরামিষাপী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, 

ংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন-_- 
সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের 
রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠ- 
শুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়! খেয়ে জোলাপবৎ ভাল 
হয়ে যায়, তা ব'লে কি ছুনিয়াসুদ্ধকে তাই 
করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী 
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জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। 
ংসাশী জাতেবা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের 
ধূম দেখময় উঠত, তখনই হিন্দুর মধ্যে ভাল 
ভাল মাথা বেরিয়েছে । এ বাবাজীডৌল হয়ে 
পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় 
মাংসাশীর। ভয়ে মাংসাহার ছাভতে চাষ না ।*' 
সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো! বিশ্বাস 
ঈাড়াচ্ছে যে, হি-ছুরাই ঠিক, অর্থাৎ হি*ছ্দের 
& ষে বাবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভদে আহারাদি 
সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত । মাংস খাওয়! 
অবশ্য অসভ/তা, নিরামিষ-ভোজনই পবিত্রতর। 
ধার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তার পক্ষে 
নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারে 
দ্িবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্িতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী 
চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে 
বইকি 1৮১০ 

বেলুড মঠে শিগ্ঠ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একদা 
স্বামীনীকে প্রশ্ন করেছিলেন_ স্বামীজী, খাছ্যা- 
খাগ্যের সহিত ধর্মীচরণের কিছু সম্বন্ধ 
আছেকি? 

স্বামীজী। 

শিগ্ভ। মাছ-মাংস খাওয] 
আবশ্যক কি? 

স্বামীজী। খুব খাবি, বাবা। তাতে হ| 
পাপ হবে, তা আমর । তোদের দেশের 
লোকগুলোব দিকে একবার চেয়ে দেখ. দেখি 
»মুখে মলিনতার ছায়া বুকে সাহস-ও উদ্যম- 
শৃন্ততা, পেটটি বড: হাতে পায়ে বল নেই, 
ভী% কাপুরুষ ।"*" 

“হিংসা পরমো ধর্ম৮_ বৌদ্ধধর্মের এই 
মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে 
বলপূবক রাজ-শসনেগ দ্বারা এ মত জনসাধারণ 
সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের 
মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে । ফলে 
হয়েছে এই যে, লে;কে পি*পডেকে চিনি দিচ্ছে, 
আর টাকার জন্য ভায়েন্ধ সর্নাশ করছে। 
'"অন্টপক্ষে দেখ-বৈদিক ও মনুক্ত ধর্মে 
মত্স্-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার 
অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে 


অল্পবিস্তর আছে বইকি। 
উচিত এবহ 


১০ প্রাচা ও পাশ্চাতা £ বাণী ও রচনা £ *ষ& খণ্ড ঃ 
১ম সং হ পৃঃ ১৭৪০৭৫ 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ- ৪র্থ সথ্যা 


হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের 
ব্যবস্থ। আছে ।' 
প্রসঙ্গত: বলিদানের কথা আমাদের মনে 
জাগতে পারে। আধুনিক কালে শাক্তধর্মের 
কোনো কোনে! সমালোচক বলিদানপ্রথার 
তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। সভ্ভাদদের মতে 
মাংস খাওয়ার সঙ্গে দেবতর উদ্দেশে 
বলিদানের কোনে! সম্পর্ক না রাখাই ভালো । 
বলিদানের নিষ্ুরতার কথাই তারা স্বাভাবিক 
ভাবে চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর সব 
প্রাচীন ধর্মেই ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে যে- 
সব প্রিয় বস্ত নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে 
মাংস অন্যতম | এ বিষয়ে ই্দী, খৃষ্টান, 
মুসলমান-এরা সকলেই দেবতার উদ্দেশে 
নিবেদিত মাংস গ্রহণের পক্ষপার্তী। যে সমাজে 
ংসাহার প্রচলিত, সে সমাজে এজাতীয় 
নিবেদন কিছমাত্র আশ্চর্য নয়। 
বেলুড মঠে দুর্গাপূজায় স্বামীজীর বলিদানের 
ইচ্ছা যে ছিল, সেকথা তার জাবনীকারেরা 
উল্লেখ করে গেছেন ।১$ অবশ্য সঙ্ঘজননী 
সারদাদেবীর নিষেধে শেষ অবধি আর বলিদান 
হয়নি। তবু দেবীপূজায় বলিদানে যামীজীর 
যে নিজের কোন আপত্তি ছিল না, এও লক্ষণীয়। 
দুর্বল স্মায়ুর জন্ম যারা সামান্য রক্তপাতেই 
কম্পমান তাদের উদ্দেশ্টেই বোধ হয় “নাচুক 
তাহাতে শ্যামা” কবিতায় স্বামীজীর এই 
ধিন্কার-_ 
রে উন্মাদ, আপন] ভুলাও, ফিরে নাহি চাওঃ 
পাছে দেখ ভয়ঙ্করী। 
ছুখ চাও সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপৃজাছলে 
স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা ॥ 
ছাগক£রুধিবের ধার, ভয়ের সধশার, 
দেখে তোর হিয়া কাপে 4 
কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার । 
মর্নকথা বলি কাকে ? 
(ক্রমশঃ ) 


১১ শব্দ পারি তো৷ এবার মা'র পূজে| ক'রব। রথুনন্দন 
বলেছেন, “নবমাং পৃজয়েৎ দেবীং কুত্ব! রুখিরকার্মস্‌?। 
মার ইচ্ছে হয় তো তাও ক'রব।” বাসী ও রচনা £ »ষ 
খঙড ; স্বামি-শিত্ত-সংবাদ £ পৃঃ ২২৬ 


আচার্য শঙ্কর ও শ্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীপ্রভাকর মিত্র 


আচার্ষগণের পথ চেয়ে ভারত প্রতীক্ষা 
করে, যথাসময়ে তারা আসেন। এভাবেই 
এসেছেন আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ । 

সমাধি হতে বুখিত হয়ে গুরু গোবিন্দপাদ 
শঙ্করকে বললেন, “বৎস, গুরু গৌড়পাদের 
নিকট শুনেছিলাম তুমি আসবে । তাই সহ 
বৎসর অবস্থান করে আছি সমাধিতে |” এই 
ঘটনার এগার শত বৎসর পরে পরমহংসদেবও 
নরেক্দ্রনাথকে প্রথম দেখে অনুরূপভাবে পরম 
স্সেছে বললেন, “এতদিন পরে আদতে হয়? 
আমি তোমর জন্ম কিরূপ প্রতীক্ষা করে 
আছ্ি-তা ভাবতে নাই ?1**-* 

আচার্ধ শঙ্কর এলেন অষ্টম শতকে । 
ভারতে তখন সনাতন হিন্বধর্ষের ঘোর 
অমানিশ| | বৌদ্ধমুগের শেষের দ্রিকের বিকৃত 
প্রভাব, প্রকোপ ও সংঘাতের ফলে হিন্দুধর্ম 
তখন বিপর্বস্তঃ ক্ষীণবল ও শতধা বিভক্ত । 
সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন আচার্য 
শঙ্কর | তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
নিজ নিজ ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ, সত্য ও মোক্ষফল- 
প্রদ বলে বিশ্বাস করতেন, স্পর্ধাও করতেন । 
অপর ধর্মমতে তারা যে ছিলেন শুধু আস্থাহীন 
তা নয়, ছিলেন বিরোধী ও বিদ্বেধী। হিন্দু- 
ধর্ম যে বেদমূলক তার সম্বন্ধে কারো পুরো 
ধারণা ছিল না। বেদের কর্তকাণ্ড পর্যস্ত 
কোঁন রকমে মানুষের প্রতীতি জন্মালেও 
বেদাস্তের অক্গ নিত্য শাশ্বত আত্মোপলব্ধির 
ভূমিতে আরোহণ করার বার্তা তখনও তেমন 
সব মানুষের কানে এসে পৌঁছায়নি । কিন্ত 
গুরু গোবিন্মপাদ জানতেন--এই সেই শিবা- 


বতার শঙ্কর, ধিনি বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্রের 
ভাষ্য রচনা করে জগতে অহ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান 
প্রচারের জন্য দেহধারণ করেছেন। পরম- 
ংসদেবও জানতেন, যে-নরখষি মানব- 
কল্যাণের জন্য পূর্বে বু বার নারায়ণের সঙ্গে 
মানবদেহ ধারণ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই 
নরখষি। এই হুল দু'জনের আবির্ভাবের 
পূর্বাভায় ! 

কাজেই বৈরাগ্যে রঞ্জিত গৈরিক বস্ত্রই 
এ*দের হল পরিধেয় । উভয়েই যোগী, নিত্য- 
সন্ন্যাপী। অপ্তমবর্ধে গুরুণৃহ হতে সর্বশান্ত্রে 
পারঙ্গম হয়ে সমাবর্তন করেন শঙ্কর । তার 
ছিল অলৌকিক প্রতিভা; তিনি ছিলেন 
শ্রতিধর। একদিন মাতা বিশিষ্টাদেবীর 
সহিত নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিনি কুমীর 
দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন মায়ের অন্নুমতি 
নিয়ে তিনি মনে মনে আতুর সম্্যাস গ্রহণ 
করেন। পরে গৃহে ফিরে মায়ের অনুমতি 
ও আশীর্বাদ লাভ করে তার অস্তিষকালে 
প্রত্যাবর্তন ও তাকে ইঞ্টদর্শন করানোর 
প্রতিশ্রতি দিয়ে বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করেন । 

“নরেন্দ্র ধ্যানপিদ্ধ মহাপুরুষ” একথা 
বলতেন পরমহংসদেব | নরেন্দ্রনাথেরও স্মৃতি- 
শর্তি ও প্রতিভ! ছিল অনন্যসাধারণ ! পিতৃ- 
বিয়োগের পর সংসারের নির্মম সংঘাত ও 
হৃদয়হীনতায় জর্জরিত অবস্থায় এক অতীন্জ্রিয 
অনুভূতির পর নির্বেদাপন্ন নরেন্দ্রনাথ পিতা- 
মহের মত সংসারতাগের মনস্থ করেন | 
কিন্তু পরমহংসদেবের নিদেশ অনুসারে তখন 
তিনি বিরত হুন। পরমছংসদেব বলেন, 


১৯৪ 


“জানি আমি, তুমি মায়ের কাজের অন্য 
আপিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে 
না। কিন্তু আমি যতর্দিন আছি, আমার জন্য 
থাক।” পরে ২৪ বৎসর বয়সে শান্ত্রবিধান- 
মত তিনি বাহাসন্নযাস গ্রহণ 'করেন। নাম 
হুল স্বামী বিবেকানন্দ । 

উভয়েরই ঘটেছিল ই্টগুরুলাঁভ। বিদ্যা 
গুরুর নিকট শঙ্কর শুনেছিলেন যে, পতঞ্জলিদেব 
গোবিন্দপাদ ন'মে দেহধাবণ করে নর্মদাতীরে 
ধ্যানস্থ আছেন। তাকেই তিনি যনে মনে 
গুরুপদে বরণ কবেন। তারই সন্ধানে তিনি 
মহত্ষি নারদেব নায় গৃহতাগ করে একাকী 
অজানা পথে বহির্গত হন | কত জনপদ, নদ- 
নদী, কত বিপদসঞ্চুল অঞ্চল অতিক্রম করে 
অবশেষে নর্মদরীতীরে বালক শঙ্কর গুরু- 
গোবিন্দপাদ্দের দর্শনলাভ করেন এবং ভার 
শিল্ঠযত্ব গ্রহণ করেন । নরেব্দ্রনাথের ন্যায় অকপট 
তীক্ষধী সতান্বেষী শিষ্তঠও “যিনি ভগবান 
প্রতাক্ষ করিয়াছেন ও তাহাকেও প্রত্যক্ষ 
করাইতে পারেন* এইরূপ সতাদ্রষ্টা যোগ্য 
গুরু সন্ধান ক'রে লাভ কবেন। 

উভয়েবই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। তবে সমাধিস্থ 
হয়ে ভুমানন্দ সম্ভোগ করার জশ্য এদের 
জন্ম হয়নি। যদিও প্রথমে দু'জনেই তাই 
চেয়েছিলেন। যোগশিক্ষ। সমাপ্ত করে শঙ্কর 
চাইলেন গুরুর নিকট চিরনির্বাণ লা করার 
্নন্নমৃতি। তেমনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দও | 
কিন্তু গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বললেন, 
“তুমি বৈদিকধর্ম স্থাপননর জন্য দেবাদিদেব 
মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছ | তোমাকে 
অদৈত ব্রহ্গবিজ্ঞান উপদেশ করার জন্য গুরু- 
দেবের আদেশে অপেক্ষা করেছি সহত্র বংসর। 
তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও। সেখানে 
ভবানীপতি যা নির্েশে করবেন তাই করবে ।” 


উদ্বোধন 


["২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


বীরেশ্বরের প্রসাদদে বিবেকানন্দেরও জন্ম। 
পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথ নিধিকল্প সমাধি 
হতে ব্যুধিত হবার পরেই বললেন, *মা তো! 
তোমাকে সব দেখাইয়া দিলেন! এসব তালা 
বন্ধ রিল ; চাবি রহিল আমার হাতে! এখন 
কাজ আছে। কাজ শেষ হইলে আবার উহা 
ফিরিয়! পাইবে ।” 

উভয়েরই গুরুদেবের তিরোধানের পর 
আরম্ভ হয় কর্মসাধনা | গুরু গেবিনাপাদ 
শক্ষরের শিক্ষা সমাপন হলে শঙ্ষরকে কাশী- 
ধামে গিয়ে ভবানীপতির নির্দেশমত কার্ধ করার 
উপদেশ দিয়ে বললেন-“এখন আমার কার্ 
শেষ হয়েছে। আমি সমাধিযোগে স্ব-স্বক্ধপে 
লীন হৃব।” তিনি তখন শিম্যদ্দের আশীর্বাদ 
করে দেহত্যাগ করেন। পরমহংসদেবও 
দেহত্যাগের ছু-চার দিন পূর্বে নিক শক্তি 
নরেক্দ্রনাথের মধো সঞ্চারিত করে বললেন-_ 
“আজ তোমায় আমার সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে 
গেলাম। এই শক্তি দিয়ে তৃমি জগতের অশেষ 
কলাণসাধন করবে। এ কাজ শেষ হবার 
আগে তোমার ফিরে যাওয়! হবে না।” 

উভয়েই কর্মপথে পেয়েছেন দৈব নির্দেশ। 
বেদাস্তের একনিষ্ঠ সেবক আচার্য শঙ্করও 
সাধকরূপে ভারত পধিভ্রমণ করতে করতে 
ব্যাসাশ্রমে এপে বেদান্তসূত্রের ভাগ্য রচন! 
করেন। কথিত আছে, ভাস্তরচনায় পরিতৃপ্ত 
হয়ে বেদব্যাস তাকে দর্শন দিয়ে বলেন --“বৎস, 
যে দেবকার্ধপাধনের জন্য তোমার দেহধারণ» 
তার পরিসমাপ্তির জন্য তোমার আরো ষোল 
বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হল। তুমি বত্রিশ বৎসর এই 
দেহে বাস করবে। কুমারিল ভট্রকে পরাস্ত 
করা তোমার প্রথম কাঁজ। তারপর ভারত 
পরিভ্রমণ করে বেদান্তের মহিমা! ঘোষণা করে 
তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে 
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হবে। এই সব কার্ধয শেষ হলে তখন তুমি 
স্ব-স্বরূপে লীন হবে ।” এতে ভগবদিচ্ছা থে 
কতখানি অনুকুল তা চিন্তা করলে বিস্মিত 
হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ম্মৃতিপটে জেগে ওঠে 
ষামী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ গুরুদেবের 
নির্দেশলাভ | তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রম] করে 
কন্যাকুষারীর শেষ প্রত্তরখণ্ডের উপর বসে ধ্যানে 
মগ্র হয়ে ফিরে আসার পর একদিন অর্ধজা গ্রত 
অবস্থায় দেখলেন ভারতের উপকূল হতে নেমে 
পরমহংসদেব যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে পায়ে 
হেঁটে চলেছেন এবং তাকে যাবার জন্য 
হাতছ।নি দিয়ে ডাকছেন.| কি গভীর অর্থবহ 
এ দেবসঙ্কেত ! বিবেকানন্ধ শ্রীন্রীরামকুষ্ণের 
নিকট হতে আমেরিকা যাবার নির্দেশ পেলেন । 

কালের কিন্তু ভিন্ন গতি। প্রয়াগে এসে 
আচার্ধদেব দেখলেন ভট্টপাদ তখন তুষানলে 
দেহত্যাগ্গ করার মানসে তুষের সপে আরোহণ 
করেছেন। তিনি আচার্ধদেবকে দেখে বললেন, 
হে যতিবর, স্বদোষের প্রায়শ্চিত্ততবরূপ 
আমি তুষানলে প্রবেশ করেছি। আমার দ্বারা 
আপনার কোন কার্ধ সিদ্ধ হবে না। তবে 
আমার শিষ্ভ মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে জয় করলে 
আপনার সমন্ত জগৎ জয় করা হবে। তার 
পরাজয় আর আমার পরাজয় সমান 1” মণ্ডন 
মিশরের সহিত কয়েকদিবসব্যাপী কুটতর্ক- 
যুদ্ধের পর তীর স্ত্রী সভানেত্রী উভয়ভারতী 
আচার্দেবের অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত 
হলে মিশ্র পরাভব স্বীকার করেন এবং আচার্ধ- 
দেবের শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন! তৎকালে মণ্ডনের 
ন্যায় হুরধ্ধ যীমাংসক দীর্শনিকের সহিত দ্িচার- 
যুদ্ধে জয়লাভ উত্তরকলে চিকাগো ধর্ম 
মহাসভায় স্বামীজীর বেদান্ত-বক্তৃতার পর 
পাশ্চাত্য জগৎ জয় করার, “জড়বিজ্ঞান- 
কৌরব-রণে' জয়লাভ করারই মত। ঈঘৃশ 


আচার্ধ শঙ্কর ও বাষী বিবেকানন্দ 
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জয়লাতে উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী 
পাইলেন সর্বজনসমার্তি। আচার্ধদেবের 
বিজয়-ডিগ্ডিম তখন ধ্বনিত হল দিকে দিকে । 
শিল্তদের বিশেষ আগ্রহে তিনি বহির্গত হলেন 
দিখ্বিজয়ে। শঙ্করের দিগ্বিজয়যাত্রী এক 
অপরূপ দৃশ্য। বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী-পরিবৃত 
হয়ে (সহতাধিক শিষ্য, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত্- 
প্রবরেরা এমনকি রাজারাঁও তার অনুগামী, 
হতেন ) মুণ্ডিতমন্তক' গৈরিকবসন-পরিহিত, 
দণ্ডকমণ্ডলুধারী, সৌম্যদর্শন। তরুণ যতিরাজ 
শঙ্কর চলেছেন শান্ত ধার পদক্ষেপে-_ পথের 
ছুই পার্থ াডিয়ে জনতা! পুষ্পমাল্য, পূজোপ- 
করণ নিয়ে নিবেদন করছে তাঁদের হা?য়ের 
তক্তি, অন্তরের শ্রদ্ধা! এ দৃশোর অনির্বচনীয় 
মাধুর্ষে পরিপুত হয়ে মন কালের তিমির ভেদ 
করে বিছ্যুৎগতিতে ফিরে আসে অনুরূপ এক 
দৃশ্যে-যেখানে স্বামীজী পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য 
জগৎ জয় করে ফিরছেন। দেশে দেশে কী 
উদ্দাম উদ্দীপনা । কলম্বো হতে আলমোড়া 
সর্বত্রহ কী বিপুল সংবর্ধনা । রামনাদের রাজ। 
ও তার অন্চরবৃন্দ গাড়ীর অশ্ব খুলে দিয়ে টেনে 
নিয়ে চললেন স্বামীজীর গাঁড়ী। স্বামীজী “ষে 
আদর অভ্যর্থনা ও সম্মান শ্রদ্ধ! পেয়েছিলেন, 
ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই-*".**" 
যথার্থই ভারতবর্ষ জানে কেমন করে একজন 
আধ্যাত্বগুরুকে সম্মান দিতে হয়।” যে পথে 
একদিন তারা অজ্ঞাত সন্ন)াসী ভিখারীর বেশে 
চলেছিলেন, সেই পথেই ফিরেছেন তারা বীর 
বিজয়ীর বেশে শতসহত্র লোকের পুরোধা 
হয়ে! “ভারতের তৎকালীন সর্বমতাবলহ্থী 
যোগী, ফতি ও পণ্তিতগণ ক্বার (আচার্য 
শঙ্করের) গভীর জ্ঞানবতা ও মহামহিম 
জীবনের কাছে মন্তক অবনত করেছিলেন ।” 
তেমনি ছিলেন যামী বিবেকানদ “কি ভারত- 
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বর্ধে, কি আমেরিকায় কোথাও এমন কেহ 
তাহার পাশে আসে নাই, যিনি তাহার নিকট 
নতশির ন| হইয়াছেন ।**. * ৮ 
কিন্ত এদের এ দ্বিগ্থিজয় বড সুখের ছিল 
না। পথে দু'জনেরই অনেক ক্ষেত্রে জীবন 
হয়েছে বিপন্ন । পবহিতে মস্তক দান করতে 
গিয়ে কাপালিকের খঙ্গ হতে নৃসিংহদেব রক্ষা 
করেন আচার্ষ শক্কবের শির | অভিনব গুগ্রের 
গুপ্ত প্রক্রিয়ার ফল থেকে তাকে রক্ষা করেন 
স্তার শিষ্ত পন্মপাদ। স্বামীজীও পরিব্রাজক- 
_বূপে ভারত-পরিভ্রমণকালে অনাহারে এবং 
কাপালিকের কবলে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে- 
ছিলেন ; তৎপব বিদেশে” এমনকি ভেত্রয়েটে 
বিষমিশ্রিত কফি হতে তাকে রক্ষা করেন 
পরম গুরু পরমহংসদেব | 
জীবনের ব্রত উভয়েই উদ্যাপন করেন । 
্রহ্মনিষ্ঠ বীর সন্ন্যাসী ছ'জনেই পথে বেরিয়ে- 
ছিলেন বেদাস্তের পতাকা বহন করে- একক, 
একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে--সম্বল 
অপরাজেয আয্শক্তি। তবে যুগের প্রয়োজনে 
তারা আসেন; লোকসংগ্রহে তাদের জীবনের 
সাধনাও বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন বূপে। 


আচার শঙ্কর শিবাবতাররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন দেবমানব | শৈশব 
কাল হতেই ধীর ও শ্ান্তপ্রকৃতি। চিত্তের 


বিক্ষোভ তার কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই 
লক্ষিত হয়নি। তিনি থাকতেন নিবিকার 
পদ্পপত্রে জলের মত। তার জীবনই ছিল তার 
বেদান্তভাম্ত । তার যুগে ভারতে বর্ণাশ্রম 
প্রচলিত | জীবন ছিল সরল, জীবিকাঁও ছিল 
সহজ। লোকের ছুঃখকষ্ট থাকলেও তা 
সমাজে বিকটরপে প্রকটিত হয়নি। ভারত 
তখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । তীর্থগুলি ছিল 
বিভিন্ন ধর্মমতের প্রাণকে্রত্বরূপ | সমগ্র ভারত 


উদ্বোধন 


[ ৭১তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


পদব্রজে পর্ঘটন করে আচার্য শঙ্কর এই সকল 
প্রাণকেন্দ্রে ব্রন্মজ্ঞান সঞ্চার করে অধৈতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করেম ! তিনি বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে 
এক বৈদিক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করে অথণ্ড ভারতে 
আনলেন ধর্মের এক মহান এঁক্য। ধর্মই যে 
অখণ্ড ভারতের প্রাণস্বর্ূপ তা উত্তরকালে 
স্বামীজীও দিব্য আলোকে দর্শনলাভ করেন। 
তখনকার দিনে কুটতকে? বাগ্‌ধিতপগ্ডায় বা 
অলৌকিক যৌগিক শক্তির দ্বারা যিনি অপর 


পক্ষকে পরাভূত করতে পারগ হতেন, তিনিই 


হতেন জয়ী | এইবপ ভাবেই বৌদ্ধ, সন, 
শাক্ত, শৈব) বৈষ্ণব, সুর্ধোপালক, চার্বাক, 
কাপালিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মসন্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
আচার্য শঙ্কর বিচাবে প্রবৃত্ত হন, সকল ধর্ম- 
মতকেই বিচারে পরাস্ত করেন। স্বামীজীও 
শহ্করের জ্ঞান নিয়ে জম্মেছিলেন। তারও 
বক্তৃতা বা রচনাবলীর প্রতিটি বাক্য “যুজিনিষ্টা, 
বিচাবশীলত! ও আধ্যাত্মিক গভীরতা”্র প্রকৃষ্ট 
পরিচয় দেয় । আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন ধর্মমতের 

ংস্কার সাধন করে তাদের করেন বেদান্যায়ী। 
অদ্বৈতবাদী হলেও তার মধ্যে সংকীর্ণতার লেশ- 
মাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন উদারপন্থী, 
দূরদর্শী ও ক্রমসমুচ্চয়বাদী ; অধিকারিভেদে 
তিনি জ্ঞান, কর্ম ও দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতির 
অবিরোধী। গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে তিনি 
বুদ্ধদেবকে বিষু্র অবতারজ্ঞানে অর্চনা কঝেন | 
ফলে, বৌদ্ধধর্জের প্রভাব হাস হয় এবং কালের 
প্রভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্্ের মধ্যে ঘটে এক 
অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ । যে মধুর সুললিত ছন্দে 
তিনি শ্তভব রচনা করে দেবদেবীর বন্দন! করতেন 
তাহা অনবছা, অপূর্ব। তার রচনাভঙ্গী, বসাহৃ- 
ভূতি ও অনুপম কবিত্মাধূর্য সর্বকালেই হৃদয়- 
গ্রাহী। তেমনি অতুলনীয় যুগোপযোগী সাহিত্য 
ও কবিতা সৃষ্টি করেন স্বামীজীও | তার তিস্তায় 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


অনন্য সৃজ্লনীশক্তি, ভাষায় “অফুরস্ত প্রাণ 
চাঞ্চল্য ।” ভারতীয় শিল্প-জাগরণেও স্বামীজীর 
অবদান সামান্য নয়। তিনি ছিলেন একজন 
বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও বটে । পরমহংসদেব বলতেন 
“নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে সব তাতেই 
ভাল'” স্বামীজী ধর্মমহাঁসভায় বললেন-_-পষে- 
ধর্ম পরধর্মের প্রতি ওঁদার্য ও সর্ববিধ ধর্ম- 
মতকে স্বীকৃতি দান কবিতে শিধাইয়াছে, আমি 
সেই ধর্মভুক্ত বলিয়! নিজেকে গৌরবান্বিত 
মনে করি |” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় স্বামীজী এমুগে 
সর্বধর্মস্মন্য়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরম- 
হংসদেবই দেখাইলেন “যত মত তত পথগ। 
স্্চ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর আচার্য শঙ্কর 
অখণ্ড ভারতে যে বৈদিক ধর্মরাজ্র প্রতিষ্ঠা 
করেন, তার যথারীতি সংরক্ষণার্থে কুশলী সেনা- 
নায়কের ন্যায় তিনি ভারতভূমিকে চার ভাগে 
বিভক্ত করে চার ৰেদের অন্বশাসনে চারদিকে 
চারটি দ্র্গতোরণষরূপ বৈদিক মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই হুল আচার্য শঙ্করের দেবাদিষ্ট 
কমসাধনা। জ্ঞান, কর্য ও ভক্তির ব্রিবেণীই 
ছিল তাঁর জীবনের প্রতিভাস | 


এর এগার শত বৎসর পরে এল স্বামীজীর 
যুগ। তখন জাতীয়তা-উচ্ছল বিরাট পৃথিবী 
জেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের 
পরম্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে । শিল্পবিপ্ব 
ঘটে গেছে জগতে । শিল্পািষ্ট জটিলতা- 
সমস্ার জট পাকিয়েছে সমাজে । মানুষের 
মন অধিকার করেছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানদুলভ 
দ্বিধা ও যুক্তি। বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে 
মানুষের জীবনে | ভারতে বর্ণাশ্রম অভীত। 
ভারতে তখন আর এক রকমের ঘোর হৃর্দিন। 
সে তখন পরাধীন। পাশ্চাত্যের ধাচে 


আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানশ 


১৯৭ 


সমাজের গোভাপত্বন হতে চলেছে। ধর্ম 
তখন প্রাণহীন আচার-অহষ্ঠানে পর্যবদিত | 
দাপত্বের অন্ধকারায় ভারত আত্মবিস্বত। 
তার চোখে ধশাধা লাগিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা 
--সে তখন মোহাচ্ছন্ন | ভারতের এই রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকারের 
যুগে এলেন স্বাধী বিবেকানন্দ । এই সাধক 
সন্ন্যাসীর অনন্বসাধারণ স্বদেশ-চেতনায় তীব্র 
কশাঘাত করলে ভারতবাসীর অশিক্ষা ও তার 
আজন্ম দারিপ্র্য। তিনি ছিলেন ভারতের মূর্ত 
বিগ্রহ । বলা যায়, “তাকে জানলেই ভারতকে 
জানা যায়।* প্তি'ন যখন ' পরমহংসদেবের 
নিকট যান তাকে দেখেই পরমহংসদেব বুঝলেন 
- সমস্ত ভারত তাহার নিকট আসিতেছে। 
তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত 


গঠিত করিয়াছিলেন” স্বামীজী দেখলেন 
বিশালকায় “অজগর” নিদ্রিত। তাকে 
জাগাতে হলে চাই বিশাল শক্তি। 


পরমহংসদেব ছিলেন বিরাট শক্ির আধার। 
স্বামীক্তী বলেছেন;ণকয়েক শতাব্দী যাবৎ 
ভারতে এইন্সপ মহাশক্কির বিকাশ আর কখনও 
হয় নাই” আরে! বলেছেন, “ভারতের 
পুনরুখানের জন্য এই শক্তির বিকাশ যথা- 
সময়েই হইয়াছে ।” এই মহাশক্কির সক্কেতেই 
ষামীজী পাশ্চাত্যে গমন করেন । তথাকার 
বস্ততান্ত্রিক তোগবাদী সভ্যতার বুকে যে 
দ্বিধা-সংশয়ের ধেশয়া বাসা বেঁধেছিল তা! 
তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত জামঞ্জস্য 
রেখে বেদাস্তের আলোকসম্পাতে অপসারিত 
করে ভারতের জন্ম লাভ করলেন উচ্চ আসন। 
স্বদেশে ফিরে এসে এই সৈনিক সন্গ্যাসী ঝঞ্চার 
মত বেগবান ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেশের অবলুপ্ত 
চেতনার মূলে করলেন অভীঃমন্ত্রের অগ্রি- 
সংযোগ | দিকে দিকে সেই অগ্থি উধধ্ব শিখায় 


১৯৮ 


জলে উঠল। তাঁর বেদাস্তের বাণী উত্তপ্ত 
মদিরার মত জাতির শির'-উপশিরায় সঞ্চারিত 
করলে জীবন-চেতন1।” প্তিনিই হলেন 
ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনকর্ত।, তিনিই 
ইহার প্রধান নেতা ।” পবিরাট*রূপে পৃজা 
করলেন দেশমাতৃকার | বললেন, “আগামী 
পঞ্চাশ বৎসর যেন ভারতমাত1 হন আমাদের 
উপাস্য দেবত।।” একথা তিনি বলেছিলেন 
১৮৯৭ খু: অবে। তাব ঠিক পঞ্চাশ বৎসর 
পরেই ১৯৪৭ খুঃ অন্দে ভারতমাতার ললাট 
হতে অপসূত হল দাঁসত্ব-কালিম! | স্বামীজ্জীই 
“ভারতের মুক্তির জনক--কি রাজনৈতিক, 
কি সাংস্কৃতিক, কি আধ্যাত্মিক ।” 

তবে জ্ঞানের আলোর চেয়ে হৃদয়ের 
আলোই যেন স্বামীজীর জীবনে বিকীর্ণ করেছে 
বৈদ্যুতিক হ্যাতি। বজ্বের মত কঠোর হলেও 
কুদুমের যত কোঁমল ছিল তার হৃদয়। 
শঙ্করের জ্ঞানের সঙ্গে “বুদ্ধের হদয়”-ও ছিল 
ত্ার। তিনি বললেন, “দয়, শুধু হৃদয়ই 
জয়ী হইয়া থাকে. মস্তিষ্ক নহে।” আরো 
বললেন, “যতদিন পর্যস্ত না! তোমার হৃদয় 
থুলিতেছে, যতদিন পর্বস্ত না তগবানকে উপলব্ধি 
করিতেছ, ততদিন সব বৃথ1"'।” ****হৃদয়ের 
ভাষ| তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া! ভগবান 
পর্যস্ত বুঝিতে পারে ।” অখণ্ড ভারতের তীর্থে 
তীর্ঘে, মন্দিরে মন্দিরে ফিরেছিলেন আচার্য 
শঙ্কর মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কাররূপে। কিন্তু 
সামী বিবেকানন্দ জ্ঞাণের সঙ্গে হৃদয়ের ভাষা 
বহন করে ফিরেছিলেন রাজার রাজপ্রাসাদ 
হতে দীনের পর্ণকুটিরে। তার হদয়রসে 
অভিষিক্ত হয়ে “নব” বেদান্ত দূর দিগন্তে 
পরিব্যপ্ত হল সর্জনীন মানবতায়। তিনি 
বললেন, “বেদাস্তের এই সকল মহান্‌ তত্ব 
কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ঘ- ৪র্ঘ সংখ্যা 


না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরেঃ 
মতসঙ্ীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র 
এই সল তত্ব আলোচিত ও কার্ষে পরিণত 
হইবে” আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি তার 
কর্ণে আসছিল। তিনি সমাজ-সমীক্ষার সুতীক্ষ 
আলোকে দেখলেন_ শ্রেণীসংঘাত ও শোষপ। 
বিচলিত হৃদয়ে তিনি দান করলেন “মন প্রাণ- 
শরীর” সমাজসেবাত্রতে । তার উপাস্য দেবত! 
হলেন “পাপী-নারায়ণ*, . ণতাপী-নারায়ণ” 
ও “্সর্ধজাতির দরিদ্রনারায়ণ” | ধর্মসংস্কারক 
ও ধর্সসংস্থাপকরূপে ভগবান্‌ শঙ্কর ভারতে 
করেন বৈদ্দিকধর্ের পুনজীঁবনদান, তাকে 
যুখযুগাস্তের স্থিতিশীলতায় করেন পুন:প্রতিষ্ঠা। 
যুগাচার্ম বিবেকাননা দেশপ্রেমে মানবতাবাদী 
মহামানবরূপে আভির্ভভ হন। সমগ্র 
মানবজাতির হাতে তিনি দিলেন আত্মজ্ঞান- 
প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বিজ্ঞান। জাতি-ধর্ম- 
বর্ণ-নিিশেষে ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবার আদর্শ 
স্থাপনের জন্য রামু মঠ ও মিশন তিনি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ভারত ভিন্ন 
আমেরিকা ইংলপু প্রভৃতি বিভিপ্ন দেশেও 
ইহার শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 
ছিলেন “সহত্রদল পদ্ম*। বেদা্তই ছিল তার 
জ্ঞান ও কর্মের উৎসমূল । 

জননী ছিলেন উভয়েরই জীবনে পরম- 
আরাধা। মাতৃসেবা ছিল শঙঞ্চরের অস্তরের 
জিনিস। প্রবাদ আছে বাল্যকালে যাতার 
নদীস্সানে দুঃখ দেখে অন্তরের কাতর প্রার্থনায় 
তিনি নদীর গতিৰেগ গৃহের পাশ দিয়ে পরিবর্তন 
করে জননীর স্রানের ক্লেশ লাঘব করেন। 
কিন্তু হৃদয়ের আকুল বৈরাগ্য-আকাজ্্া তাঁকে 
জননীর পাশে আবন্ধ রাখতে পারেনি । তিনি 
গৃহত্যাগের সময় জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
গিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিমত তার অস্ভিম 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


শধ্যা-পার্থে এসে তিনি ফ্াড়ান এবং তাঁকে ইউ 
দর্শন করান । তেমনি একাস্ত মাতৃভক্ত ছিলেন 
বামীজীও | ১৮৯৪ খুঃ অবে ২৯শে জাহ্বআরি 
ভিনি চিকাগো থেকে লিখলেন, “এ বিপুল 
সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ 
থাকেন তবে তিনি আমার মা। তখাপি এ দ 
বিশ্বাধ আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং 
এখনও করি যে, যদি আমি সংসারত্যাগ না 
করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহ! প্রকাশিত 
হইতে পারিত না।” জগতের বৃহত্তর কল্যাণে 
উভয়েই মাতৃসেব অসমান্ত বেখে গৃহত্যাগ 
করেন। 

উভয়েই ছিলেন সতাত্রষ্ট। ধ্ঘ। দেহবাঁস- 
বর্জম বিষয়ে উভয়েই ছিলেন সচেতন | কাল 
পূর্ণ হলে আচার্ধ শঙ্কর হলেন অস্মুখী | 
অধিকাংশ সঙ্য়েই ধ্যানমগ্র হয়ে থাকতেন । 
একদিন অপরাহে শিষ্যদের বললেন, “বৎসগণ, 
এ দেহের কাধ সমাপ্ত হয়েছে । এখন হ্ব-ষক্ধপে 
লীন হবার সময় আগত । যে ব্রহ্গাত্ম- 
বিজ্ঞান তোমাদের উপদেশ করেছি তা গুরু- 
পরম্পরা প্রাপ্ত । তোমরা ব্রহ্মবরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হও ।” এইরূপ আশীর্ব'দ করে তিনি ধ্যানস্থ 


হয়ে ষ-ষন্ূপে লীন হলেন । তাঁর বয়স তখন 
৩২ বৎসর । মতান্তরে দেহত্যাগের সময় 
তার বয়স ৩৪, ৩৬। পরমহংসদেবও 


বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন : ওর কাজ 
শেষ হলে যখন দিব্যভাব-বিষয়ে সচেতন হুবে 
তখনই ও ছেড়ে যাবে ওর দেছকে। 
কার এই জবিস্ত্ধাণী প্রতি অক্ষরে ফলে- 
ছিল। স্বামীজী ১৮৯৭ জুলাই মাসে 
আলমোড়া হতে লিখলেন, “আমি বুকতে 
| পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে-''।” তখন 


আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকাননা 


১৯৪৯ 


থেকে তিনিও অন্তর্খী। বলতেন, “আহা, 
আবার তার মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি _সেই 
চিরপরিচিত কন্বর-যাতে আমার প্রাণের 
ভিতরটা পর্যগ্ত কণ্টকিত করে তুলছে_ যাই, 
প্রভূ, যাই” ১৯০২ খবষ্টান্বে ২রা জুলাই 
বুধবার স্বামীজী বলেন; “আমি এখন মৃত্যুর জন্ম 
প্রস্তুত হচ্ছি।” আর ৪8ঠ1 জুলাই শুক্রবার 
সন্ধ্যায় |তনি গভীরতম ধ্যানে মগ্ন হন। রাক্রি 
৯টায় তিনি ধ্ানযোগে দেহত্যাগ করেন! 
বয়স তখন পবেমাহ উনচনল্লিশ | 

এই ছুই পুণাক্োক মহাত্মা দিবালোক হতে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে জগদ্ধিতায় যে মহৎ কর্ম 
সম্পাদন করে ফিরে গেলেন, তার গভীরতা ব! 
পরিধি পরিমাপ কর! সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর 
নয়। তারা নিজেরাই এ সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত রেখে 
গেছেন ত| থেকে লৌকিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যেতে পারে । আচার্য শঙ্কর 
ছিলেন জাগ্রত চৈতন্যরূপে শিবাবতার । সমগ্র 
ভারতে বৈদ্দিক ধর্মের পুন প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন 
তার দেহধারণ। স্বরচিত অন্বশাসনে আচার্য 
শঙ্কর বলেছেন, “কৃতে বিশ্বগুকব্র্গা ভ্রেতায়াং 
খধিসতমঃ | দ্বাপরে ব্যাস এব স্]াৎ কলাবত্র 
ভবাম্যহম্।” সতাধুগে ত্রচ্ষা! বিশ্বগুরু, ভ্রেতা- 
যুগে মহষি বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিষুগে 
আমি বিশ্বগুরু।” স্বামীজীও ছিলেন “মুিমান 
বেদাস্ত।৮ শেষের দিকে একদিন বলেছিলেন, 
*্য। দিয়ে গেলাম দেঁড হাজার বৎসর চলবে ।” 
অন্যত্র বললেন, “বিবেকানন্দ কী করেছে, আর 
একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত ।” 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত 
আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত !...যে মহৎ 
কার্য দক্ষিণেশ্বরে আরন্ধ হয়েছে, তা সমাপ্ত 
হওয়া তো! দূরের কথা তাহা এখনও দেশ ভাল- 
ভাবে বোঝে নাই । বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন 


২০৪ 


এবং ব্ূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাহ! 
এখনও সম্পূর্ণভাবে কারে পরিণত হয় নাই ।” 
আজ বিংশ শতাব্ধীর আণবিক যুগে বিশ্ব- 
বিলোপের নিত্য-আশঙ্কার ভিতরেও যে ধর্মা- 
ধর্সভীত সংক্কাঝবঞ্জিত উদ্রাব্ধ মনিবতা বিশ্ব- 
রক্ষায় অন্তরে অন্তরে কার্ধ করে চলেছে, 
সেই পরিব্যাপ্ত সর্বগত মানধতাবাদের বিশ্ব 
ধর্জের দিকে অগ্রগতি | এই বিশ্বধর্মগঠনে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


ভারতের দুপ্রাচীন প্রাণবাণীই প্রাণ সঞ্চার 
করবে-_তপোবনে খষিকঠে উপনিষদাকারে 
একদা! যা উচ্চারিত হয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছিল 
আচর্ধ শঙ্করের কঠে, বিশ্বময় ম্বাবার যা 
ঘোষিত হয়েছে যামী বিবেকানন্দের ক 
নিঃসৃত হয়ে-_-“আনন্ং ব্রন্মণো বিদান্। ন 
বিভেতি কুতশ্চন ॥” “চিদানন্ক্ূপঃ শিবোহহং 
শিবোইহম্‌1৮ 


“বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন--জগতে ছ্ঃখ ছুঃখ, পালাও পালাও। সুখ কি 
একেবারে নাই? যেমল ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ-- এ-ও সেই প্রকার কথা । ছুংখ, 
তা কি করিব? কেই যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে ছুঃখকেই সুখ 
বোঁধ হইবে? শঙ্কর এদিক দিয়া যান ন|-তিনি বলেন, “সন্নাপি অসম্নাপি, 
ভিন্নাপি অভিন্নাপি'- আছে অথচ নাই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথা 
আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো! প্রাণ্ভরে গ্রহণ করিতেছি ; 
আমি কি পশু যেইন্ট্িয়জনিত সুখহৃঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব, 
জানিধার জন্ম জান দিব |."তাহাতে ভ্বঃখ আসে বা সুখ আসে আমি গ্রাহ্া করি না| 
কি উচ্চভাব। কি মহান ভাব। উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তাঁর 
উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঞ্ধর বুদ্ধের আশ্চর্ধ ৪৪: অণুযাত্র পান নাই ।” 


--হ্গাম" বিবেকানন্দ 


অতীত ভারত-ইতিহানের একপৃষ্ঠা-- 
ভবিষ্যতের পথনির্দেশ 


শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 


মানুষ স্মৃতির সাহায্যের পন্য অনন্ত অসীম 
কালকে বিভাগ করে এক একজন স্মরণীক্ঝ 
পুরুষের জন্ম বা মৃতু) ধরিয়। | এই জন্মমত্যু- 
ঘটনাই কালকে ছেদ করিয়া অসীমকে সীমার 
মধ্যে আনিয়া ফেলে উপলব্ধির সাহায্যের জন্য । 
পাশ্চাত্যে আজকাল যিশুধুষ্টের জন্বস্ত্যু 
ধরিয়াই কালনির্ণয় হইতেছে ; যথা, খবঃ পূর্ব 
অথবা খুঃ পর। আমরাও তাহ! গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইতেছি ; এখন আর শালিবাহন রাজার 
দোহাই দিয়া বা উজ্জরয়িনীরাজের দোহাই 
দিয়া পাজি লা খুলিয়া কাল নির্ণয় করা যায় 
না। আমরা অনেকটা বৃদ্ধ-পৃৰ খা বুদ্ধ-পর 
ধরিয়াই ইতিহাসের তথ্যকে সময়ের দিক দিয়া 
উপলব্ধি কবিতে পারি। এই হিসাবে খুষ্ট 
এবং বৃদ্ধের জন্ম আমাদের জ্ঞানবিভাগের 
সাহায্য করে। এর পূর্বেকার যা কিছু সব 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়ে। হয়ত 
কেহ কেহ বলিবেন আমাদের খণ্েদের যুগ 
তে! আছে? সত্য বটে খণ্েদ পৃথিবীর প্রাচীন- 
তম রচনাতাহার ভাষাই তাহার প্রমাণ। 
সে-ভাষা যেন প্রথম মানুষের বাক্‌-এর 
আরাধনা! । ধাতুগত তাবে তাহা অনেকাংশে 
মধ্যপ্রাচ্যের ও গ্রীসের প্রাচীন ভাষার সহিত 
জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করিতেছে । কিন্তু তাহার 
উৎপত্তি এবং বিকাশের কালনির্ণয় অসম্ভব | 
কেহ কেহ বলেন খঃ পৃঃ ৪৯০০০ বৎসর। স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে তাহা পাঁচ হুইজে দশ 
হাজার বংসর হইতে পারে । ইহার সঠিক কাল- 
।নির্শয় আজ পর্যস্ত ₹ইয়। উঠে নাই | অধ্যাপক 
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ম্যাকৃস্মূলার-এর মতে এর মন্ত্র ইত্যাদি মুখে 
মুখে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকে, লিখন 
আবিষ্কারের পর তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ 
পায়। কাজেই এর উৎপত্তিকাল কুয়াশা- 
আর্ত থাকিয়াই যাইবে | লেখনী আবিষ্কারের 
কাল মধাপ্রাচের সভ্য জাতির ইতিহাস 
হইতে কতকট| নির্ণাত হইয়াছে_ যেমন এসাই- 
রিয়ান, সুমেরিয়ান, বেবিলোনিয়ান প্রভৃতি 
জাতির আধুনিক প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার দ্বারা | 
সেটাও জন্ম নিয়াছিল ৪570১০1 বা প্রতিমৃ্তির 
আকারে |  বর্তমান-আকারে অক্ষর-সূর্টি 
তাহার বহু পরে। মাস্থষের প্রকৃতিতে ইহাই 
আছে যে, সে শুধু জানিয়াই সন্তষ্ট নহে, 
সে আত্মপ্রকাশের জন্ম উদৃগ্রীব। যাহ 
মান্ষকে অন্য জীবকুল হইতে পৃথক স্থান 
দিয়াছে এখং মানুষের জ্ঞান নিয়তই ভাগাভাগি 
হইয়া জগৎ জুডিয়৷ ছড়াহয়৷ পড়িতেছে ও 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। 

এই সকল এসাইরিয়ান, বেবিলোনিয়ান 
সুমেরিয়ান, বেকট্রীয়ান জাতির সভ্যতা পাঁচ 
হাজাঁর বৎসরের কাছাকাছি বৈজ্ঞানিক ভাবেই 
নিরূপিত হইয়াছে । 

ভারতীয় প্রাচীন কাল নির্ণয়ের মহা 
অসুবিধা এই যে, মহাভারতাদি যাহ। কিছু 
ইতিহাস ভারতের আছে তাহা! এঁতিহাসিক 
সত্য অপেক্ষ। পারমাথিক সত্য প্রকাশেই 
সমধিক মনোযোগী থাকায় তাহা! 2056০1০8১ 
বা! পুরাণের সহিত এভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে 
যে, তাহা আমাদিগকে কালের সত্নি্ণয়ে 
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মোটেই সাহায্য করে না। বছ রাজা-রাজড়ার 
জন্ম-উল্লেখ তাহাতে দেখা যায় কিন্ত তাহাদের 
কালনির্য়েরও কোন গবেষণা এদেশে আজ 
পর্ধস্ত হইয়াছে বলিয়া যনে হয় না। যাহা 
হইয়াছে তাহাঁও সংশয় বৃদ্ধি করে মাত্র। 
আবার কতকগুলি নাম এমন অর্থব্যঞ্জক, 
সেগুলি শুনিলেই সন্দেহ হয় যে, তাহা ইতি- 
হাসের পূর্বের নহে, ইতিহাসকে অর্থযুক্ত 
করার জন্ম তাহা পরে কল্পিত হুইয়াছে। 
অবন্ঠ তাহাতে নীতি বা ধর্ম-সংক্রাস্ত উপ- 
দেশের কোন খর্বতা হয় না__খর্বতা হয় 
ইতিহাস-উপলব্ধির, যাহা ভারতীদ্রদের কখনই 
মূল লক্ষ্য ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
পার্থক্য দেখি প্রথমতঃ গ্রীক জাতির ও পরে 
মুসলমান ঞ্রাতির। ইহারা ইতিহাস-লিখনকে 
জ্ঞানের একট! অত্যাবশ্ঠকীয় অঙ্গ বলিয়৷ ধরিয়] 
নিয়াছেন, যেমন গ্রীসে হিরোডোটাস এবং 
মুসলমাদের অল্বেরণী প্রভৃতি 

এই ইতিহাস-রচন! বা এঁতিহাসিক সত্য- 
উপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধদেবের জন্ম আমাদিগকে 
খুবই সাহায্য করিতেছে ; তাহাও খুষ্টজাম্মের 
সঙ্গে যোগ করিয়া । বুদ্ধের জন্মকর্ম নিয়া 
অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ভবিষ্ঠতে 
আরও হইবে । খুঃ পৃঃ ৬২০ হইতে ৪৪৩ পর্যস্ত 
বৃদ্ধদেবের স্থিতিকাল। একজন এঁতিহাসিক 
আবার গবেষণামুলে বলেন ০৬৩ হইতে ৪৮৩ 
থুঃ পৃঃ। তবেই দেখুন, আধুনিক কালেও 
এই বিভ্রান্তি! তবে একমাব্র স্বীকৃত সত্য 
হইল গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
তারতের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই । কিন্তু খ্ুষ্টের 
জন্ম নিয়াও অনেক গবেষক সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

এ প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হইবে 
বৌদ্ধদের প্রচারিত ও প্রসারিত ধর্মের সহিত 
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হিন্দুধর্ষের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই দেখানে| 
এবং উভয় ধর্মের আলোকে ভবিষ্যতের পথ- 
নির্দেশ। বেদ-উপনিষদই আমাদের হিন্দু- 
ধর্মের প্রধান মৃলগ্রন্থ_তাহা যতদিনে যে 
ভাবেই বর্তমান আঁকার প্রাপ্ত হইয়া থাকুক। 
শাক্যসিংহ গৌতম বেদবেদাঙ্গপারদর্শা ছিলেন, 
সুতরাং হিন্দুধর্মের সহিত তিনি সুপরিচিত | 
অশ্বঘোষ তাহার প্রথম জীবনচরিত-লেখক | 
সেটা অবশ্য তাহার তিরোধানের অনেক 
পরে হইলেও তাহা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য । 
তাহাতে পাই দেবল খষি তাহার জন্মকালে 
লক্ষণাদি দৃষ্টে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া- 
ছলেন। এই সব খষি-পরিবের্টিত পিতৃসন্গিধানে 
তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়ায় 
তাহার হিন্দুশাস্ত্রে ঞানলাত খুবই স্বাভাবিক ; 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত আলোচনারও 
প্রমাণ আছে। এতদ্বতীত সঙ্গীত প্রভৃতি 
কলাবিগ্ভাও তাহার অধিগত হইয়াছিল। এ 
অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হুইয়! মানুষের সববিধ 
ছুঃখ-নিরাকরণের সন্ধানে বাহির হন, যাহা 
শান্্জ্ঞান তাহাকে দিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ 
তপস্যার পর তিনি যে সন্ধান লাভ করিলেন 
তাহাতে ছিল না কোন কল্পনা বা! কৃত্রিমতার 
স্থান, তাহ! ছিল নীতিজ্ঞানমূলক ; সত্যকথন, 
সত্য-আচরণ ইত্যাদি আটটি পন্থা যাহা সমস্ত 
ধর্মেরই স্বীকৃত মূলভিতি। ইহার যে-কোনটি 
বাদ দিলেই যে-কোন ধর্মের ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে । দেবদেবী বা ঈশ্বর তাহার 
প্রচারিত ধর্মের আওতায় আসে না। 
তাহাদের সম্বন্ধে তিনি নীরব । যাহা! 
ষাধারণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত নয়, তাহা তিনি 
কখনও প্রচার করিতেন না। অবশ্য 
দেবদেবীর উপাসনায় ধাহারা অভ্যন্ত, তাহা- 
ধিগকে তিনি বাধাও দেন নাই; কাজেই 
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বৃদ্ধসংঘের পার্থে আমরা পাই হিন্দু ব্রাহ্মণ 
গুভূতিও | ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের সহিত শান্ত্র- 
বিচারেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই 
তিনি কোন সন্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা হারান নাই। 


লক্ষা তাহার ছিল ব্রিবিধ ছুঃখক্টের অতীত 
হইয়! সমগ্র মাহ্ৃষের শাস্তির পথ করা। হিন্দু- 
ধর্ম তথ! বেদাস্তধর্মেরও মূল লক্ষ্য তাহা । এই 
শান্তিলাভের প্রধান উপায় তিনি আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন--সর্বদৃঃখের মুলে যে বাসনা, 
তাঁহার ত্যাগ । ধম্মপদের তঙ্কাবগগে! অধ্যায় 
ভ্রষ্টব্য। ইহার সহিত আমরা গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যায় তুলনা করিতে পারি। লক্ষ্য ও উপায় 
যখন একই তখন ভগবৎকৃপা ইত্যাদি 
বিষয়কে তিনি জডাইয়া পুরুষকারকে পঙ্থ 
করিতে চান নাই | তাই তহ্াবগ্‌গোর ২০।২১ 
শ্লোকে “আপনিই আপনাকে উদ্ধার কর ।”-- 
স্তাহার এই পৌরুষ-উক্তি লক্ষ্য করি। গীতায় 
দেখি “উদ্ধরেদাত্্নাত্বানম্” ইত্যাদি (৬্ঠ 
অধ্যায় )। কাজেই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতাকে পাশা- 
পাশি রাখিয়া ধম্মপদ দেখিলে দেখা যাইবে, 
লক্ষ্য ও উপায়ে কোন বিরোধিতা! নাই | 


মানুষকে বৃদ্ধদেব মনুস্তত্বের উপরই দীড় 
করাইতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বড় 
কথা জন্মাত্তরবাদ ও কর্মবাদ, তাহাও বুদ্ধদেব 
মানিয়া লইয়াছিলেন। তবে মৃত্যুর পর 
কি থাকে, কি যায়ঃ কোথায় কি ভাবে 
থাকে, এ সব দার্শনিক তত্বে তাহার চেলাদের 
মততেদ দেখা যায় কিন্ত তাহাতে চলার 
পথে কোন বাধা জন্মায় না | 178০৪8০1০৪5 
বা মৃত্যুর পরবর্তা অবস্থা সম্বন্ধে ধর্মে ধর্মে এবং 
একই ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মততেদের চুড়ান্ত ; 
সৃতরাং এগুলি নিয়াও সংঘাতের সূ্কি হইতে 


অতীত ভারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা-_ভবিষ্যতের পথনির্দেশ 
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পারে না। কিন্তুবৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ব সন্বন্ধে 
বড় কথাই হুইল, সব কিছুই পরিবর্তনশীল; এমন 
কি জীবাত্মা বা ৪০০] বলিতে আমর! যাহা! 
বুঝি তাহাও! বদ্বতঃ তাহারই পূর্ণ পরিণতি 
বুদ্ধমতে | 

এই সব দার্শনিক মতভেদ লইয়াও বুদ্ধদেব 
হিন্দুর দশ অবতারের এক। বুদ্ধদেব পূর্ণপ্রজ 
ষীকৃত না হইলে তিনি এই অবতার-শ্রেণীভুক্ত 
হইতে পারিতেন না । জ্ঞানের চরম সীমায় 
মানুষের কোন ভেদাতেদরঘু্টি থাকিতে পারে 
ন1। তখন সবই যা আছে তাই। খথেদের 
নাসদীয় সূক্ত আর কি? 

এখন চিন্তনীয় বিষয় এই যে, এমন সোজা 
সরল প্রাণবন্ত জ্ঞানমূলক সর্বলোকচিত্ত্জয়ী 
ধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত বা বিতাড়িত হইল 
কেন? উত্তরে বলা যায় মানবচিত্তের ছুর্বলত|। 
সাধারণ মানুষ চায় একজন সাকার উদ্ধারকর্তা, 
ধাহাকে অবলম্বন করিয়া সে মনোরাজ্যের 
উধ্বতম অনুভ্ভতিস্তরে উঠিতে পারে । এ ফুগে 
্ীশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া 
গিয়াছেন। নিঞ্জেই তিনি শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। 
এই কারণেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধসংঘ বৃদ্ধদেব- 
কেই সাকার ঈশ্বরের স্থানে বসাইতে চেষ্টা 
করিয়া! দ্বিধাবিতক্ত হইয়া গেল। একদল 
হীনযান, তাহারা আদিম বৌদ্ধ দর্শন নীতি ও 
ও সদাচার ইত্যাদি সন্বন্ধে বুদ্ধবাণী অনুসরণ 
করিয়া চলিতেন। ইহাদের প্রাধান্য থাকিল 
দক্ষিণদিকে সিংহল গুস্ভৃতি জুড়িয়া আর একদল 
যোগ করিলেন বুদ্ধের পৃজার সঙ্গে সঙ্গে 
অসংখ্য বোধিসত্ব এবং দেবদেবীর মৃততিপূক্জার 
ব্যবস্থা; ইহাদের নাম হল মহাযান। হীন- 
যানীদের উদ্দেশ্য হইল ধ্যান ধারণ! ইত্যাদি 
উপায়ে নিজ নির্বাণ বা মুদ্বিসাধন অর্থাৎ 
সংসারচক্রে ঘোরাফেরা বন্ধ করা | ইহ! ব্যক্তির 
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মুক্তি। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হইল ব্যন্টির 
উদ্ধার বোধিসত্বদের আন্ুকুল্যে ও সাহায্যে । 
ক্রমে আসিয়া পড়িল তান্ত্রিক সাধনার যত স্কুল 
সুক্ম উপায়। খৃষীয় €ম শতকে অসঙ্গ যোগ 
করিলেন তাহাতে যোগশান্ত্,র এবং তাহার 
এক শতাব্দী পরেই হিন্দুর যত তাম্ত্রিক মত 
শক্তি-উপাসনা ইত্যাদি এবং তদানুষঙ্গিক 
যত আচার অনাচাব সবই ঢটুকিয়া গেল 
সেই নির্মল আ্োতত্বতীবূপ বৌদ্ধধর্ম । 


বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুতস্ত্রেরে সৃষ্টির বহু 
পরে, ইহ! ম্বীকাধ। হিন্টুর তত্রসাধন! 
বেদের প্রায় সমকালীন। অস্ত্রের পূর্ণ 


আলোচনা পাই কলিকাতা হাইকোর্টের 
পূর্বতন বিচারপতি স্তর জন উদ্ভফ সাহেবের 
প্রকাশিত গ্রস্থমালায়। বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ 
দেবদেবীর পূজ্া-আরাধনাদি অধিকাংশই তন্্র- 
মতে । শ্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ 
হুন। নবছীপধামে বৈষ্ণব সাধনার পাশা- 
পাশিই তান্ত্রিক সাধনা চলিতেছিল। প্রতি- 
যোগিতার রেশারেশিও ছিল ঢের । 

বাংলার তন্্সাহিতো কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশের নাম চিরস্মরণীয় | আধুনিক কালেও 
অনেক সাধক তত্্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়! বছ শিল্ু- 
মণ্ডলী রাখিয়। গিয়াছেন। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব তো প্রথম অবস্থায় তশ্রসাধনারই উজ্জ্বলতম 
মণি । নদী যেমন সমুদ্রেই বিলীন হয় তেমনি 
তিনি শেষধাপে ব্রহ্ষজ্ঞানে সুপ্রতিঠিত হইয়া 
জগতে নৃতন ভাবে নৃতন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
তাহার কথ! স্বতন্ত্র! 

এই সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষফলপ্রদ তন্ত্রসাধন। 
সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণের বহু পরে মহাযান 
বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিল ব্যভিচাঁরহুষ্ট বিকৃত 
রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের শেষ অবস্থায় এই-জাতীয় তত্ত্রাচার 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


বৌদ্ধধর্মকে কলুষিত করার ফলেই ভারত 
হইতে কুমারিণ ভট্ট ও ্্রীশঙ্করাচার্য বৌদ্ধ- 
ধর্মকে নির্বাসিত করিতে সহজে সক্ষম হইয়- 
ছিলেন । (ঘ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচন]' ৬ষ্ঠ খণ্ড; পত্রসংখা। ৩৪ )। স্বামীজীর 
ইতিহাস-পর্যালোচন ও ইতিহাস-চেতনা! অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। কেবল একদেশদরশী 
সমালোচকেরাই বলেন ভারতে শ্রীশঙ্কর 
প্রভৃতি বৌদ্বধর্মকে চাপিয়া যারিয়াছেন। 
শঙ্কর সন্বন্ধে.এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
মনে হয় না এজনা যে, তিনি নিজে মায়াবাদের 
আশ্রয় নিয়া বৃদ্ধের শৃন্যবাদকেই একা রাস্তরে 
গ্রহণ করিক্মাছেন ; যাহার জন্য তাহার খ্যাতি 
হইয়াছিল পণ্ডিতমহলে- প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আর 
ঘামীজী তাহার অপূর্ব বেদাস্তজ্ঞান ও ব্রদ্ৈক্য- 
বুদ্ধি সত্বেও বলিয়াছেন যে বুদ্ধের “ইশ্বরবাদ 
নাই বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি 
খুব বিশ্বাস করি” (এ পত্রসংখ্যা )।| কী 
উদারতা । তিনি ভাবরাজ্োে কত উধের্ব উঠিয়! 
গিয়াছেন। 

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি যে কারণেই 
হউক, তান্ত্রকতা-সুপরিপুউ মহাযান বৌদ্ধ- 
ধর্ম খুঃ ৭ম শতকে (খুঃ ৬৪৩) তিব্বতে প্রবেশ 
লাভ করে, তিব্বতের রাজা] সমসেন লাম্পার 
ছুই স্ত্রীর সাহায্যে। তাহার মধ্যে একজন 
ছিলেন চীনদেশীয়! | তাহারা অনেক দেব- 
দেবামৃতি এবং হস্তলিপি : 20805807106 ) 
প্রভৃতি ভারত হইতে তিব্বতে নিয় যান। 
অনেক শিক্ষাবিদও ভারত হইতে তথায় যান। 
তিব্বতী অঙ্ষরমাল! ( ৪1089১96৪ ) তাহাদেরই 
সূর্টি। পরে ৭৪৭ খৃঃ অবে পদ্মসম্ভব নামক 
একজন বড় তন্ত্রাচার্যকে ভারত হইতে তিব্বতে 
লওয়! হয়। তাহার অসামান্য প্রতিতাবলে 
তিব্বতে ভিব্বতীয়দের প্রাচীন পৌঁ-ধর্ষ ও 
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ভারতীয় তন্ত্রধর্মের সংযোগে বিশ্ববিশ্রুত লামা- 
ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই লামা-ধর্ম অত্যন্ত 02881 
বা রহস্পূর্ণ | লামা-ধর্মে দীক্ষালাভ হয় শৈশবে, 
&।৭ বৎসর হইতেই গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারিবূপে | 

প্রথমতঃ কোন মঠে (209288655 ) 
ঢুকিয়া চাকরের কাজে নিযুক্ত হয়া ক্রমে 
ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া শেষে লামাপদ- 
প্রাপ্তি হয়। লাম| মানে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। 
সর্বোপরি দাঁলাই লামা, তিনি তুকাঁর খলিফার 
মতো৷ আধ্ঠাত্সিক এবং পাথিব শক্তির কেন্দ্র 
(1000 90106551809. 66107075] 1070 )1 
এই-যে মঠের দীক্ষা এবং শিক্ষা তাহা এত কঠিন 
নিয়যের ভিতব দিয়! সাধিত হয় যে, এর বিধান- 
কর্তাকে প্রশংসা না করিয়! পারা যায় না। 
আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহবাসের ব্রহ্মচর্ষের 
কাঠিন্য ইহার সহিত কতকটা তুলনীয়। 
ভারতেই প্রায় শতাধিক বৌদ্ধ তন্গ্রস্থ ছিল। 
তিব্বতে গিয়া তাহা সংখ]াতীত হইয়া 
ধাঁড়াইল। কেবল ষণ্খাগুরুত্বে নয়, বিষয়- 
গুরুত্বেও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। তন্ত্র- 
সাধনাম্ম একজন অতি সিদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসী, 
ধাহার নাম সিদ্ধনাগার্জুনঃ তিনি অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী হন। তাহার জীবনের 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাপূর্ণ একখানি তন্গর্থ 
তিনি রচন। করেন। তাহার নাঁম “সিদ্ধ- 
নংগার্জুন কক্ষপুট”। এই গ্রন্থখানি তন্বশাস্ত্রে 
অত্যাশ্মহ্মামগ্ডিত। এই গ্রস্থখানি 
(28805807108) ভারতে নাই, তিব্বতের কোন 
বৌদ্ধ মঠে তাহা সংরক্ষিত বলিয়া অনেকেই 
অনুমান ও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ চীনের 
আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ছিল বলিয়া | 

তিব্বতে গিয়া! তন্ত্রের অলৌকিক শক্তির 
বিকাশ ও প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই 
একজন তিব্বতীম্ম ডাক্তার লবশং রাম্পার 


অতীত ভারত-ইতিহালের একপৃষ্ঠা--ভবিষ্যতের পথনির্দেশ 
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প্রসিদ্ধ পুস্তক (লগ্ন হইতে প্রকাশিত ) “লাসার 
ভাক্তার” (7000601 মাঃ০০][0088% ) নামক 
গ্রন্থে। তিনি ডাক্তার অথচ একজন তিব্বতীয় 
যোগী। তাহার আর এক পুস্তক “ত্যতীয় চক্ষু? 
(0৮০ 85৪ )1 ধাহারা যোগশান্ত্রে এবং 
তত্ত্রশান্ত্রে বিশ্বাসী, ভ্াহারা এই গ্রন্থগুলিতে 
একট! লুপ্ত বিজ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। তান 
অনেক সময়ই সঙ্কটাপক্গ অবস্থা হইতে যোগবলে 
উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তন্ত্র একটা ওধ- 
বিদ্যা, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অবৈজ্ঞানিক 
হইবে এমন কোন কথা নাই। লামাদের 
প্রধান মঠে ভূমির বহু নিয়দেশে কত যে গুপ্ত 
গুহা ও তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা। সেগুলির 
এখন চিহ্ন আছে কিন! জানা নাই। বাম্পার 
পুস্তকদ্ধ় ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে এক 
আন্দোলন সৃষ্টি করে, কারণ রাম্পাও একজন 
বৈজ্ঞানিক। মানুষের দস্যুবৃতির (5828119) 
ফলে অনেক জ্ঞানই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে, আজও হইতেছে-ইহা এঁতিহাসিক 
সত্য। কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন 
কথা আসে না । জার্াশীর মহাকবি গেটের 
মতে বলিতে হয়: যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই 
তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ( £৪%8£9০0618115 ) এক 
দিকে রাখিয়া দিয়া আলোকের অপেক্ষা 
করিব। 

তন্রসাধন| যে তিব্বতে গিয়! বহু বিস্তার 
লাভ কৰিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
সেখানকার মঠে মঠে অগণিত দেবদেবীর মুর্তি 
তাহার বূপ এবং 
প্রকারভেদই বা কত! আমাদের তন্ত্- 
উপাসনার যত মতি তাহা অনেকই এবং 
তাহা ছাড়া আরো বছ মৃতি মন্দিরের গাত্রে 
গাত্রে নান! উজ্জ্বল বর্ণরাগে অঙ্কিত এবং কোন 
কোন স্কুলে চমৎকার ভাবপ্রকাশক | প্রন্তর- 


€ 59920988205 )। 
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মুতিও বু দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধমুত্তিই বা কত! 
অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ ইত্যাদি, এবং 
প্রত্যেক ভাবের প্রকাশক ভিন্ন ভিন মৃতি। 
তাহারা জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাপী। দালাইলাম! 
অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার (1008:08- 
8০০), তেসিলামা অমিতাত বুদ্ধের অবতার 
বা 1508:০86০৪ | দালাইলামাকে লক্ষণদৃষ্টে 
তিব্বতের শ্িশুমহল হুইতে বাছিয়! বাহির 
করিতে হইত, তাহার দেহে পূর্বজন্মের মহৎ 
চিহ্তাদি দৃষ্টে। সেজন্য তিব্বত এবং নিকটবর্তী 
চীন প্রদেশে হইত তাহাদের বিশেষজ্ঞদের এক 
বিরাট অতিযান নির্বাচনের পূর্বে । মন্দির- 
গাত্রে বুদ্ধমূর্তির চারিদিক বেষ্টন করিয়া 
্ত্রী-পুরুষ বোধিসত্বদের সঙ্গে অসংখ্য দেবদেবীর 
মুত্তি। তাহাতে বাদ যান নাই আমাদের 
গণেশ, সরত্বতী প্রভৃতি, এমন কি হয়গ্রাব 
পর্ষস্ত । দেবতাদের এক একটা সভার 
(888910015 ) মধ্যদেশে প্রায়ই বৃদ্ধদেবের 
এক এক প্রকার মৃতি। বোধিসত্বের সংখ্যা 
অগণিত । সেখানে প্রায়ই ৪3১১০! বা 
প্রতীকের সাহাযো হয় ভাবের উন্মেষ ও 
প্রকাশ । এককালে মধাপ্রাচো যথা বেবিলন, 
এসাইরিয়াতেও প্রতীকই ছিল ভাষা । এই 
8/000150 বা প্রতীক অবলম্বন আধুনিক 
কালেও তিব্বতীয়দের বড প্রচেষ্টা | প্রাচীন 
গ্রীস ও মিশরেও ছিল তাহাই । 

আমাদের যোগসাধনার মুদ্রা ও আসন 
ইত্যাদিও সেখানে বন্ুত্বে পরিণত হইয়াছে। 
হস্তমুদ্রা অনেকগুলিই ফুটস্ত পুষ্পসদৃশ, কারু- 
কার্ষের চূড়ান্ত । কোনটা আশীর্বাদ, কোনটা 
অভয়দান, কোনটা ভীতি প্রদর্শন করে। 
চক্র ঘণ্টা মাল] এগুলি তাহাদের উপাসনার 
উপচারের মধ্যে। ধূৃপ ধুনা ঘ্বতের প্রদীপমালা 
আমাদের পৃজাগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


নানাভাব-প্রকীশক দেবীমুতিগুলি শক্তি 
আব্বাধনার অপূর্ব নিদর্শন । সন্ভুপ্রী প্রভৃতি 
দেবীগুলি সৌন্দর্য ও কারুকার্ধের শ্রেষ্ঠ 
প্রদর্শন করে। অবলোকিতেশ্বরের যেমন বনু 
আকৃতি, মঞ্জুত্রী_ও তাহাই। ধ্যার্নী বোধি- 
সত্দের প্রকারও বিভিন্ন । তাহাদের ধর্মচক্তর্টি 
€( 7089] ০ 1166) একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক । 
তাৰ এবং কবিত্ব ছুই-ই ইহার মূলে । চীন ও 
জাপানের বহু মন্দিরে দেবীমৃত্তির বাহুল্য, 
তিব্বতেরই অনুকরণ হবে । ধ্যানী বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বর দয়ার অবতার, তিব্বতের এক 
প্রধান সম্ভ (086:010-88106 01 ছ্1৪0070 )। 
আদি বৃদ্ধকে য়ন বলা হয়। বিশ্বজগতের 
সৃষ্টিকর্তা তিনি। চরাচর সকলই কাহার প্রকাশ 
(00801189656) দেবতারা অধিকাংশই ধ্যানী 
বোধিসত্বের প্রকাশ বা 22801668686100 ! 
ঈশ্বরবাদ বাকী রহিল কই? 

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র (80960 ) হইতে 
তিব্বতের লামা-ধর্ম, তাহাদের আদি পৌ- 
ধর্ষের সহিত ভারতীয় মহাষান বৌদ্ধধর্ম এবং 
তৎসহকারী ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের যোগে এক 
বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ধর্মর্ক্ষের সৃষ্টি 
হইয়াছে। প্রত্যেক দেবদেবীর মুতিই ইহাদের 
কোন না কোনটির প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে । 
সকল ধর্মশান্ত্ররে বিকাশই এইপ্রকার 
সংমিশ্রণের ফল মনে করি। অর্ধপূর্ব সভ্যতা, 
যাহা হারাঞগ্ধা ও মহেঞ্জদারোর সভ্যতা নামে 
খ্যাত তাহার অন্তর্গত ভূমিতেও মাটি খুঁড়িয়! 
(8:০85০1০৪৯ ) এমন সব দেব-দেবীর যতি 
পাওয়া গিয়াছে যাহা পরবর্তা আর্ধসভ্যতার 
কালে পৃজা! পাইয়া আসিতেছে । অন্র প্রাচীন 
দেশ অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতার একট! বৈশিষ্ট্য 
হইল এই ষে, তাহা বর্জনের নীতি অপেঙ্গা 
গ্রহণ ও নিজ দেহের অন্তর্তৃক্ত করাকেই এঁকোর 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


ও জমন্থয়ের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । 
আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার ও সকল 


শ্রেণীর লোককে অগ্রসর করাইবার - পক্থাই, 


অধিকারভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া | মুললমান 
ও গ্রীম্চানরা প্রতিমাপূজার নামেই শিহরিয়া 
উঠেন এবং যে-কোন উপায়ে তাহাকে ধ্বংস 
করাই তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিগ্ন গণ্য। 
অধচ দেখ! যায় তাহারা একটিকে বিসর্জন 
করিতে গিয়া আর একটিকে- প্রতীককে 
ঈশ্বভাবে আরাধনা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। ব্রাহ্ম শ্রীশচান প্রভৃতির 
' সংঘাতে এবিষয়ে আমাদের যে-সব সন্দেহের 
উদদ্বক হইছি, স্বমীড (বিবেকনন্ব গুজব, 
ৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়! এই প্রতিমাপৃজা যে 
একশ্রেণীর লোকের উন্নতির পথে অপরিহার্য 
ধাপ--তাহা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমন- 
ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে 
সকলেরই চোখ খুলিয়। গিয়াছে । তাহার 
বন্তৃতা রচনা এবং কবিতা ইত্যাদি সেই 
সোক্া সরল রাজপথেরই সন্ধান দিয়! আমাদের 
লুপ্ত প্রতিমাপৃজার মধ্যে নৃতন প্রাণ 
সার করিয়াছেন। গীতায় আছে “ণ্ন 
বৃদ্ধিভেদং জনয্নেদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌।” 
পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকদের মনেও আজ 
এই প্রশ্ন উদ্দিত হুইয়াছে যে, বিজ্ঞান মানুষের 
চিন্তে পরমার্থ সম্বন্ধে যে শুন্যতা সৃ্ি 


করিয়াছে তাহা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়! 


ধাইতেছে। বিচার ব্যভিচার নির্মমতার 
বিরুদ্ধে ফ্লাড়াইবার শক্তি মানুষ হারাইয়! 
ফেলিতেছে। এর প্রতিকার তাহারা খুঁজিয়া 
পাইতেছেন নাঁ। আমাদের দেশের স্বামীজী 
প্রভৃতি চিস্তানায়কগণ সমগ্রর্ফিতে অর্থাৎ 
কার্ধকারণের বাহিরে গ্রিয়া এই বিশ্ব এবং 
বিশ্বত্রষ্টাকে দেখিয়া প্রকৃত সমন্বয় ও সত্যের 


তীত তারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা-_ভবিষ্যতের পথনির্দেশ 
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পথ নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাতে ঝগড়ার কোন 
স্থান নাই। লক্ষ্ট যে এক,তাহা বীকৃত। যে 
যাহার ভাবের সাহায্যে অগ্রসর হুইয়া পরম 
ঁক্যে পছছান, ইহাই হইল এদেশে যুগাব- 
তারের নির্দেশ । নানা পথ। বিজ্ঞান বলে, 
প্রত্যেক অণু পরমাণু য! কিছু এই চরাছরের 
উপাদান, সর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
আমাদের মনোরাঞ্যও বহিঃপ্রকৃতিরই 
অনুরূপ । কাজেই সেখানেও বর্জন অপেক্ষা 
গ্রহণের এবং সামঞ্জস্যকরণেরই প্রয়োঞ্জন 
বেশি। স্বামীজীর এই সামগ্রিক দৃ্টি যেদিন 
সমস্ত জগৎ গ্রহণ করিবে, কার্ধতঃ সেদিন 
েশে-বেশে অর্রধর্তে মানুষ্েমানুহে সত্ব, 
বিভেদ ঘুটিয়া গিয়া প্রকৃত ধর্মরাজ্যের 
সৃষ্টি হইবে | ফলে সকল মানুষের সকল 
চেষ্টা, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
সকল ক্ষেত্রে বাধাহানভাবে প্রসারিত হইয়| 
কল্পনার অর্ভীত এক উন্নত ভূমিতে মানুষকে 
স্থাপন করিবে, যেখানে দারির্র্য ও ছুঃখদৈন্যের 
থাকিবে না অস্তিত্ব। দেবতারাই তখন পূর্ণ 
করিবেন মন্ন্তলোক। শুধু প্রতীক্ষা নহে, 
দেদিনকে আগাইয়া আনিবার চেষ্টা 
হইতে বড় চেষ্টা মানুষের আর কি হইতে 
পারে? ধরার এই মরুভূমে তখন প্রেমপন্প 
্ন্ছুটিত হইগা উঠিবে। তখন “ইয়ং পৃথিবী 
সর্বেষাং ভূতানাং মধু” হুইয়া উঠিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মত- 
বাদের সহি এঁক্য আজ আমরা সকলেই 
সম্পূর্ণ এনুভব করিতেছি । পরভ্ আমি মনে 
করি সমস্ত ধর্ম-উপধর্মগুলি যেন এক বৃহৎ ধর্ম- 
পিরামিডের এক একটি স্ত্ত বা খিলান। সেই 
পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়া হুইল য্বামীক্ী- 
প্রচারিত অদ্বৈতবেদাস্তধর্», যাহা কোন দেশে 
কালে বা জাতিতে আবদ্ধ নয় এবং যাহা .সর্ব 


২৩৮ 


সভ্যজাতির দার্শনিক-চিন্তানায়কগণ প্রত্যক্ষতঃ 
বা পরোক্ষতঃ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নিজ 
নিজ প্রচলিত ধর্মকে পরিত্যাগ না করিয়াও। 
সেই বেদাস্তমতের ভিত্তিতেই সুদূর ভবিষ্যতে 
গড়িয়া উঠিবে এক বিশ্বব্যাপী একা ও 
মানবতা | এই বিরাট ধমঁসৌধ বা পিরা- 
যিডকে বিধৃত করিয়া রাখিবে নিষ্ঠা (18:89) 
এবং প্রেম (19৪), যাহার গীতি স্বামীজী 
গাহিয়াছেন বহু কবিতায় ভাষণে ও রচনায় । 
তাহাই হইল “সূত্রে মণিগণা ইব |” সে-ই 
বেদাস্তধম“মূলক মানবতা অর্থাৎ সর্বজীবে এক 
অদ্ধষ আত্মা, “জীৰ শিব; সকলই একই 
ব্রন্মের বিতিষ্ন প্রকাশ অর্থাৎ মূলত: এক, এই 
বিশ্বাস হইতে মৈত্রী এবং জীবসেবার প্রেরণা- 
লাভ। স্বামীজী-প্রচারিত এই বৈদাস্তিক 
মানবতাই মাত্র বিশ্বমানবকে দন্দ্বাতীত 
এঁক্যভূমিতে স্থাপন করিতে পারে | প্নান্যঃ 
পম্থা বিদ্যতেহয়নীয়”ঃ যতই জোর গলায় 
আমরা এক এঁক্য বলিয়া চিৎকার করি না 
কেন। ধর্মভিত্তিশৃন্য মানবতার এঁক্যধ্বনি 
শূন্যগর্ভ কোলাহল মাত্র। বুদ্ধদেবই জগতে 
প্রথম মানবতার ভাবুক ও প্রচারক । আজ 
তাহার মূলে দাড়াইবার একটা দৃঢভূমি অর্থাৎ 
ব্যাপক অর্থে ধর্মভাব না থাকায় তাহাতে কোন 
ফলোদয় হইতেছে না, মারণাস্ত্রের নিত্য 
নৃতন আবিষ্কারে ধ্বংস নিশ্চয় জানিয়াও। 
আমাদের দেশে ধর্মকেই সর্বপ্রথমে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে। তাই সত্যব্রষ্টী এবং 
ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী প্রচার করিলেন-_ প্রথমেই 
অধ্যাত্ববিষ্তা তারপর অন্যান্ জ্ঞানলাভ ইত্যাদি : 
শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ব্রিবিধ চেষ্টা 
সমাস্তরালে না চলিলে মানবক্জাতির ধ্বংস 
অনিবার্ধ, ইহাই স্বামীজীর শিক্ষার মূলে । কোন 
কোন সমালোচক বলেন, স্বামীন্জী নূতন কোন 


উদ্বোধন 
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পন্থা নির্দেশ করেন নাই, লবই শাস্ত্রে আছে। 
ইহা! এক ভ্রান্ত ধারণা | সূর্ধ চিরকালই এক 
কিন্তু সূর্বকিরণের ব্যবহারের নিত্য নৃতন 
উদ্ভাবন! হইয়া জগতে জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে 
কত! সত্য চিয্নকালই এক, দুর্টিকোণের 
বৈচিত্র্য কত! কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ষামীজী যাহা ভাবেন 
নাই, যাহা বলেন নাই এমন একটি দৃষ্টীস্ত 
স্বামীজীর পরবরতা সমাজ- ও দেশ-নায়ক্দের 
মধ্যে কেহ দেখাইতে পারিবেন কি? 
আমি বলি মানুষকে যাহষ-ভাবে কিংবা আরও 
উন্নত জীব-ভাবে বাঁচিতে হইলে বর্তমান কালে 
একমাত্র পথখনির্দেশক স্বামীজীই | যত দ্রিন 
যাইবে, মানুষের পমস্য যত জটিল হুইবে, 
জীবনসংগ্রাম যত কঠিন হইতে কঠিনতর 
হইবে ততই আমরা তাঁকাইব স্বামীজীর দিকে 
আলোকের জন্য সাগ্রহ দৃ্টিতে | এই জন্যই তে! 
এইসব পুরুষসিংহেব জন্ম হয় এই মরুর দেশে, 
যাহা গীতার ভাষায় “ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌ 1" 
স্বামীজীর নিজের ভাষায় বলিব-_স্বামীজীর 
জন্ম ধর্মস্থাপনার্থে, যাহা তিনি গুরুর 
প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ-- 
সকলকেই নিজ নিজ অভান্ত ধর্মে দু করা 
এবং সেই ধর্মকেই বেদাস্তমতে জ্ঞানে কর্ষে 
মোক্ষলাভে সার্থক করিয়া! তোলা । হিন্দুঃ 
খৃষ্টান, মুপলমান, তথাকধিত পৌত্তলিক 


* সকলকেই এক আসনে বসাইয়া তিনি অর্থ্য 


দান করিয়াছেন। ইহাই তাহার বেদাস্ত- 
ধর্ম) যাহা সর্বব্যাপী আকাশের ন্যায়। 
তাহার বেদান্ত-ধর্মের ব্যাখ্যা জীবনের প্রতি 
স্তরকে, প্রতি কর্মকে আলোকিত করে, অর্থ 
দান করে মহা মনীষী বেদাস্তবিদ্‌ ম্যাকস্‌- 
মুলারের মনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বিদুরিত 


কৰিয়া। ধ্যানী বুদ্ধ যেমন আছেন, অতয়- 
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ুন্রার বুদ্ধও পাশেই আছেন । স্বামীজীর মধ 
যে বিপুল এম্বর্য বিকশ্রিত হইয়াছিল তাহাকে 
তিনি গোপনে রাখিয়াছিলেন এই জন্য যে, 
তিনি যেমন মাহৃষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে 
সেরূপ হইতে পারে পুরুষকারের দ্বারা । 
ইঙ্ছাই দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মিলনাস্তক তাহার 
উাওষ্ত জাগ্রত' বাণীর অর্থ। স্বামীজী তাই 
বুদ্ধদেবের সেই শেষ বাণী সকলকে স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন | কেহ কেহ স্বামীজীর 
সেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন 
আকশ্মিকভাবে। কিন্তু নিজ কুসংস্কারপূর্ণ 
দেশে তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার পরিচয় দেন 
নাই শেষে তাহারা আরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না 
হইয়া পডে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন সকলেই 
তাহার নিজ্জের মতে! এমনকি তাহা হইতেও 
বড় হউক। এ অভিমানশূন্যতার আর একটি 
দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে মিলে কি? এক মহান 
সোহহং ভাবের মূর্ত প্রতীক । 


স্বামীজীর বাণী ও প্রচার হইতেও বড 
জিনিস হইল স্বামীজীর জীবন। ঘনেক 
সংস্কারক এবং নেতাদেরই হইল তাহার 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের জীবনধার তাহাদের 
বক্তৃতা ও প্রচারের বিপরীত । এ সম্বন্ধে 
একটা! উল্লেখযোগ্য উক্তি পাই জার্মানীর 
দার্শনিক ধতিহাসিক 08৮813 919928167-এর 
01119 ০৪৮ গ্রন্থে 2৪ 
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470601109 
1092802081185 608 0০0906৪, 
6109 00071561520 9981091 100৮ 606 01021561520 
1087৮526086 00200016760 609 7০710. 
অর্থাৎ বাইবেলের বাণী নয়, কিন্তু যিশুর 
আত্মত্যাগ যাহা পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। 
গীতায় অর্জুনের সব সশ্দেহের, সব প্রশ্নের 
মীমাংসাই পাই স্বামীজীর জীবনে । আঁজকার 
এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামক্ষেত্রে এই মহাকুরুক্ষেত্রে 
ধ্বনিত হউক স্বামীজীর পাঞ্চজন্যশঙ্খ, ধ্বনিত 
হউক বিশ্ব জুভিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। ইহাই 
প্রত্যেক অভিমানশূন্ত মানবহিতৈষীর কাম্য । 
ইহাই হউক দেবভূমি ভারতের মর্মবাণী। 
যদি আমরা নিজেরা সকল দুর্বলতা ও 
ভীরুতার উধ্র্বে না উঠিতে পারি, নিজের! 
“অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন” না 
কবিতে পারি, তাহা হইলে কিন্তু আমাদের 
কথা কেহ শুনিবে না । 


দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণ 


স্বামী দীপ্ত্যানন্দ 


তিরুমালাই তথ! শেষাচল পর্বতমালা স্থিত 
ভগবান শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের দর্শন লাভ করে, তার 
প্রসংদ পেয়ে এবং পবতোপরি আকাশগঙ্গা, 
পাপবিনাশনম্‌ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন 
করে শ্রীবিষু্নায স্মরণ করতে করতে 
দেবস্বানম্‌ কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত বাসে আ'কা- 


বাঁকা বার মাইল পার্বত্য রাস্তা অতিক্রম করে , 


ভি 


পরূতপাদদেশে অবস্থিত তিরূপতি শহরে 
পৌঁছান গেল। তথায় বিখ্যাত শ্রীগোবিন্বরাজ 
স্বামী মন্দির, শ্রীকোতন্দরামা সামী মন্দির, 
শ্রীকপিলতীর্ঘম-কপিলেশ্বর স্বামী মন্দির প্রভৃতি 
দর্শন করে তিরুপতি শহর হ'তে ছুই মাইল 
দুরে অবস্থিত তিরুচান্র নামক স্থানে 
শ্রীপল্লাবতী আম্মাবরী মন্দির দর্শন করলাম । 


২১৫ 


সেখান থেকে ফিরে আসতে দ্বিপ্রহ্র অতিক্রান্ত 
করে গেল। তিরুপতি শহরে একটি হোটেলে 
মধ্যাহ্ু-আহারাদি সমাপন করে দেবস্থানম্‌- 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি পান্থশালায় 
বিশ্রাম করলাম | পান্থশালাগুলি বাস 
স্টেশনের সংলগ্র। পাস্থশালায় এক একটি 
প্রশত্ত কক্ষ; বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের 
প্রয়োজনাহৃসারে থাকতে দেওয়া হয়। বার 
ঘণ্টার মধ্যে পাস্থশালার আশ্রয় ছেডে যেতে 
হবে। 
এই বিশ্রামস্থানগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
দেখাশুনা করার জন্য দেবস্থানম্‌ কর্তৃপক্ষ 
অনেক লোক নিযুক্ত করেছেন। অপরাহ্ন 
চারটা অবধি আরামে বিশ্রাম করে আবার 
বাঘযাত্রার জন্ম প্রস্তুত হুলাম। এবার 
সরকারী বাস নয়, কিংবা দেবস্থানমের বাসও 
নয়, পাবলিক বাস সাভিসের প্রাইভেট 
বাদ। গন্তব্য স্থল কালাহস্তী। স্থানটি 
তিরুপতি শহর হতে প্রায় পচিশ মাইল দুরে । 
সাউথ রেলওয়ের রেণুগ্ডটা স্টেশন হতে পনের 
মাইল | অপরাহু চারটায় যাত্র! করে দেভ 
ঘণ্টায় কালাহস্তী পৌছলাম। স্থানটি একটি 
অন্ুচ্চ পাহাডের পাদদেশে অবস্থিত ছোট 
শহরতলী। তথায় শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিৰমন্দির 
বর্তমান | মন্দিরটি বেশ বড, অতি প্রাচীন ও 
্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মন্দিরসংলগ্ন 
দুইটি অতিথিশাল! | একটি অন্ধ সরকার- 
কর্তৃকি পরিচালিত অন্যটি তিরপতি তিরু- 
মালাই দেবস্থানম্‌ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। সরকারী 
পাস্থ্‌শালাটি নৃতন | ১৯৬৮ বৃষ্টাবের ফেব্রুমারি 
মাসে এটির উদ্বোধন হয়। রাজামান্দ্রীর 
একজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে থাকায় 
এ অতিথিশালায় আমর! আশ্রয় পেলাম। 
আমাদের কক্ষটি গ€শন্ত- আসবাবে সঙ্জিত। 


উদ্বোধন 


ওখানে জ্রানাদির ব্যবস্থাও আছে। 


(৭২তম বর্ধ--৪র্থ সর্ধ্যা 


ছুটি চৌকি। স্সানাগার ও শৌচাগারের 
বাবস্থা ভাল। একটু বিশ্রামের পর হাত-পা 
ধুয়ে আমরা মন্দিরদর্শনে যাত্রা করলাম । 
তখন অন্ধা আগতপ্রায়। অন্ধরাঁজ্যের সব 
মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে টিকিট করের যেতে 
হয়। এখানেও সেই এক ব্যবস্থা । পুলিশ 
অফিসারটি আমাদের সকলের অন্যই টিকিট 
করলেন। প্রতি টিকিট চার আন' করে। 
পৃূজাদি দিতে গেলে আরও দক্ষিণা দিয়ে 
টিকিট করতে হয়। কোন্‌ পূজাতে কত 
দর্শনী দিতে হবে বাহিরে তার একটা লিস্ট 
বোর্ডে লাগানো থাকে। 

প্রবাদ আছে, দক্ষিণ দেশে যে প্রধান 
প্রধান শিবমন্দিরগলি আছে; সেগুলির শিব 
হলেন এক একটি মহ্তত্বের প্রতীক । 
কার্চীপুরের একাজেশ্বর শিব পৃর্থী মহতন্ব। 
অপ্‌ হলেন জন্থুকেশ্বর শিব-ত্রিচিনপল্লীতে | 
তিরুভান্নাযালাইতে অরুণাচলম্‌ শিব হলেন 
তেজ। কালাহস্তীতে এই শ্রীকালাহস্তীশ্বর 
শিবলিঙ্গ হলেন মরুৎ। আকাশ হলেন 
চিদাম্বরমৃস্থিত শ্রীনটরাজ। এই কালাহস্তীশ্বর 
শিবমন্দিরটি স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত । 
নদীটি অল্প প্রশস্ত। নদীতীরে কুঠিয়াতে 
কিছুসংখাক সাধু বাস করেন। এই শিব- 
লিঙ্গকে শ্রীকালাহুত্তী বলা হয়। প্রবাদ 
আছে, 'শ্ত্রী' অর্থাৎ মাকড়সা, “কালা? অর্থাত, 
সর্প এবং হস্তী অর্থাৎ হাতি, এই তিনটি প্রাণীই 
প্রথমতঃ এই স্থানে ভগবান শঙ্করকে আরাধনা 
দ্বারা সন্তু কবে। এই শিবলিঙ্কে ইহাদের 
তিনটিরই চিহ্ন এখনও বর্তমান | 

তখন সন্ধা হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে 
ভগবানের সান্ধ্য আরাত্রিক হ'ল । আনাব্রিকের 
সাথে সাথে “নাদম্বরম* ও অন্যান্য বাদ 
যগ্াদি সুললিতচ্ছন্দে বাজছিল। একটু দূর 


চৈত্র, ১৩৭৬ ] 


থেকেই আরাব্রিক দর্শন করলাম, আরাব্রিক- 
দর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক | তারপর 
ক্রষশঃ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে গর্ভমন্দিরের 
দ্বারে উপনীত হলাম। চার-পাঁচ ফুট উচু কাল 
পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে অন্তরের শ্রদ্ধা 
ভক্তি নিবেদন করলাম । রাজমান্দ্রীর পুলিশ 
অফিসারটি ফুল, ফলমৃলাদি, নারিকেল ও কপূর 
দিয়ে ভগবানের পৃজা দিলেন। এ কর্পুর 
দিয়ে সামান্য আরাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের 
পর প্রজাপিত ও নিবেদিত অগ্নি স্পর্শ করে 
একটু ম্ানজল পান করলাম। তারপর 
গর্ভমন্দির হতে বেরিয়ে এসে মন্দির-অভাত্তবস্থ 
প্রকরমৃণলি অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথগুলি দেখতে 
আরম্ভ করলাম। মন্দিরে তিনটি প্রদক্ষিণ- 
পথ। প্রথমটি ঠিক গর্ভমন্থিরের চতুর্দিকে । 
দিতীয় প্রদক্ষিণপথটি একটু বাইরের দিকে । 
এই পথের একপাশে বিভিন্ন প্রকারের ও 
আকারের বহু শিবলিঙ্গ এবং আলোয়ারদের 
মুতি। ছাদ হতে আরম্ভ করে চতর্দিকের 
সমর করিডর প্রস্তরের সৃষ্্কারুকার্যপূর্ণ 
বিভিন্ন দেবদেবীর মুর্তি দ্বার] দুসজ্দিত। 
একপ্রান্তে দাড়িয়ে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত 
করলে চারপিকের করিডরগুলি খুবই সুন্দর 
দেখায়। তখন ডিসেম্বর মাপ। উৎসবের 
সময়। মন্দিরের অভ্যন্তর বিভিন্ন রং-এর 
আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বাব 
এবং দ্বারগুলির উপর এক একটি উচ্চ 
গোপুরম্‌। ঘণ্টা খানেক ঘুরে ঘুরে মন্দির 
দর্শন করে বাইরে এলাম | মন্দিরের অতি 
নিকটে একটি “মণ্ডপম্” অর্থাৎ ছোট নাট- 
মন্দির-সদৃশ কক্ষ আছে। তার নাম 
“মণিকন্যাঘাটম্চ | এখানে মণিকন্যা নায়ী 
একটি ভক্তিমতী মিল! বাস করত । কথিত 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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আছে, এই মহিলার মৃত্যুসময়ে ভগবান শঙ্কর 
তার কর্ণে “তারকত্রঙ্গমন্ত্র উচ্চারণ 
করেছিলেন । এই বিশ্বাসের ধলে আজও 
অনেক লোক এখানে এসে থাকেন এই 
আশায় যে, ভগবান শঙ্কর মৃত্যুকালে তাদের 
কর্ণেও “তারকক্রহ্ষমন্ত্র” উচ্চারণ করবেন 
এবং তাদের মুক্তি হয়ে যাবে। ঠিক 
কাশীবাসের মতো । এই কালাহস্তী স্থান 
সম্বন্ধে আরও একটি প্রবাদ আছে যে. ইহার 
নিকটবতাঁ পাহাডে একদা অর্জুন বহু কৃচ্ছ- 
সাধন করে ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করেন এবং 
তার নিকট হতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। 
অর্চুন এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন । 
পরবর্তী কালে কান্নাপ্লার নামক একটি ভক্ত 
এই শিবলিঙ্গকে খুব আত্তরিকত| নিয়ে পৃজা 
করত । কান্নাপ্লার তামিলদেশীয় ও জাতিতে 
ব্যাধ ছিল। দ্বত্ব-্জানোয়ার শিকার করে 
তারই মাংস এই ব্যাধ ভক্তটি ভগবান শঙ্করকে 
প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করত। 
কথিত আছে একদ। ভগবান শঙ্কর কাম্নাপ্লার 
এই ভক্ষির গভীরত! পরীক্ষা করতে উদ্ভত হন | 
একদিন কামাপ্লার দেখল য়ে" ভগবান শঙ্করের 
একটি চক্ষু দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে । বহু চেষ্টা 
করা সত্ত্বেও সে এই রক্ত বন্ধ করতে পারল না । 
ব্যর্থ হয়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে ভক্তির 
আতিশয্যে ভক্ত কাম্াগ্লার তার একটি চ্ষু 
উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের রোগগ্রস্ত 
সেই চক্ষে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে চক্ষুটি 
ভাল হলেও ভগবানের আর একটি চক্ষু হতে 
অনুরূপভাবে রক্ত নিগত হতে আরম্ত করল। 
ভক্ত কান্নাপ্লার একটুও ইতস্ততঃ না করে তাঁর 
অন্য চক্ষু উৎপাটন করে. ভগবান শঙ্করের 
চক্ষে স্থাপন করল। এভাবে ছুটি চক্ষু দান 
করে অন্ধ হয়েও কান্নাপ্লার ভগবানের (ধা 
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করে। ভগবান শঙ্কর সত্ব হয়ে তাকে দর্শন 
দান করেন, চক্ষু ফিরিয়ে দেন এবং আশীরাদ 
করেন । মহাশিবরাত্রিতে এই কালাতহস্তীশ্বর 
মন্দিরে দশদিনব্যাপী উৎসবাদি হয়। তখন 
বহু দূরদেশ হতেও অনেক যাত্রীর সমাগম 
হয়ে ধাকে। মকর সংক্রান্তির,তিন দিন পরে 
এখানে আরও একটি উত্সব হয়ে থাকে। 
তখন ভগবান শ্রীকালাতস্তীশ্বরের উৎ্সব-মৃতি 
নিয়ে একটি বড শোভাযাত্রা বাহির হয়। 
শোভাযাত্রাটি কালাহস্তী শহর ও তৎসংলগ্ন 
পাহাড় পরিক্রমা করে। 

এইভাবে শ্রীকালাহত্তীশ্বর শিবমন্দির দর্শন 
শেষ করে আমরা পাস্থনিবামে ফিরে গেলাম। 
রাত্রি তখন আটটা! সকলেই তখন পরিশ্রাস্ত 
ও ক্ষুধার্ত। মন্দির হতে বাহিরে এসে কিছু 
প্রসাদ কিনে খাওয়! গেল। তারপর অতিথি- 
নিবাসে গিয়ে আমরা! বিশ্রাম করতে লাগলাম । 
আমার সঙ্গীটি তখন নিকটবত্তা বাজারে কোঁন 
এক হোটেলে খেতে গেলেন এবং সঙ্গে একটি 
বড টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গেলেন | যাওয়ার 
পর তিনি এ টিফিন-কেরিয়ার ভরতি করে 
আমাদের জন্য অনেক ভাত, তরকারী, 
দধি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। পরদিন 
খুব ভোরে উঠে “রুপ্রভাতম্* দেখতে আবার 
মন্দিরে গেলাম । নাদঘ্বরম্‌ ও অন্যান্য বাছ্- 
যন্ত্রের এইকতান-্ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি 
দর্শন করলাম। আরাত্রিকের প্রজালিত অগ্নি 
স্পর্শ করে শেষবাঁবের মত ভগবান শ্রীকালা- 
হস্তীশ্বরকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
সেখান থেকে বিদায় নিলাম । তারপর কাল- 
বিলম্ব না করে স্থানীয় বাসস্টেশনে এসে কাঞ্ধী- 
পুরগামী বাসে এসে উঠলাম। সেখান থেকে 
কার্ধীপুর পাশ মাইল | নবোদিত সূর্যালোকে 
শ্রীকালাহত্তীশ্বর মন্দিরের উচ্চ গোপুরম্গুলি 


উদ্বোধন 
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দেখতে দেখতে শহরসীমা অতিক্রম করলাম | 
অল্পক্ষণের মধ্যেই গোপুরম্গুলি অদৃশ্য হয়ে 
গেল । বাস তখন নির্জন নিশ্তক উনুক্ত প্রাস্তরের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে । 

মধ্যে মধ্যে ভক্ত কান্নাপ্লার শ্রদ্ধা-তক্তির 
কথা, ভগবানের সেবার জন্য স্বীয় চক্ষুদান, 
তার অন্ধ হওয়া, ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব 
ও আশীর্বাদপ্রদান প্রভৃতি কাহিনী স্মৃতিতে 
ভেসে উঠতে লাগল। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য 
তদীয় “শিবানন্দলহরীতে ভক্তিবিষয়ক যে 
স্তবটি লিখেছেন তা মনে পল £ 


“ভক্তি কিংন করোত্যহে! বনচরো। 
ভক্তাবতংসায়তে ॥ 


অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তির দ্বার! কি না করা যায়? 
বনচারীও উৎকৃষ্ট ভক্তরূপে পরিণত হয়। 

তিন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে 
বেলা নয়টায় কাক্ীপুরম্‌ পৌঁছলাম । এই 
স্থানে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল । সঙ্গী 
অফিসারটি একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন । 
আমি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে গেলাম । 
ভদ্রলোক সারাদিন মন্দিরাদি দর্শন করে 
অপরাহে পুনরায় কালাহন্তী যাবেন। আমি 
আশ্রমে গিয়ে স্্ানাদি করে বিশ্রাম করতে 
লাগলাম | আশ্রমটি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, 
চতুর্দিকে দোকানপাট, আশ্রমের সীমানা 
ঘেসে বসতবাটা। নিবাসগৃহগুলি অতি 
পুরাতন ধরনের । তিনজন সাধু থাকেন! 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপৃজা, ভোগরাগাদি নিত্য 
হয়ে থাকে । একটি লাইব্রেরী, কয়েক সহশ্র 
পুণ্তক, বিভিন্ন প্রকার মাসিক পত্রিকা ও দুই- 
তিন খানি দৈনিক পত্রিকা আছে | 

কাঞ্ধী অথব| কার্ধীভেরাম্‌ মাক্্রাজ শহর 
হ'তে পয়তাল্লিশ মাইল দুরে চিংগুল্পুট জিলায় 


বৈশাখ, ১৩৭৭] 
অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের অতি প্রাচীন 
স্থানগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম । পূর্বে এই 


শহর পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল। উত্তর 
ভারতে কাশীর মত দক্ষিণ ভারতে কারঞ্ধী অতি 
পবিত্র স্থান এবং বহুমন্দিরাদি-পরিপূর্ণ। 
“গয়া গঙ্গ! প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়” 
_-সঙ্গীতেও এর মাহাত্ব্য প্রকট । ভারতের 
মধ্যে সাতটি স্থান বিশেষ পবিত্র বলে পরিগণিত 
হয়ে থাকে-_অযোধ্া!, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, 
কাধী, উজ্জপিনী ও দ্বারকা। এগুলির মধ্যে 
তিনটি শিবের, আর তিনটি বিষ্ু্র স্থান । 
কিন্ত বপ্তম স্থান এই কাঞ্চী-শিব ও বিষ 
উভয়েরই স্থান। শহরটি ছোট, ছ্ই ভাগে 
বিভক্ত | একটি ভাগের নাম হল শিবকাঞ্ধী 
অথব! বড কাঞ্ধী। আর একটি ভাগ হল 
বিষুুকাঞ্ধী অথব] ছোট কার্ধী। পল্পব রাজাদের 
রাজধানী এই কা্ধীপুরম একদ। শিক্ষা 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং শৈব* বৈষ্ণব, 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বহু মন্দিরে পূর্ণ 
ছিল। ব্রন্ষাগুপুরাপ-মতে কাশী ও কার্ধী 
শিবের ছুটি চক্ষুস্বরূপ। যদিও এই স্থান 
প্রধানতঃ বৈষ্ণবদের তীর্থ, শৈবদেরও এখানে 
সমান অধিকার আছে। বিখ্যাত বৌদ্ধ 
পর্যটক হুয়েন সাং তার বিবরণীতে উল্লেখ 
করেছেন যে, ছয় মাইল পরিধিবিশিষ্ট এই 
শহরে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, 
রাজা অশোক এখানে অনেকগুলি স্তূপ নির্মাণ 
করেছিলেন । বিবরণীতে ইহাও উল্লিখিত 
হয়েছে যে, এই কাক্ধী শহর বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম- 
প্রচারক ধর্মপাল বোধিসত্বের জন্স্থান ছিল। 
পর্ধটনকারী হুয়েন সাং আরও লিপিবদ্ধ 
করেছেন যে, জপ্তম শতাব্দীতে তিনি যখন 
পল্পব রাজাদের চৌত্াইমগুলম্‌ নামক শহর 
পরিভ্রমণ করেন তখন কাঞ্ধীতে কয়েকশত 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রযণ 


২১৩ 


সংঘারাম ও প্রায় দশসহশ বৌদ্ধ পুরোহিত 
বাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে 
শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য-বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ 
প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। ষষ্ঠ শতাববী হতে আর্ত 
করে বহু কাল শৈব ও বৈষ্ণব আলওয়ারগণ 
দাক্ষিণাতো খুব প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন । 
তারা শিব ও বিষ সম্বন্ধে ধর্মভাবের উদ্দীপনা 
মূলক বহু ভজনগান রচনা করেন এবং সর্বত্র 
মধুর কঠে এইপব ভগবদ্ধিষয়ক ও ভক্তিমুলক 
গান গেমসে গেয়ে বেডাতেন। ভক্তিগদূগদ 
কঠে গীত আলওয়ারদের গান জনসাধারণের 
মধ্যে এক অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং 
সমগ্র দক্ষিণদেশকে হিন্দুধর্মের ভাবধারায় 
প্লাবিত করে। এইভাবে ক্রমশ: বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মের প্রভাব সেইসব অঞ্চল হতে প্রায় 
বিলুপ্ত হয়। আজও কোণ কোন মন্দিরে 
আলওয়ারদের রচিত ভভ্ভিমূলক গানগুলি 
সমবেতভাবে গীত হয়ে থাকে। শৈব 
আলওয়ার সম্বন্দর, আগ্লার, সুন্দরার, মাণিক্ক- 
ভাচাকার, তিরুমালার প্রভৃতির রচিত 
ভক্তিমূলক গানসমূহ তৎকালীন কোন নৃপতি 
একত্র সংগ্রহ করে এগারখানি গ্রন্থে তাহ] 
প্রকাশিত করেন। বৈষ্ণব আলওয়ারদের 
রচিত ভক্তিমূলক গানগুলিও একত্র পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। 

রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন পল্লববংশীয় 
নৃপ্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশীলী ও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬০* খুষ্টাব্ব হতে 
৬৩০ খুষ্টাৰ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কথিত 
আছে তিনি প্রথমে জৈনধর্ম অবলম্বন করেন। 
তারপর শৈব আলোয়ার শ্ত্রীআগ্লার-এর 
পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি অনতি- 
বিলম্বে শৈব ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন এবং 
এত উৎসাহী হন যে, এই শৈব ধর্মের উল্নতির 


২১৪ 


জন্য তিনি পুরাতন জৈন মন্দিরগুলি ভেঙ্গে 
তার জায়গায় বু শিবমন্দির ও বিষুরমন্দির 
নির্সাণ করেন। এই রাজা প্রথম মহেঙ্তর 
বর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন তাঁর রাজত্ব- 
কালে (৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২২ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত ) 
কাঞ্ধীতে কৈলাসনাথ নামক বিখাত মন্দির 
নির্মাণ করেন। মাত্রাজের নিকটবর্তী মহা 
বলীপুরমেও তিনি সমুক্র-উপকূলবর্তা বিষু- 
মন্দিরটি নির্মাণ করেন । 

কালাহস্তী হতে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে 
একদিন রামকৃষ্জ আশ্রমে বিশ্রাম লাভ করার 
পর কাঞ্ধীতে মন্দিরাদি দর্শন করতে বের 
হলাম | প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত ও অতি 
প্রাচীন একাঅনাথ মন্দিরে । সগ্তম শতাব্দীর 
প্রসিদ্ধ আলওয়ার 'জ্ঞানসন্বন্ধ'-রচিত ভক্তি- 
মূলক স্তব ও গান প্রভৃতিতে এই একাত্রনাথ 
সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের 
পাঁচটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ পাচটি মহত্বত্বের 
প্রতীক। পূর্বে এই পাঁচটি শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে 
উল্লেখ কর! হয়েছে । এই একাঅনাধ হ'ল 
পৃদ্থী মহত্ত্ব । এই মন্দির সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
কাহিনীটি কাথত আছে। একদা শিব 
ও গৌরীর মধো এক ঘোরতর মনোমালিন্ের 
সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্ত-জনিত উত্তেজনার 
বশব্তা হয়ে গোরা শিবকে একটু অবহেলা 
দেখান। প্রতিবাদে শিব গৌরীকে অভিশ।প 
দিণেল যে, গৌরীর মুখমগুল সৌন্দর্যহীন হয়ে 
কুত্রী আকার ধারণ করবে । যতগিন পর্যন্ত না 
গৌরা কাঞ্ধীতে একটি মাত্র আত্রবৃক্ষের নিয়ে 
কঠোর তপসা। করে বিষ্ণুর অনুগ্রহে শিবকে 
সত্তৃষউট না করতে পাবেন ততদিন পর্যন্ত গৌরীর 
এই কুত্রী মুখমণ্ডল পূর্ব সৌন্দর্য ফিরিয়ে পাবে 
না। তদনুযায়ী গৌরী কার্ধীতে একটি আমর 
বৃক্ষের নীচে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর 


উদ্বোধন 


[ +২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


কৃ্ছসাধন! দ্বারা প্রায়শ্চিত আরম্ভ করেন এবং 
শীন্ই ৰিধুর অনুগ্রহ লাভ করেন। অনতি- 
বিলম্বে গৌরীর মুখমণ্ডলের পূর্ব বূপ ফিরে 
আসে। গৌবীব অরদ্ধাভক্তির গভীরত। পরীক্ষা 
করার জন্ম শিব একদিন তার ক্রুট! হতে প্রবল 
বেগে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। হে স্থানে 
গৌরী শিবের আরাধনা করছিলেন সেই স্থান 
দিয়ে গঙ্গ। প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল । 
হঠাৎ তীব্রগতিবেগসম্পন্ন এই গঙ্গাপ্রবাহ দেখে 
গৌরী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার্থ শিৰলিঙ্গকে 
সজোরে জড়িয়ে ধরেন। ভগবান শিব সম্তষ্ট 
হলেন। শিব ও গৌরীর পুনয়িলন হ'ল। 
গৌরীর বিশেষ প্রার্থনায় শিব এ আমবক্ষের 
নিয়ে বিরাজ করতে রাজী হলেন। সেই 
অবধি শিৰ এখানে বর্তমান আছেন এৰং 
একাম্নাথ, একাজেশ্বরঃ একাম্বরনাথ ৰা 
একক্বান বলে কথিত হয়ে থাকেন । 

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধাক্ষকর্তৃক 
নিয়োজিত গাইডের সমভিব্যাহারে প্রথমে 
একাশ্রনাথ শিবমনিরে উপনীত হলাষ। 
গাইড হ'ল স্থানীয় একটি কলেজ ইুডেন্ট-- 
নাম শ্রীরামান্থজম্, আশ্রমের অতি নিকটেই 
বাড়ী, প্রতাহ এখানে যাতায়াত করে। 
মন্দিরের প্রথম প্রবেশদ্বারেই বৃহৎ গোপুরমূ। 
তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করে 
গর্ভমন্দিরের সম্মুখে এসে উপনীত হলাম। 
ওখান হতেই ভগবানকে দর্শন করতে হয়। 
কিছু ফুল ফল ও কর্ূূর দিয়ে পৃজ! দেওয়া 
হ'ল। কপূর দিয়ে ভগবানের আরাব্রিক হ'ল। 
তারপর প্রজ্মালিত আরাত্রিক-অগ্নি স্পর্শ করে 
কিছু প্রসাদ নিয়ে মন্দির হতে বিদায় নিলাম। 
সমগ্র মনিরের সীমানাটি উচ্চ প্রন্তরের প্রাচীর 
দিয়ে পৰিবেষ্টিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি 
পুক্করিণী ও তন্মধ্যে একটি মণ্ডপম্‌ অর্থাৎ ছোট 


“ আন্নাধনা 


বৈশাধ, ১৩৭৭ ] 


একটি মণ্ডপ । মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভমন্দিরের 
পিছনেই একটি আম্বৃক্ষ আজও দেখতে পাওয়া 
যায়। একাম্রেশ্বর শিবমন্দিরের নিকটে 
কামাক্ষীদেবীর মন্দির | এই স্থানেই নাকি 
গৌরী তপস্যা করেছিলেন। দেবীর নাম 
কামাক্ষী। অষ্টম শতাব্দীর শ্রীআদিশঙ্করাচার্ধ 
এই কামকোটা-অন্বিকার একজন অত্যুৎসাহী 
পূজক ছিলেন। কথিত আছে, এই দেবী 
কামাঙ্ষী উগ্র কালীমৃত্তিরূপ ধারণ করে মন্দির 
হুতে বাইরে আসতেন । দেবীর ক্রোধাগ্রির 
কৰলে পড়ে দেশবাসী নানাবিধ দৈব- 
দুর্ঘটনাদিতে পতিত হতে লাগল | শঙ্বরাচার্ধ 
করে দেবীকে সত্বষট করেন। 
ভিতরে শঙ্করাচার্ষের একটি মৃতিও প্রতিষিত 
আছে। উৎসবাদিব সময় দেৰীর উৎসব- 
মুত নিয়ে মন্দিরের ৰাইরে শোভাযাত্রা নগর 
প্রদক্ষিণ করে| এক সম্প্রদায়ের লোকের মতে 
শ্রীশঙ্করাচার্য এই কাঞ্চীতেই দেহত্যাগ করেন। 
অন্য জন্প্রদায়ের মতে তিনি হিমালয়স্থিত 
কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন। একাজেশ্বর 
শিবের দর্শন ও পুজার পর আমরা দেবী 
কামাক্ষুর মন্দিরে উপনীত হলাম | এখানেও 
কিছু ফুল, ফল ও কর্ুর দ্বারা দেবীর পূজা 
দিলাম | তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ করে, দেবীকে 
অন্তরের তক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে 
চলে এলাম এবং কাঞ্ধীর আর একটি অতি 
প্রাচীন মন্দির শ্রীকৈলাসনাথ অথবা! শ্রীরাজ- 
সিংহেশ্বর দর্শন করে বিঞ্ণুকাঞ্ধী অভিমুখে 
যাস করলাম। 

শিবকাক্ধী হতে দুই মাইল দূরে বিষ্ুুকাঞ্ধী 
অথবা ছোটকাঞ্ধী অবস্থিত। এখানে ব্হু 
পুরাতন মন্দিরাদি বর্তমান । তন্মধ্যে শ্রীবরদা- 
রাঁজ| স্বামী ৰিষুমন্দিরটি খুব বিখ্যাত। 
মন্দিরটি অনুচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 


দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ 
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মন্দিরগাত্রে নানাবিধ প্রাচীন কাৰিনী ও 
বিবরণী খোদিত আছে। মন্দিরের যাবতীয় 
খরচপত্রাদি, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি পূর্বকালে 
বিজয়নগরের বৈষ্ণব রাজারাই বহন করতেন। 
তজ্জন্য রাজারা বহু সম্পদশালী গ্রাম, ধনরত্বাদি 
ও নানাবিধ মূল্যবান ভ্রব্যসামগ্রী দান করেন। 
কধিত আছে, লর্ড ক্লাইভ মন্দিরস্থ দেবতাকে 
তৎকালীন আট হাজার ছয় শত টাক মূল্যের 
একটি স্বর্ণহার প্রদান করেছিলেন। সঙ্গীকে 
নিয়ে আমি এই মন্দিরে প্রবেশ করপাম | এই 
মন্দিরটিও অন্যান্য মন্দিরের নায় উচ্চ প্র্তর- 
নিমিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের 
সীমানা অতি প্রশন্ত। প্রথম দ্বার হতে.অনেক 
ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করে অবশেষে 
মূল গর্ভমন্দিরে উপনীত হলাম। শঙচন্র- 
গদাপন্মধারী চতুর্ভজ কৃষ্ণপ্রস্তরের বিষ 
মৃতিটি নান! বেশভূষায় সঙ্জিত। মুখমগ্ুল 
জ্যোতির্ময় । এখানেও পূর্ব পূর্ব মন্দিরের মত 
পৃজাদি দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে 
বিদায় নিলাম । এখানে আর একটি বিখ্যাত ও 
অতি প্রাচীন মন্দির আছে-_নাঁম শ্রীবৈকুঠ 
পেরুমল মনির | এই মন্দিরের বৈশিষ্ট) 'এই 
যে, ইহার গাত্রে সৃক্ষ্-কারুকার্ধপূর্ণ বিভিন্ন 
প্রকার ও বিভঙ্গ অবস্থার প্রীবিষুণর মৃতি 
খোদিত আছে। ও 

শিবকাক্ষীতে শঙ্ষর-সম্প্রদ্ায় “কামকোটা 
পীঠম্‌* নামে একটি পীঠ স্থাপন করে। প্রথমতঃ 
ইহ! বিষুকাঞ্ধীতে ছিল। পরবর্তা কালে 
রামাহুজাচার্ষ-সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির্দ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে শঙ্বরসম্প্রদায় এ পীঠকে শিবকাঞ্ধীতে 
উঠিয়ে নেয়। এখনও শিবকাঞ্চীতে এ 
“কামকোটা পীঠম্‌ঠ বর্তমান | যিনি এর প্রধান 
তাকে কামকোটা পীঠের শঙ্করাচার্ধ বলা হয়। 
বর্তমানে যিনি শঙ্করাঁচার্য তিনি ১৯০৭ খবষ্টাবে 


২১৬ 


গদীতে বসেন। তার পিতামাতা কর্ণাটকের 
উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয় এবং খুব ভক্তিমান। তিনি 
নিজে অগাধ পণ্ডিত এবং বহ্ভাঁষাবিদূ। তিনি 
নিত্য পৃজাপাঠাদি নিয়ে খুব কঠোর জীবন 
যাপন করে থাকেন। তিনি ভারতের বহু স্থান 
পরিদর্শন করেছেন | 

শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রধান প্রধান 
মন্দিরগুলি দর্শন করে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশমে কয়েক দিন বিশ্রাম নিলাম । তারপর 
পুনরায় যাত্রার স্থান-কাল-নির্বাচনের জন্য কাঞ্ধী 
ত্যাগ করে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলাম । 
পূর্ব উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রথমতঃ 
নির্বাচিত হ'ল। মাদ্রাজ হতে চিদাম্বরমে 
বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন শ্রীনটরাজ-মনার | 
চিদান্বরম্ম হতে কুস্তকোণম্‌। তথায় 
শ্রীকৃম্তকেশ্বর শিৰমন্দির। কুম্তকোণম্‌ হতে 
তাঞ্জায়ুর । তথায় শ্রীবৃহদেশ্বর শিবমন্দির | 
তাঞ্জাযুর হতে ব্রিচিনপল্লী। তথায় শ্রীরঙ্গমে 
শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির অতি বিখ্যাত ও অতি 
প্রাচীন । ত্রিচিনপল্লী হতে মাহুরা। তথায় 
ৰ্ারুকার্ধপূর্ণ উচ্চগোপু্ম্যুক্ত শ্রীমীনাক্ষী 
দেবীর মন্দির | মাহুরা হতে রামেশ্বরম্‌ দর্শন 
করে তিনেভেলী হয়ে তিরুচেন্দুর । তথায় 
সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শ্রীবিষুর মন্দির। তিক- 
চেন্দুর হতে নাগেরকোয়েল হয়ে কন্যাকুমারী। 
তথায় শ্রীদেবী কুমারী মন্দির ও সমুদ্রমধ্যবতী 


বিবেকানন্দ শীলা | তথা হতে দশ মাইল দূরে 
সুচিন্ত্রমে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শিবমন্দির 


দর্শন । 
তারপর পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য 
স্থানসমূহ | কন্যাকুমারী হতে ব্রিবান্দ্রম 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। তথায় অনস্ত 
শয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ুর মন্দির । ব্রিবান্দ্রম 
হতে কেরালা রাজ্য আরস্ত। তথা হতে 
তিরুতাললা! শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম | তিরুভাল্লা হতে 
কালাডী-_-ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্ষের জন্স্থান | 
কালাডী হতে এর্ণাকলাম্‌ ও কোচীন বন্দর । 
আবার কাঁলাভী প্রত্যাবর্তন । এবার কালাডী 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্--৪র্থ সংখ্যা 


হতে ব্রিচুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ত্রিচুর 
হতে গুরুবামুর মন্দির দর্শন ও ব্রিচুর প্রত্যা- 
বর্তন। গুরুবায়ুর বিষ্্মন্দির বিখ্যাত । হরি- 
জনদের মঞ্ধিরে প্রবেশ-অধিকার নিয়ে মহাত্বা! 
গান্ধী এখানে প্রায়োপবেশন করেছিলেন। 
ব্রিচুর হতে কালিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম । 
কালিকট হতে কোয়েম্বাটুরের নিকটবর্তা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ম্‌-_পেরীয়ানাইকেন- 
পালায়াম্‌ নামক স্থানে অবস্থিত। তথা হতে 
উটা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠম্। উটা হতে মহীশূর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম | মহীশূর হতে কুর্গ 
জিলার পোনামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা শ্রম। 
তথা হতে উডিপি শ্রীমধ্বাচার্ষের জন্ুস্থান | 
তথায় শ্রীকষ্চমন্দিরে তিনি কঠোর তপস্যাদি 
করেন। মারকার! হয়ে মাঙ্গালোর। মাঙ্গালোক্ন 
হতে উডিপি তথ! হতে মাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন | 
এই পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলবর্তী স্থানসমূহ শেষ 
হ'ল। এখন মাঙ্গালোর হতে সোমেশ্বর এবং 
তথা হতে জগ্‌ জলপ্রপাত দেখে সোমেশবগ 
প্রত্যাবর্তন। সোমেশ্বর হতে আগম্বী হয়ে 
শৃঙ্গেরী। শৃরঙ্গেরী হতে চিকৃ মাঙ্গালোর হয়ে 
বেলুড ও হালেবীরের মন্দির দর্শন। তথ! 
হতে হাসান এবং হাসান হতে চিন্নারায়! 
পাটন! হয়ে শ্রাৰণবেল! গোলাতে শ্রীগোমটেশ্বর 
মৃতি দর্শন। সেখান হতে বাঙ্গালোর | 
বাঙ্গালোর হতে কোলার বর্ণথনি দর্শন । 
আবার বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন | সেখান হতে 
সালেম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। সালেম হতে 
পালানী। তথায় পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত 
বালসুব্র্গণ্মের মন্দির । পালানী হতে 
সালেমে প্রত্যাবর্তন । তথা হতে নটরামপল্লী 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম | নটরামপল্লী হতে তিরু- 
ভান্নামালাই । সেখানে অরুণাচলম্‌ শিবমন্দির 
দর্শন | তথা হতে বাঙ্জালোর হয়ে হায়দ্রাবাদ । 
হায়দ্রাবাদ হতে শ্রীশৈলমূ পর্বতস্থিত 
শ্রীমল্লিকার্জনম্‌ শিবমন্দির দর্শন | আবার 
হায়দ্রাবাদ প্রত্যাবর্তন | শ্রীমল্লিকার্জুন দর্শনের 
কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। 


সমালোচনা 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (বিংশ সংস্করণ ) ২ 
সামী বিবেকানন্দ | প্রকাশক £ উদ্বোধন 
কার্ধালয়ঃ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬* 7 মূল্য ছুই টাক 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 
ভূমিফায় স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছিলেন ঃ 
হইছাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও 
ভুয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে । 
আমাদের সমাঙ্কে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়; একদলের মতে পাশ্চাতে)র যাহা! 
কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙগসুন্দর, দেশী জিনিসের 
মধ্যে আদৌ। দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় 
কিছুই নাই | অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত 
মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দ্ুসমাজের যে 
কোনকিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একে- 
বারেই অসম্ভব বিবেচন। করেন; আর যে 
পাশ্চাতা জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যত। আজ সমস্ত 
পৃথিবীময় আপপার রাজণ্থ বিস্তার করিতে 
বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের 
যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা ত্বাহারা কল্পনায়ও 
আনিতে পারেন না। এই প্রবল শ্রোতের 
ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে 
বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের চিস্তাশোত থার্থ পথে প্রবাহিত 
করাইয়! দিবে--. 

বর্তমান সংস্করণে উল্লেখযোগা সংযোজন-_- 
পরিবধিত তথ্যপঞ্জী এবং তথাপঞ্জীর দুলিখিত 
ভূমিকা । বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য গ্রন্থের স্থান নির্ণয় করিয়া অধাঁপক 


শ্রীপ্রণবরপ্রন ঘোষ “উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৭৬, 
খায় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
পরিবধিত আকারে তাহাই তথ্যপন্জীর ভূমিকা- 
রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

বর্তমান সংস্করণটি সকল শ্রেণীর পাঠক- 
পাঠিকার, বিশেষ করিয়া বাংল! সাহিত্যের 
গবেষক ছাত্রছাত্রীগণের নিকট বিশেষভাবে 
সমাদৃত হইবে বলিয়া আমর! আশা করি। 

ভারতের সাধক চিত্রাবলী-সম্পাদন! £ 
শঙ্করনাথ রায়, হিমাদ্রি সংদদ। প্রকাশক £ 
এইচ, চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনসূ, ৩ এবং ৪ 
হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা! ১। পৃষ্ঠা ৪৯; মূল্য 
দশটাকা। 

সুলেখক শক্করনাথ রায়ের সুপরিচিত 
ভারতের সাধক" গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ 
করিয়াছে এবং এযাবৎ এই গ্রন্থের আট খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

আলোচ্য চিত্রপুস্তকে ২০ জন সাধক মহা- 
পুরুষের চিব্রাবলী (ফটো ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
সহ প্রদত্ত হইয়াছে । পুন্তকখানিতে কলা- 
শিল্পের প্রয়োগ-নৈপুণ) আকর্ষণীয় । প্রত্যেকটি 
চিত্রের নিয়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও 
তিরোভাব খুষ্টাবে নির্দেশিত। সুলিখিত 
ভূমিকার পর গ্রন্থারভে আচার্য শঙ্কর এবং 
্রন্থশেষে শ্রীবরবিন্দের চিত্র দেওয়া হইয়াছে । 
পূর্ণ এক পৃষ্টায় প্রদত্ত পরিচিতি_-লেখনীমুখে 
প্রতোকটি মহাজীবনের ক্ষুদ্র দর্পণস্বরূপ। আশা 
করি অনেকেই এই সুদৃশ্য “আ্যালবাম্‌' সংগ্রহে 
যত্বুবান হইবেন। 


গ্রীরামকূষ্জ মঠ ও মিশন নংবাদ 


বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
সাধারণ মহোৎসব 


বেলুড় মঠে গত ২৫শে কান্তুন (৯.৩.৭৭) 
শুভ শুক্র! দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রারামক্ষ্চদেবের 
পুণা জন্মতিথি উদযাপিত হয়। তছুপলক্ষে 
পরবর্তী ববিবাৰ ১লা চৈত্র (১০.৩.৭০) 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধাবণ মহোৎসব বিবিধ কর্ম- 
সুচীর মাধ্যমে সারাদিন অনুষ্ঠিত হইয়'ছিল। 
মন্দিরের পূর্বদিকে নিগিত মণ্ডপে শ্রীরাষ- 
কৃষ্ণদেবের এক সুরৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাহার 
ব্যবহাত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। মধ্যান্কে প্রসাদ- 
বিতরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত হাতে 
হাতে খিচুভিপ্রসাদ গ্রহণ করেন | 

বেদপাঠ, ভজন, প্রদশনীমণ্ডপে শ্রীবামকৃ্- 
সঙ্গীত, মঠপ্রাঙ্গণে কালীকর্তন, আবৃত্তি প্রভৃতি 
উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ দুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 
ফেচ্ছাদেবকগণের বাবস্থা ভাল ছিল! সন্ধ্যা- 
বৃতির পর আতসবাঁজি পোঁভানে! হয় | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

উত্তরবঙ্গে বন্যাঁত'সেবা £ জলপাইগুড়ি 
মোভিতনগর কলোনীতে ৫৩টি গৃহ (85880594 
১০০৪০) নিমিত হইয়াছে । কলোনীটিকে দুই 
অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে_এক অংশের নাম 
আীরাযকৃষ্ণ নগর এবং অপর অংশের নাম 
প্রীসারদ! পল্লী | বিগ্যালয়-ভবন-নির্যাণের কাজ 
তালভাবেই চলিতেছে । 


গুজরাট বন্যাত?সেবা £ সমাজমন্ির, 


রাস্ত! প্রন্ৃতি নির্মাণের কাজ এবং বৈহ্যুতীকরণ * 


প্রায় শেষ করিয়৷ আনা হইয়াছে! 


কার্যবিবরণী 

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
৬২তম বর্ষের কারধবিবরণী ( এপ্রিলঃ ১৯৬৮ 
মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে । 

আর্ভনারায়ণের সেবাকল্পে ১৯০৭ খুষ্টাব্ডে 
প্রসিদ্ধ তীর্থ রন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়; 
তদবধি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই আশ্রম জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে জনসাধারণের সেবাকাষে নিরত 
রহিয়াছে । 

বতমানে সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সাভ্রিকযাল, 
রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেবাপি প্রভৃতি 
সুপরিচালিত বিভাগে আলোপ্যাথক মতে 
আধুনিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন 
বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎকগণ চিকিৎসা পরি- 
চালনা করেন। 


ইনডোর হাসপাতাল :₹ অনস্তবিভাগে ১০৩টি 
শয্যা আছে; এই বিভাগে চন্ষুরোগী সহ 
আলোচ্য বর্ষে ২,৩৬৪ জন রোগা ভরতি 
হয়” চক্ষু-অস্ত্রোপচার অহ মোট ১০২৫২টি 
অস্ত্রোপচার করা৷ হয়। গড়ে দৈনিক শতকরা 
৭২টি শষ্যায় রোগীরা চিকিৎসার জন্য ছিল। 

আউটডোর ডিস্পেন্সারী £ আলোচা বর্ষে 
বহিখিভাগে ১১৪৪,৮৩* জন রোগী (পুরাতন 
৯১২০১৬৯৩ ) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী সহ 
মোট ১,১*৩ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। 
বছি্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের 
ংখ্যা ৩৯৭। 

আলোচ) বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১০৩৪৫টি 
এক্সরে কর! হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


২৪,২০৩টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা কবা হয়। 
ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩৪ জন রোগী 
চিকিৎসা লাভ করে । 

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে 
নৃতন ও পুরাতন রোগীর সংখা! যথাক্রমে 
৩২১৩ ও ১৫১৬৪-২,! 

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা 
সুপরিচাঁলিত চক্ষুবিভাগটিতে সহজ সহত্র চক্ষু 
রোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় 
হইতেছে। 

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয় । এখনে 
উপযুক্ত পুস্তকীবলী ও পত্রপত্রিকা রাখ! 
হইয়াছে । এতদ্যতীত একটি বতশ্ব ক্ষুদ্র 
মেডিক্যাল লাইব্রেরী আছে । রোগীদিগের 
আনন্দ বিধানের উদ্দেশো ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও 
শুনাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 


দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিস্তাপীঠে 
নবনিমিভ প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদঘাটন 
ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা 


গত ২৩শে মার্চ সোমবার সকাল ৭্টায় 
দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সভাপতি পুজাপাদ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহাবাঁজ নবনিমিত প্রার্থনা- 
গৃহের দ্বারোদঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্। 
করেন। ১১টি গম্ধুজবিশিষ্ট এই ভবনটির মোট 
উচ্চতা ৬৮ ফুট। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন 
কেন্দ্র হইতে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং সহআধিক 
ভক্ত নরনারী ও ছাব্রন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। সাধু ও ব্রাহ্মণদের বৈদিকমন্ত্রপাঠ 
এবং স্বামী পুণ্যানন্্রজী-পরিচালিত সুমধুর 
কীর্তন এসময় একটি ভাবগন্ভীর পরিবেশ * 
, সুষ্টি করে। এদিকে যজ্ঞশালায় কাশীর 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৯ 


তিনজন 
করেন। 

পূর্বদিন, ২২শে মর্চি, স্বামী হিতানন্ 
শ্রীত্ীঠাকুরের অধিধাদ সম্পন্ন করেন এবং 
সুসজ্জিত ঘজ্ঞশালায় কুন্দ্রযাগ ও বাস্তযাগ 
অন্থঠিত হয়| অপরাহে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরাননজী 
শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় 
শ্রীবিষুুচরণ ঘোষের পার্টি ব্যায়াম-কৌশল 
প্রদর্শন করিয়া সমবেত সহত্র সহস্র দর্শকবৃন্দকে 
মোহিত করেন ২২শে হইতে ২৮শে পর্যন্ত 
৭ দ্রিনবণাপী উত্সবে প্রায় ৭০ হাজার লোক 
যোগদান করিয়াছেন । 

২৪শে মধ্যাঙ্ছে সাধুসেবার আয়োজন 
ছিল। অপরাহে পুরস্কারবিতরণী সত! অনুষ্ঠিত 
হয়। সভায় পৌরোহিতা করেন স্বামী 
গমভীরানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী | বি্ভাপীঠের 
অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দের স্বাগত সম্ভাষণ ও 
ক্ষিপ্ত কার্ধবিবরণী-পাঠের পর সভাপতি 
মহারাজ একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। 
পরে সুপ্রসিদ্ধ শাশাইবাদক আলি হুসেন খাঁন ও 
তার সুযোগ্য পুত্র আলি আসগর খাঁন সুমধুর 
শানাই বাজাইয়! শ্রোতৃর্ন্দকে মুগ্ধ করেন। 
উৎসবের অন্যান্য অঙ্গ ছিল--ছুইদিন যাত্রা, 
দুইদিন শ্রীরধীন ঘোষের কীর্তন, স্বামী 
পুণানন্দজীর কথকত।, রসরঙ্গ সভারৃন্দ কর্তৃক 
্রীত্রীমায়ের লীলাকীর্তন, রহড়ার ছাব্রগণ কর্তৃক 
মুকিঘজ্ঞ ও প্রহলাধ যাত্রাভিনয়, হাঁওডা সমাজ 
কর্তৃক নদের নিমাই অভিনয়, ভারত-বিধ্যাত 
শিল্লিগণ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের যন্ত্র ও কঠসঙ্গীত 
এবং ভজন, বাজি-পোড়ানো প্রসভৃতি। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত 
৯২ জন সাধু এবং প্রায় ৪৯০ ভক্ত ও 


পণ্ডিত সপ্ততী হোম শুরু 


২২৪০ 


অভিভাবক সকলেই এই সাতদিনের উৎসব- 
দর্শনে ও বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও কণ্মিগণের আদর- 
আপ্যায়নে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন । 
উৎসব-সংবাদ 

চণ্ডীগড় আশ্রমের বাধিক উৎসব উপলক্ষে 
আয়োজিত দুইটি সভায় সভাপতির আসন 
অলঙ্কত করেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল ডক্টর ডি 
দি. পাঁভাতে এবং হরিয়ানার রাজ্যপাল 
শ্রী বি, এন. চক্রবর্তা । 

কীথি শ্রীরামকু্ণ। মিশন আশ্রমে ৯ই মার্চ 
হইতে €ই মার্চ, পর্যন্ত বিবিধ শনুষ্টানের মধা 
দরিয়। শ্রীরামকৃষ্জের ১৩তম জন্মতিথি-উৎ্পব 
পালিত হইয়াছে । ১২ই মার্চ ছয় হাজার পথ- 
যাত্রীর একটি শোভাযাত্রা! নগরপরিক্রেমা করে । 
১৩৫টি মঙ্গলঘট; ১৩৫টি শঙ্খের ধ্বনি এবং বিভিন্ন 
দলের নামগান শোভাষাত্রাটিকে আকর্ষণীয় 
করিয়াছিল । শোভাযাত্রাটি আশ্রম-প্রাজণে 
ফিরিয়া আসিবার পর ছাত্রদেব লইয়া একটি 
বৃহৎ সমাবেশ হয়; এই সভায় ছাত্রগণই 
সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। ১৩ই মার্চ 
পূর্বাহ্নে ষামী আগ্তকামানন্দ “কথাম্বৃত' পাঠ ও 
আলোচনা করেন। অপরাহ্ে লীলাগীতি 
পরিবেশনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিষয়ে 
শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্ধের সভাপতিত্বে একটি 
ধর্সসভার অধিবেশন হয়; অধ্যাপক 
শ্রীম্নেহাংশুকুমার সরকার ও স্বামী হিরগয়ানন্ 
ভাষণ দেন। সন্ধায় আশ্রমের ছাব্রগণ কর্তৃক 
নাটক অভিনীত হয়। ১৪ই মার্চ পূর্বাহে 
স্বামী হিরণুয়ানন্দ শ্রীমস্তাগৰত পাঠ 
ও ব্যাখা করেন। বিকালে শ্রীরাখহরি 
চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 
অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য ও স্বামী 
হিরগ্য়ানন্দ অ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা 
করেন। ১৫ই মার্চ সকালে স্বামী হিরগয়ানন্ব 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


কঠোপনিষদ্‌ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন | মধ্যান্তে 
প্রায় ৭১০** নরনারায়শ পরিতৃপ্তি সহকারে 
প্রসাদ পান | পরে স্বামী হিরণুয়ানন্দের 
সভাপতিত্বে অন্ুঠিত সভায় শ্রীরাখহরি 
চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ “বিবেকানন্দ 
ও বর্তমান ভারত” সন্বপ্ধে আলোচন| করেন । 

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 
৯ই হইতে ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্টানের মাধ্যযে 
পালিত হয়। 

সই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা- 
হোমাদি হয়; এদিন ৪১০*০ ভক্ত বসিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় স্থানীয় 
ব্যাযামাগারের সদস্যগণ কর্তৃক বায়াম-প্রদর্শন, 
১ ই যার্চ শ্রী বি এন. ঝ-এর সভাপতিত্বে 
আশ্রমের স্কুলের পুরস্কারবিতবণী সভা এবং 
১২ই সন্ধায় স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয় 
হয়। 

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ সন্ধায় 
স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুঠিত 
সভায় যথাক্রযে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত 
হয়। প্রতিদিনই সভাপতি মহারাজ, স্বাষী 
বিশ্বাশ্য়ানন্দ ও অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার ছুবে 
বক্তৃতা করেন ; ১৩ই তারিখ সভারস্তে শ্রীসমর 
রায় চৌধুরী “সভ্যতা ও সংস্কৃতি'-শীর্ক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনদিনই সভাস্তে 
রামায়ণগান পরিবেশন করেন সঙ্গীতসুধাকর 
শ্ীসুধীরকুমার চৌধুরী । 

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনফুআশ্রমে কার্ষ- 
নির্বাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণেরঃউদ্যোগে 
শ্রীরামক্চদেবের শত জন্মতিধি গত ৯ই মার্চ 
'উদ্যাপিত হইয়াছে । 

এদিন ব্রাহ্মমুহূর্তেশ্রীতীঠাকুৰের প্রতিকৃতি 


বৈশাখ, ৩৭৭ ] 


সহ আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালা 
ও ছাত্রাবাসের ছাব্র-ছাত্রীগণ ভজনগান 
গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন । 

প্রভাতে ভঙ্জনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পূজাদি সুপম্পপ্ন হঘ। অপবাহে 
সর্বশ্রেণীর তিন হাঞ্জার নরনারী খিটুডিপ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাব্রিকের পর 
্রীদুধীররগ্জন চক্রবর্তাঁ, শ্রীকরুণাময় অধিকারী, 
্রীযুক্তা গীতা ভৌমিক, কুমারী উমা ও বিমল 
কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন / অবলম্বনে 
রচিত জীবন-আলেখা পরিবেশিত হয় | 

ঢাক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে সম্প্রতি 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব - একসপ্তাহবালী 
বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধামে মহা সমারোহে 
অনুঠিত হয়। প্রতিদিনই পূর্বাহে শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণকথাম়ুত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ ও 
ব্যাখ্য! করা হয়। ৯ই মার্চ বিশেষ পৃজাদির 
পর মধাহ্ছে প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্ত বসিয়া! 
প্রপাদ পান। অপরাহ্ে এডভোকেট 
শ্রীবীরেশ্রচন্জর পাণ্ডে, শ্রীজীবনচন্দ্র সাহা ও 
অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল শ্রীপ্রীঠাকুরের জীবন- 
দর্শন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
সন্ধ্যার পর টেলিভিশন শিল্পী শ্রীহরলাল রায়ের 
পরিচালনায় তক্রিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হুয়। 

১০ই ও ১১ই মার্চ দুইদিন শ্রীকালশশী 
চক্রবত্তা ও প্রীতারিণী সরকার কবিগান গাহিয়া 
সকলকে আনন্দ দান করেন । 

১২ই মার্চ ও পরদিন পদাবলী কীর্তন করেন 
ভ্রীগোপাল মোহস্ত | সন্ধ্যায় এধ্যক্ষ শ্রীবারীন 
মজুমদারের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্লিগণ 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

১৩ই মার্চ এবং আরও দুইদিন মধ্যান্কে 
নরপিংদির শ্রীখুক্মণি দাস রামাস্ণগান গাহিয়া 
&সকলকে আনপ্দ দান করেন। অপরাহ্ে 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 


মিশন সংবাদ 


ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে 
একটি ছাত্রসভা। অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারন্তে 
আশ্রমের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাঁসের বাধিক 
পুরস্কারবিতরণের পর অধ্যাপক সতীশচন্ত্র 
দাঁস, শ্রীলঙ্ষ্মীকান্ত বায়, ব্রহ্মচারী বিদেহটৈতন্য 
ও কুমিল্লা রামমালা| ছাত্রাবাসের অধাক্ষ 
রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের 
মানবপ্রেম ৩ শিক্ষার্শ সম্পর্কে সারগর্ড 
ভাষণ দান করেন। 

১৪ই মার্চ অপরাহে ইসলামিক একাডেমীর 
ডিরেক্টর জনাব আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে 
ধর্মসভা অনুঠিত হয় । অধ্যাপক সন্তোষকুমার 
ভট্টাচার্য, এডভোকেট বীরেন্ত্রচন্ত্র পাণ্ডে, 
এডভোকেট বিমলেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী, 
কাজী মোতাহের হোসেন, শ্রীসুখদারঞ্জন 
চৌধুরী, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তা প্রমুখ 
সুধীবৃন্দ উক্ত সভায় রামকৃঞ্চ-বিবেকাননদ ও 
সর্বধর্মসমণ্থয় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যার পর 
কুমার মনোতোষ দেবের পরিচালনায় স্থানীয় 
শিল্লিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

১৫ই মার্চ মধ্যাহ্তে প্রায় দেড হাজার নর- 
নারায়ণের সেবা করা হয়। অপরাহে 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তার সভাপতিত্বে সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মিশনের সম্পাদক 
ষামী কালিকাত্বানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন । 
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় 
মিশনের সভাপতি ডক্টর কাজী মোতাহের 
হোসেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত 
করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান 
বিচারপতি জনাব এস. এম মুর্শেদ । ".সভায় 
ডক্টর সুকুমার চক্রবর্তাঁ, শ্রীবিমলচন্দ্র বসু, 
ডক্টর হরিনাথ দে প্রমুখ সুধীরন্দ বিশ্বশান্তি- 
প্রতিষ্ঠায় বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান 
সম্পর্কে আলোচন! করেন। সভার পর ওক্তাদ 


২২১ 


২২২ 


আলী ইমাম কিছুক্ষণ হন্ত্রপঙ্গীত পরিবেশন 
করেন। পরে পর্ব-পাকিস্তান সরকারের 
সৌন্তন্ে ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। এই 
আনন্দোৎসবে প্রতিদিনই শহরের শত শত 
নরনাবী আশ্রমে উপস্থিত হন | 


স্বামী জয়দানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, 
গত ৪51 মার্চ) ১৯৭০ বেলা! সাডে নয়টার সময় 
স্বামী জয়দানন্দ ( যতীশ মহারাজ ) ৬৭ বৎসর 
বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে 
দেহতাগ করিয়াছেন। তিনি আন্তরিক গোল- 
যোগ, জনডিস ও অন্যান্য উপসর্গে কিছুকাল 


বিবিধ 


নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ 

গত ১লা ফেব্রুমারি স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে “নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘে'ব 
উদ্যোগে সহআাধিক মহিল| সকাল নটায় রাজা 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হইতে সিমলাস্থিত স্বামী 
বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর উদ্দেশ্যে পদ- 
যাত্রা করেন। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত স্বামীজীর 
একটি সুঃহৎ আলেখ্য সহ সুদীর্ঘ একযাইল- 
ব্যাপী বর্ণাট্য শোভাযাত্রাটির পুরোভাগে 
ছিলেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাচার্য 
ডঃ রযা চৌধুরী প্রমুখ বিশিউ মহিলাব্ন্দ। 
সমগ্র পথটি সহস্র কণ্ঠে পবিত্র বেদমন্ত্রপাঠ এবং 
স্বামীজীর বন্দনাগীতিতে মুখরিত হইয়! উঠে। 

এদিন বেলা সাড়ে দশটায় স্বামী 
বিবেকানন্দের পৈতৃক ৰাটীর অঙ্গনে একটি 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ব--৪র্থ সংখ্যা 


যাবৎ অসুস্থ ছিলেন ! 
স্বামী জয়দানন্দ শ্রীমৎ স্বামী সারদা 
নন্দী মহারাজের মন্ত্রশিষ্তা ছিলেন, 


১৯২৭ খুষ্টান্দে সঙ্গে যোগদান করেন এবং 
১৯৪০ থুষটাঁবে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের নিকট সন্নাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। 
তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বাঁকুড়! 
আশ্রমে এবং পরে রামহরিপুর আশ্রমে ঠাকুর- 


স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন৷ তিনি 
ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সরলঘ্বভাব 
সন্গ্যাসী। 

তাহার আত্ম! শ্রীরামকৃষ্ণচচরণে শাশ্বত 
শান্তি লাভ করিয়াছে । 
সংবাদ 


সভা অন্ুঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ 
রমা চৌধুরী এবং ভাষণ দেন প্রব্রার্জিক] 
বিশুদ্ধপ্রাণা । 

গত ২৪ হইতে ২৮শে নভেম্বর) ১৯৬৯ পাঁচ- 
দিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন 
হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটাট অব ক(লচারের 
সহযোগিতায় । ২৪শে তারিখে ইহার উদ্বোধন 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্ধ 
ডঃ সতোল্দ্রনাথ সেন। উদ্বোধনী ও 
সমাপ্তি অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন 
যথাক্রমে প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমৎ স্বামী 
গভ্ভীরানন্দজী মহারাজ । স্বামীজীর চিন্তার 
বিভিন্ন দিকের আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য 
করেন যথাক্রমে শ্রীপুধাংশুযোহন বন্দ্যোপাধ্যাস্ন, 
অধ্যাপক নির্যল ভট্টাচার্য, স্বামী বুধানন্, 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


অধ্াক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার । আলোচনায় 
যোগদান করেন প্রায় চলিশজন সুধী, সমাজ- 
সেবী ও ছাত্রছাত্রী । 


উৎসব-সংবাদ 


হুগলী জেল! শ্রীরামকৃষ্ক্ সেবাসজ্ঘ কর্তৃক 
হুগলীতে শ্রীরামকষ্ণ-জন্মোৎসব মহানন্দে 
অনুষ্ঠিও ২ইম়াছে। 

৭ই মার্চ শনিবার বৈকালে অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুবযহামগ্ুলের হুগলী-চুচুড়া 
শাখার শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন হয়। রাত্রে 
আরাত্রিক ভজনাদি ও প্রবন্ধপাঠ হুইয়াছিল। 

৮ইযার্চ রবিবার সকালে শোভাযাত্রা! সহ 
নগরপরিক্রম!, বৈকালে “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও 
আলোচন1 এবং রাত্রে নামসক্ীর্তন হয়। 
৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-দিবসে 
বিশেষ পৃজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, লীলাকথ।, 
কালীকীর্তন প্রভৃতি হুইয়াছিল। ১০ই মার্চ 
“বীর সন্ন্যাসী" গীতি-আলেখ্য, ১১ই রামায়ণ- 
গান, ১২ই লীলাকীর্তন, ১*ই “বিবেকানন্দ 
গীতি-আলেখা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য । 

১৪ই মার্চ শনিবার আবৃত্তি ও বিতর্ক- 
প্রতিযোগিতা অনুঠিত হয়। প্রতিযোগিতার 
পার্সিতোষিক বিতরণ করেন স্বামী নিরাময়- 
নন্বজী। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্তয 
বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার 
মজুমদার ; স্বামী নিরাময়ানন্দজী সময়োপযোগী 
হৃদয়গ্রাহী বকৃতা দেন। 

১৬ই মার্চ রবিবার বিবেকানন্দ শিশু-শিক্ষ!- 
মন্দিবের বিচিত্রান্ষ্ঠানের পরে শ্রীবিধুস্ুষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পারিতোষিক 
বিতরণ করা হয়! বক্তৃত1, পাঠ ও আলো1- 
চনাদিতে বিভিন্ন দিনে অংশ গ্রহণ করেন 
স্বামী রুত্রাত্বানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 


বিবিধ সংবাদ 


২২৩ 


শ্রীঅমিয়ক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
অমরেন্দ্রনাথ দত; অধ্যাপক নলিনীভুষণ দাশ- 
গুপ্ত, অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরী প্রভৃতি। 

্রাক্ষণবাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি মহাসমারোহে 
পালিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ বিশেষ পৃজাদির 
পর প্রায় ৫ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহ্রে “কথাম্বত' পাঠ ও আলোচন হয়। 
১০ই ও ১১ই মার্চ সন্ধ/ায় ডক্টর শ্রীমন্মহানামব্রত 
ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন, ভগিনী 
নিবেদিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 


আরারিয্সা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
শ্রপ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ১৬ই হইতে 
১৯শে মার্চ পর্বস্ত রামায়ণগান, অষ্টযাম হরি- 
নামসংকীর্তন, নর-নারারণসেবা ও ধর্ম 
সভাধিবেশন সহ উদযাপিত হয়। সভাপতি 
স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পর্যালোচনা, করিয়! 
সশুনান। 

আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিংসালয় 
হইতে গত বৎসর ৩২,১১৩ জন রোগীকে ওষধ 
বিতরণ করা হয়। আশ্রম কর্তৃক একটি 
ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় পরিচালিত 
হইতেছে। 


ভিক্রগড় শ্রীরামকৃষ্ সেবা সমিতিতে 
গত ২০, ২১ ও ২২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের 
জন্ম-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে । প্রতিদিন 
প্রাতে পৃজা-পাঠাদি এবং প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় 
জনসভা ও তৃতীয় দিবসে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ- 
বিতরণের ব্যবস্থা কর! হয়। ২০ মার্চের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্রনাথ 
ভট্টাচার্য এবং ২১ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব 


৯২৪ 


করেন অধাক্ষ মথুরানাথ ভট্টাচার্য । এই ছুই দিন 
সভায় বথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচন! 
করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ; তাছাডা ২১শে 
ও ২২শে প্রাতে তিনি যখীক্রমে শ্রীভ্রীম। 
সরদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ আলোচনা! 
করেন। 

২০শে মার্চ প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙগ 
আলোচন! করেন স্বামী শমানন্দজী ; লীলা- 
কীর্তন পরিচালন! করেন শ্রীফণীন্দ্রচন্্র দাস। 
২২শে মার্চ মহোৎসবে পাঁচ হাজারের অধিক 
নর-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


দিনহাটা শ্রীরামকৃ্চ সজ্ঘের উদ্যোগে 
গত ২০) ২১ ও ২২শেমার্চ স্থানীয় কালী- 
বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোংসব  অনুঠিত 
হইয়াছে। ২১শে মার্চ বিশেষ পৃজাপাঠাদি 
হয়, ২,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসার্দ গ্রহণ করেন। 
সকালে শোভাযাব্র! শহর পরিক্রম! কবে। 
উৎসবের তিনদিনই সভা অনুষ্টিত হয়। প্রথম 
দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবী । সভাপতিত্ব 'করেন অধ্যাপক অলোক 
গঙ্গোপাধ্যায় । ছিতীয় দিনের সঙ্তায় শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা হুইয়াছিল। সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন শ্ীশচীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী । 
উৎসবের শেষদিন রবিবার অনুিত সভায় স্বামী 
বিবেকাননা সম্বন্ধে আলোচনা হর ; সভাপতিত্ব 
করেন শ্রীজগদিশ্রীনারায়ণ লাহিডী। সভান্তে 
বিবেকাননদ-লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী 
প্রণবানন্দ প্রথম দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমা 


উদ্বোধন 


[তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে 
ভ।ষণ দেন| বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ 
বক্তা করেন। তিনদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন' প্রদর্শনী খোল! ছিল। 


ভিক্রগড় সিস্টার নিবেদিত। কিগার- 
গার্ডেন স্কুলে গত ২২শে মার্চ পূর্বাহে আয়োজিত 
সভায় স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচনা করেন] সভার পূর্ে 
উপনিষদের মন্ত্র এবং সভান্তে শ্রীরামকৃষ্-সঙগীত 
গীত হয় । 

ভগ্্রেখ্বর সারদা] পল্লীতে গত ২৮শে ও 
২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব 
অনুঠিত হইয়াছে । ২৮শে মার্চ বিশেষ পুজা, 
“কথামৃত'পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভঙ্জরনা্ি হ্য়। 
বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী নিবৃত্্য'নন্দ। প্রধান অতিথিকবূপে ভাষণ 
দেন অধ্যাপিক1 সান্তবন| দাশগুপ্ত | ২৯শে মার্চ 
সকালে উষাকীর্তন, পল্লীপরিক্রমা প্রভৃতি 
হইয়াছিল । বৈকালে আঁক্সোজিত সভায় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী একান্তানন্দ । 
বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী । সন্ধ্যায় 
ভজন ও রাত্রে লীলাগীতি উপভোগ্য হইয়াছিল । 


নিউ বনগাইগাঁও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
গত ৯ই মার্চ শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হুইয়াছে। ২৫শে মার্চ এই উপলক্ষে 
পূর্বাহনে পৃজাপাঠাদি ও মধ্যান্ছে প্রায় ২১০০০ 
ভক্তকে অন্নপ্রসাদ্দ বিতরণ করা হয়। অপরাহে 
আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
আলোচন! করেন স্বামী অন্তজানন । 


চর 


৪১১১৫৯০০০০০ জিত 





দিব্য বাণী 


অবিষ্তায়ামস্তরে বর্তমালা: স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ। 
ঘ্ত্্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মুঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মান! বথান্ধাঃ ॥ ১1২।৫ 


_অজ্ঞানের মাঝে থাকি তবুও যাহারা 
ধীর ও পণ্ডিত বলি ভাবে নিজেদেরে 
ছুখের কুটিল পথে জন্মে জন্মে ভ্রমে যে তাহারা__ 
এ যেন দেখায়ে পথ নিয়ে যাঁয় এক অন্ধ অপর অন্ধেরে ॥ 


ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেষ্ধো। বধ! চিন্ত্যমান:। 
অনগ্য-প্রোক্কে গতিরন্ত নাস্তি অনীয়ান্‌ হাতর্ক্যমণুপ্রমাণাত ॥ ১1২৮ 


-কঠোপনিষ?্‌ 


উপলব্ধি নাই যার সেরাপ প্রাকৃতজন আত্মতত্ব কছিলে তাহাতে 
সে-তত্বের সুষ্ঠু জ্ঞান কখনো! না হয় 
'আত্মা আছে”, “আত্মা নাই” এইরূপ বহুবিধ বিভিন্ন চিন্তাতে 
অশ্ুভূতিহীন তর্ক, শুধু বুদ্ধি নিয়ে যায়; সত্যে কভু নয়। 
আত্মা সনে আপনার অভেদত্ব উপলব্ধি হয়েছে ধাহার 
তাহারি কথায় শুধু বিতর্কের নাহি অবকাশ, 
সেই সত্যদ্রই্টা কাছে পাওয়! যায় যথাযথ সত্য-সমাচার ; 
তর্কের অতীত তিনি, তর্কে কভু আত্মতত্ব হয় না প্রকাশ-_ 
চরম সত্যেরে যদ্দি অতি সুক্ষ, অণুনম বলে কোন জন, 
সুদ্ষ্ুতর, সৃক্্মতম, কিংবা অন্য কিছু বলি অন্যজন করিবে খণ্ডন ॥ 


কথাপ্রস্ষে 


ধর্স 


ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান বিভ্রান্তির কারণ 


মানুষ তাঁহার জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য ক্রমোন্নতির পথে অনেক কিছু করিয়াছে, 
যাকে আমর! সভ্যতার অগ্রগতি, সভ্যতার 
অবদান বলিয়! থাকি। বিবিধ প্রকার রাস্ট্- 
ব্যবস্থার, সমাজব্যবস্থার উত্তব, বিজ্ঞান, শিল্প 
সাহিতা, চারুকলা; সঙ্গীত প্রভৃতির উত্তব ও 
উন্নতি হইয়াছে মানবজীবনের প্রয়োজনের 
তাগিদেই | ধর্মেরও উত্তব এই জন্যই | 

মানবজীবনের প্রয়োজন বলিতে কেবল 
তাহার দেহেরই প্রয়োজন বুঝায় না, দেহ-মন- 
বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা লইয়া মানুষ, তাহার সব 
কিছুর প্রয়োজনই বুঝায় । ইহার কোনটিকে 
বাদ দিয়! বা উপেক্ষ/! করিয়া যে রাস্ট্র-ব! 
সমাজপরিকল্পনা, তাহা কখনই মানুষের 
জীবনের প্রয়োক্ষন মিটাইবার পক্ষে যথেউ 
হইতে পারে না। 

আধুনিক যুগে ধর্মকে মানবজীবনের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়; ধর্ম ও ঈশ্বর অসত্য, স্বার্থ 
সিদ্ধির প্রয়োজনে একশ্রেণীর মাহুষের কল্পনা- 
প্রসূত বলিয়া ধর্মের ও ইশ্বরের অস্তিত্বের 
বিরুদ্ধে যে চিন্তাগুলির উত্তব হইয়াছে, তাহ! 
সবই বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের লোকের 
জন্য প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে বিভিন্ন 
প্রয়োগবিধিঃ এবং স্বার্থান্ধ লোকের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য তাহার যে অপব্যবহার সেগুলিকেই ধর্ম 
বলিয়া ধরিয়া! লইয়া তাহারই ভিজতে উদ্ভূত ; 
যে মুল সত্য অবলঘ্বনে সেইসব প্রয়োগবিধিওলি 
সত্যন্ত্রষ্টাগণ কর্তৃক যুগোপযোগিব্পে প্রযুক্ত 
হয়, সেই মূল সত্যের ভিত্তিতে নহে । ধর্ম সম্বন্ধে 


আজ যা-কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার 
মূলে ইহাই। যে-সব মনীষী এই চিন্তার 
প্রবর্তক, তাহারা ধর্মের এই মুলগত সত্যের 
সন্ধান পান নাই বা সন্ধানলাভের চেষ্টা করেন 
নাই, কেবল তাহার বহিরঙগকেই বৃদ্ধি দ্বারা 
বিচার করিয়াছেন বলিয়া! এই বিভ্রান্তির 
উদ্তব। এই সত্যকে জানিতে চান এব্প 
বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকও কেবল বৃদ্ধিসহায়ে 
তাহা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই মূল সত্যের 
সন্ধান ত্বাহারাঁও পান নাই, মানবজাতির 
বৌদ্ধিক জ্ঞানভাগ্ারের ক্রমবর্ধমানতার সহিত 
সাহাদের সিদ্ধাস্তও পরিবর্তিত হইয়া! চলিয়াছে। 
ধর্মের মূল সত্য 

ধম. ও ভগবান কল্পনাপ্রসূত নহে, 
বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষের উপর প্রতিচিত। 
জগতের অচেতন বন্তনিচয় ও আমাদের স্থুল- 
দেহ লইয়া যে জঙজগৎ, অথবা মন বৃদ্ধি প্রভৃতি 
চেতন বলিয়া প্রতীত যে সৃক্ষস্রজগৎ,__যে 
জগৎ-ই হউক, কতকগুলি সত্যের উপর তাহা] 
প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি বিতিন্ স্তরের সত্য হইতে 
পারে, কিন্তু সত্য । যে স্তরেরই হউক, কোন 
সত্যকে জানার, প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “এই জ্ঞান 
কখনও উৎপন্ন করা যেতে পারে না, তাকে 
কেবল অনারত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে ; 
যে-কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্কার করেন 
তাহাকেই উদ্ধদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বল! 
হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য 
আবিষ্কার করেন, আমর! তাকে 'খবি” বা 
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“অবতার” বলি; আর যখন সেট। জড়জগতের 
কোন সত্য হয়, তখন তাঁকে “বৈজ্ঞানিক' 
বলি।” আমরা জানি বা না-জ্রানি, এই 
সত্যগুলি যতদিন জ্রগৎ আছে ততদিনই 
রহিয়াছে, ভবিষ্ততে থাকিবেও | নিউটনের 
আবিষ্কারের পূর্বেও চক্র সূর্ধ গ্রহ তার! পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিভ; এ সতা কোন দিন 
বিজ্ঞানীরা ভুলিয়া! গেলে ভবিষ্ৃতেও করিবে । 
মানুষ ঈশ্বরকে ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে 
গুত্যক্ষ করিবার পূর্বেও ঈশ্বর এবং অধ্যাত্ম 
সত্যগুলি ছিল, এখন আমরা না জানিতে 
চাহিলে বা অধীকার করিলেও চিরপিন উহা! 
থাকিবে । আমাদের জ্ঞানা বা বিশ্বাস করার 
উপর সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। 
বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিলে 
যেমন তাহাদের নির্দেশমত সেগুলির প্রয়োগ 
করিয়৷ আমরা জাগতিক সুখসুবিধার অধিকারী 
হই, তেমনি অধ্যাত্বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া তাহাদের নির্দেশমত চলিলে 
জীবনকে, সমাজকে আরে! উন্নত করিতে 
পারি। বিশ্বাস করা বান! করায় প্রভেদ শুধু 
এইটুকু। 

আধ্যাত্িক শব্দের অর্থ হইল আত্মসন্বন্ধেঃ 
নিজের সম্বন্ধে, দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যে-সবকে 
'আমি' বলিয়া মনে হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান; 
আধ্যাত্মিক সত্য বলিতে এই সব বিষয়ক 
ড্ঞানকেই বুঝায়। কিভাবে দেহ-মন-বৃদ্ধি- 
চেতনা-সমস্িত এই “আমি' চালিত হয়, ইহার 
মধ্যে আসল “আঘি'__চেতন সত্তা কোন্টিঃ 
কিভাবে তাহাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়! 
দেখা যায়- ইত্যাদি বিষয়ক সত্যগুলিই 
আধ্যাত্মিক সত্য, যাহাকে সাধারণতঃ আমরা 
ধর্ষজগতে সত্য বলিয়া থাকি, ঘে সত্যে 
বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস বলিক্সা থাকি | খঁষিরা 
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এ সতাগুলি প্রতাক্ষ করিয়! তাহার কথা বলিয়া 
গিয়াছেন | তাহারা বলিয়াছেন, দেহ-মন- 
বৃদ্ধি-চেতনা-সমস্থিত যে মানুষ, দেহটি তাহার 
সর্বষ নয়, আসল মানুষ হইল মন-বৃদ্ধি-চেতনা- 
বিশিষউ মানুষটি, যে দেছের মাশের পরও 
থাকে ; তাহার তিতরও আবার আসল মানুষ 
হইল &ঁ চেতন অংশটিই, ঘা ঈশ্বর বা ভগবান । 
এহ অত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহারা বলিয়াছেন, 
“সব মানুষই স্বরূপতঃ ভগবান”ঃ*মান্বষের সেবাই 
ভগবানের সেবা" | এই সত্যের ভিত্তিতেই সব 
মানুষকে এক দেখা, যথার্থ সাম্যে প্রতিচঠিত 
হওয়া সম্ভব, অপরের সেবায় সেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ 
সম্ভব | 

মানবজাতির ইতিহাস বা বিভিন্ন জ্ঞানের 
পুস্তক পড়িয়া বৃদ্ধি ছারা অনুমান সহায়ে খষিরা 
এই সত্যের কথা ঘোষণা করেন নাই, বা অপর 
কোন খষিকর্তৃক প্রত্যক্ষ করা সত্যের উদ্ধৃতি- 
মাত্ররূপেও বলেন নাই ; উপনিষদের খষিগণ, 
রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি পরবর্তাঁ- 
কালের সতাদ্রষ্টা বা অবতারগণ প্রত্যেকেই 
নিজে এই সব সত্য উপলর্বি করিয়! তবে সে- 
গুলির কথা ঘোষণা করিয়াছেন ; সব মান্ৃষকে 
এই সত্য প্রত্যক্ষ করাঁর পথে অগ্রসর করাইবার 
জন্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধারণাশক্তিবিশিষ্ট 
মাহৃষের কাছে যে ভাবে উহ্থার কথ! বলিলে 
তাহারা উহা বুঝিতে এবং জীবনের প্রয়োজন- 
সিদ্ধিতে উহ প্রয়োগ করিতে পারিবে, সেই 
ভাবে তাহা বলিয়াছেন ; কারণ; যতটুকুই হউক, 
কান্দে না লাগ্াইতে পারিলে সে সত্য শুধু 
বুঝিয়া কোন লাত নাই। সেই জন্যই, সকলেই 
চরম সত্যকে একইক্ধপে প্রতাক্ষ করিলেও 
জীবনে উহ্থাকে প্রয়োগের খ্যাপায়ে দেশ-কাল- 
পাত্র-ভেদে। বিভিন্ন প্রকাঘ নির্দেশ দিয়াক্ছেঘ। 
কিন্তু ভিন্ন হইলেও খষি-নির্দিউ বলিয়া সর্যকালে 
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সেগুলি সত্যাভিমুখই ধাকে। মূল সত্োর 
সন্ধান না রাখিয়া]; কেবল যুগে যুগে দেশে 
দেশে এই প্রয়োগবিধির বিভিন্নতা দেখিয়া 
যদি ধর্ম ও ঈশ্বরকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্নব্ূপ হওয়ার জন্ম অসত্য বলা হয়, 
তাহা হইলে সে কথায় কোন যৌক্তিকতা! 
থাকে কি? আর কতকগুলি স্বার্থপর লোক 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ম ধরে অপব্যবহার করে 
বলিয়] আধ্যাত্মিক সতাগুলিকে মিথা। 
বলিবার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি? 
একদল' মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের 
কাজে ব্যবহার করিয়াছে বা করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া আছে বলিা পরমাণুর কেন্দ্রীণের 
ংশগুলির সংযোজন-ও বিভাজনজনিত বিপুল 
শক্তির উত্তব হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কি 
অসত্য বলিতে বা এ সত্যের আবিষ্কাৰক 
বিজ্ঞানীকে দোষ দিতে হইবে? না| বলিতে 
হইবে &ঁ শক্তি জগতের কোন কলাণকমে 
লাগেনা? 
জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি? 
এই আধ্াক্সিক সতাগুলির সম্বন্ধে আমাদের 
অজ্ঞতা বা সেগুলির অপব্যবহাবের জন্য 
যান্বষকে স্বানবিশেষে, কালবিশেষে ক্ষতি গ্রস্ত 
হইতে হইলেও এগুলির যথাযথ প্রয়োগ 
যানুষের সম্ভাকে ঝিমাইয়া দেয় না, তাহার 
প্রগতির পথরোধও করে না; বরং মানুষকে 
সবলতব, উন্নততর করিবার, তাহাকে 
অধিকতর স্বার্থহীন, ভেদবৃদ্ধিহীন; মানরপ্রেমিক, 
পরহিতৈষী ও সমাজের কল্যাণকামী করিবার 
ইহাই একমাত্র উপায়। জডবাদীই হই বা 
ঈশ্বরবিশ্বীপী--নিজের অমর সততায় বিশ্বাসীই 
হই, ইহা! তো আমরা! সকলেই জানি ও মানি 
যে, চিন্তা ও যনের অন্ুভূতিই আমাদের 
জীবনেত্স চালক । জীবনের চলার পথে বৃদ্ধিও 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--£ম সংখ্যা 


আমাদের চালিত করিতে পারে না, পথ 
দেখাইতে পারে মাত্র। আমরা হয়তো! 
বৃদ্ধিগত করিলাম, সকলকে বুঝাইলাম যে 
আমাদের সকলকে সমান অধিকার ভোগ 
করিতে হইবে, নিজের জণ্য অপরের চেয়ে বেশী 
কিছু চাওয়া চলিবে না, আমরা সবাই সমান, 
সকল মানুষকে এক বলিয়া! দেখিতে হইবে, 
ইত্যাদি | কিন্তু তাহাতেই যে মানুষ স্বার্থত্যাগী, 
সমদৃষ্টিপরায়ণ হয় না, ইহা তো আজ দেখাই 
যাইতেছে ; এভাবে সমাজ-ব্যবস্থ! করার জন্ম 
সাম্যবাদী দেশগুলিতেও এখনও কডা শাসন 
এবং বলপ্রয়োগ কবিতে হইতেছে ; সাম্বাদী 
রাষ্ট্রগুলিও আজ পরস্পরকে “এক' বলিয়া 
ভাবিতে পারিতেছে না, নিজ নিজ স্বাথের জন্য 
পরস্পবের মধ্যে সংঘর্ধও বাধিতেছে | তরবারির 
বার, আইনেব দ্বার! সুদীর্ঘকাল মানুষকে চালনা 
কর! অতীতে কখনও সম্ভব হয় নাই, ভবিযুতেও 
হইবে ন1। হৃদয়ই উহার চালক, জনসাধারণের 
উন্নত হৃদয়ই সমাজের একমাত্র স্থায়ী 
নিরাপত্তা। আর একমাত্র ধর্মই মানুষের 
হৃদয়ের এই উন্নতি-ও বিস্তারসাধনে সক্ষম | 
একমাত্র ধর্মাচরণই মানুষের ভ্বার্থপরতার মূল 
দেহাত্ববুদ্ধি ক্ষীণ করিতে পারে, মাহ্ৃবকে 
অন্তর্মখ করিয়! সংযম-ও একাগ্রতাজনিত বিষয়” 
ভোগ নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান দিতে পারে, 
যাহার আত্বাদ একটু না পাইলে, নিজের 
দেহাতীত সত্তার আভাষ একটু নিজে না 
পাইলে শুধু কথায় মানুষ অপরের জন্ম কখনও 
স্বার্থতঠাগ করিবে না, কখনও সব মামৃষকে 
সমান বলিয়া ভাবিতে পারিবে না। 


মানুষ ভোগের, ব্যক্তিত্ববিকাশের সমান 
অধিকার আজ হউক কাল হউক সব দেশেই 
চাহিবে। তাহার ব্যবস্থাও বেচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক্ষ সধ দেশকেই করিতে হুইখে 


জৈষঠ, ১৩৭৭ ] 


সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা করার জন্য তাহার সব 
উচ্চভাব নষ্ট করিয়া মানুষকে প্রায়-পাশৰ স্তরে 
নামাইয়। আনিতে হইবে, ইহার কি প্রয়োজন 
আছে? 
ভারতের ধর্ম ও সমাজ 

ভারতের সমজব্যবস্থা চিরদিন ধর্মভিত্তিক 
বা আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়। হাজার ভাজার বছর 
ধরিয়া! বু বিরোধী ভাবের ঝঞ্জা-প্লাবন 
সহিয়াও এখনো বাঁচিয়া আছে। আজ 


আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত, 
আমর! বিদেশাগত জড়বাদভিত্তিক ধর্ম-ও 


ঈশ্বারবিশ্বাসহীন যে মতবাদ অবলম্বনে 
অকল্যাণকর কুসংস্কাবগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের 
কল্যাণকর ভাবগুলির; শুভসংস্কারগুলর ধ্বংস 
করিয়। বিদেশের হুবহু অন্থকরণে জনগণের 
কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, সে 
পথে চলিলে আমরা দেশকে একটি সুর্ৃচ 
অবলম্বন হইতে সরাইয়! কোন্‌ ভিত্তির উপর 
স্থাপন করিব এবং তাহাতে কল্যাণের নামে 
মহা! অকল্যাণই টানিয়া আনিব কি না? 
বর্তমানে চারিদিকে যে উচ্ষৃঙ্খলতা, হৃদয় হীনতা 
ও অসংযমের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া 
যাইতেছে, এই আদর্শেই কি সারা দেশের 
মানুষকে গড়িতে চাই আমরা? পাশ্চাতোর 
যতো, স্বামীজীর ভাষায় উদগী রণ-উন্মুখ আগ্নেয়- 
গিরির উপর অবস্থিত দেশগুপির পাশে কি 
ভারতকেও বসাইতে চাই? 
ভারতের ভবিষ্যৎ 

অবশ্ট ভারতকে সেরূপ করা কখনে। সম্ভব 
হইবে না; তবে এ প্রচেষ্টায় তাহাকে বহু 
হুর্ভেগের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে | ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের উপর দৃপ্রতিঠিত, বিভিন্ন বিষয়ে 
ডিযোক্র্যাসি ও সোস্যালিজমের শুভকারা 
দিকগুলি লইয়া গঠিত রাস্ট্র ও সমাজনীতিই 
ভবিষ্ততে যান্ুষ গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৯ 


দু বিশ্বাস, এবং ভারতই তাহার আদর্শ 
দেখাইবে। 

দেশের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য 
সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মভিত্তিক কর! একাস্ত 
প্রয়োজন, যাহা আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা! 
পাইবার পর এত্দিনেও করিতে পারি নাই 
বা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি 
নাই। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ধর্ম- 
হীনতার প্রভাব হইতে ভারতকে তথা 
সমগ্র বিশ্বকে বাচাইবার জন্মই । আধুনিক 
জগতের ছুইজন প্রথ]াত মনীষীর একজন, 
ফ্রয়েড, মানুষের জীবনের সব প্রচেষ্টার মূল 


বলিয়া! ঘোষণ! করিয়াছেন কামকে ; অপর 
জন, কার্ল মার্কস, মাহুষের রাষ্ট্র-ও সমাজ- 
ব্যবস্থা-প্রচোর মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন 
কাঞ্চনকে | আমরা যেন ভুলিয়া না যাই 
মানষের উন্নততর অবস্থা লাভের অন্য 
শ্রীরামকৃষ্দেব এই কাম-কাঞ্চন-লালস! 
কমাইবার কথাই বার বার বলিয়াছেন | যেন 
ভুলিয়া না যাই, সংযম ও ত্যাগের মহিমায় 
ও শক্তিতে, নিবেদিতার ভাষায় বজ্রের শক্তিতে 
বিশ্বাসী, ধর্মনিষ্ঠট কয়েকজন প্রখ্যাত দেশ- 
প্রেমিকই আমাদের দেশকে পরা ভীনতাশৃঙ্খলমৃক্ত 
করিতে সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছেন । 

যদি কাহারে! হৃদয়ে ধম্াচরণ ছাড়াই 
সকল মানুষের উপর সমদৃষ্টি, সমান ভালবাস! 
থাকে, সব মানুষের কলাণসাধনের জন্ম নিজের 
সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রেরণা ও শক্তি 
-আসে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভকর আর কি 
হইতে পারে? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 
এবূপ মানুষ কখনও কখনও আপে বটে, 
তবে সংখ্যায় অতি অল্প, প্রায় বিরল। সেই 
মুফিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেরই পক্ষে 
প্রয়োজন ধর্মাচরণ বা আধ্যাত্তিকতাভিতিক 
জীবন | 


্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
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শ্শ্রীরামকৃষণ; শরণম্‌ 
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তোমার ॥ ও ১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি এবং টেলিগ্রামও পাইয়াছি। শুনিয়া খুব 
আননবোধ করিতেছি যে, শশী মহারাজের ফ্লাশ ও বক্তৃতা ও কাজ্ককর্ম খুব সাফল্যলাভ 
করিয়াছে এবং তাহার ফলে ওখানে সত্বরই একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিঠিত হইবারও সভ্ভাবন! 
বহিয়াছে; তহুদ্দেশ্টে স্থানীয় গণামান্ত সম্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবারও 
প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। 

মঠপ্রতিষ্ট। অন্বন্ধে সার্থক টুড়ান্ত পিদ্ধাপ্ত আমাকে সময়মত জানাইবে | ইহা খুবই 
ভাল লক্ষণ যে, তুমি বোদ্বের অনেক বিশিষ্ট নাগরিককে আমাদের সংকাজের জন্য 
প্রতাবাস্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছ। শ্রী্ীগুরুমহারাজের অশেষ কৃপায় আমাদের ক্ষুত্ 
বাঙ্গালী বন্ধুদলের উদ্যম, শ্রম ও স্বার্থত্যাগ পূর্ণমাত্রায় পুরস্কত হইয়াছে । আশা করি আমাদের 
এই মহৎ ধর্মীয় কার্ধের সুখোগটির সদ্বাবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না । 

আমর] এখানে সকলে ভাল আছি। আশা করি তোমাদের কুশল | ভালবাসা ও 


শুভেচ্ছাদি জানিবে। 
স্ব০আট ৪615 


7828000009085 
(২) 
ীত্রীরামকৃষ্ণ: শরণম্‌ 


0০5 88৪1 20159650) 
এ), 190৭ 
ড় 105৪7 11010806801, 
তোমার মা শরতের সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন ও দর্শনাদি করিতেছেন । বোধ হয় 
তোমার মায়ের হাতে এখন খরচ নাই। য্যপি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়া দাও ভাল হয়। আর 
[র মাসিক যাহা তুমি দিয়া থাক তাহাও সামান্য মাত্র আছে। যদি হাতে কিছু থাকে তাহা! 
হইলে শীন্র তীর্থ ইত্যাদির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তুমি কেমন আছ লিবিয়া 
সুখী করিবে; ইতি। 
০ 1০০৩৭ নমন্কায় 80615 5000৪ 
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(৩) 
শ্ীপ্বীরাযকষণঃ শরণমূ 
10006 11880) 39108, 
€( ন০%)) 
88. ৪. 08 


টা 10982 958: 115009191, 
গতকল্য অভিরাম নামক পাচককে যান্দ্রাঞ্জ মেলে তোষার নিকট রওন| করিয়া দেওয়] 
হইয়াছে । আশা করি সে নিরাপদে ওখানে পৌছিয়াছে। তাহার পৌঁছান সংবাদ জানাইয়া 
সুখী করিবে । ছেলেটা খুব ভাল। উহাকে মিউবাক্য দ্বারা সন্তষ্ট করিলে ও প্রাণপণে কার্য 
করিবে । তোমাকে লেখা বাহুল্য মাক্র যে উহাকে একটু যত্ব করিবে । এক-আধটী গেঞ্জী দিতে 
পারিলে ভাল হয়, আর কার্ধ্যের অবসর সময় কদ্রচৈতন্বকে দিয়া একটু আধটু বাঙলা পড়াইলে 
রও ভাল হয়। তাহার রেলভাড়া বাবদ ১৬/৮. খরচ হুইয়াছে। আশা করি তুমি ভাল 
আছ। কাধ্যাদিও বেশ চলিতেছে । রুভ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দও আশা করি বেশ আছে ও 
কাজকর্মাদ্দি ভাল করিয়া করিতেছে । আমি ভাল আছি। এখানকার সব এক গ্রকার কুশল। 
আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং রুদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দকেও জানাইবে | এখানকার সকলে 
তোমায় এবং আর সকলকে যথাযোগ্য প্রণাষ ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি 
০০৪ ৪৮ 


181500075908208 


ঢ,3 ]10555 51010060888 500. 800 500 10827016989 চ5161) & 0900. ০0৫ 80০00 00:29090 
০০:8৪ [10510811985 
31810005265008 


(৪) 
শ্রীশ্রীরাষকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


57085081008 805165 4900751089 
[)055) 05082580165 29, 11. 15, 
প্রিয় শক্করানন্দ, 

বাবুবামদার ষুখে গুনিলাম বাগব'জারের নগেন উকীল বড়দিনের মধ্যেই মঠের পশ্চিষ 
দিকের জমিটি 96701859206 16589 করিয়া দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হুইয়াছে। তুমি এখানে 
আসিবার আগে সত্বর তাহার সহিত দেখা করিয়! কিরূপ মনোভাব জানিয়া একটা বন্দোবস্ত 
করিয়া, আসিতে পাঁর শ ভাল হয়। যদি প্রকৃতই সে দেয় তাহা হইলে তুমি কথাবার্তা কহিয়! 
মহ্যানন্দকে মধে) মধ্যে তাহার নিকট পাঠাইয়। যাহাতে কার্ধ্য শম্র সম্পন্ন হয় এমত চেষ্টা 

করিয়া আসিবে | 


২৩ উহ্বোধন [ 4২তয বর্ষ এখন সংখ্যা 


তোমার কোন্‌ তারিখ নাগাত এখানে আসা হইবে পত্রোতরে লিখিবে | বাবুরামদাদ! 
বলিতেছে__মাসিবার সময় মঠের কিছু বেগুন ও গাছের গুড় লইয়া আসিবে । ইতি 


শুভানুধ্যায়ী 
ব্রহ্মানল্দ 
(৫) 
শরশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
1310801%1 
14,115, 


প্রিষ্ন কেদারবাবা, 
«.. মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্বা'দি করিয়া আমাদের সব ভুলিয়া গিয়াছ। এখন দেখিতেছি 


তাহ! নয়। আমাদের একটু একটু মনে আছে। যাহা হউক তুমি তপস্যার জন্য কাশী যাইতে 
চাহিতেছ ? তা যাও। কিন্তু আমাকেও একটু আকর্ণ করিও যাহাতে আমারও সেখানে 
যাওয়া হয়। আহা! এমন স্থান । কাহার না সাধ হয় সেখানে গিয়া বাস করিতে? আমি 
যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি যে, যাও ৮কাণী গিয়া তপস্যা কর। ৬কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার 
স্থান। আমার যখনই ৬কাশীর কথা মনে পে, ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তেই সব ছাভিয়৷ ছুটিয়া 
তথায় চলিয়া যাই। কি আর বলিব? তোমার হাতেই সব। তুমি ঈচ্ছ। করিলেই সব হয়। 
৬কাশী যাইয়! আমায় একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমারও ৬কাশীবাস হয়। তুমি 
আকর্ষণ করিলেই হইবে । শেষ জীবনট| কাশী বাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার এখন 
ইচ্ছা । ৮কাশীর কথ] মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশী আর 
কি বলিব? একান্তে স্থির হুইয়৷ বসিয়া ভগবৎ-প্রমে বিভোর হ্হয়া থাকাই ৬কাশীবাসের 
চরম ফল! 
ভালবাস! ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। 
০05 81৮15 


731810708051008 


বিৰেকানন্দের যুগবাঁণী সমন্বর 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ছায়ায় প্রাচ্য শান্ত ৰ 
হয়ে আছে যেন সর্বংসহা বসুমতী | রোম- 
সাআজ্যবাদের ছায়ায় গ্যালিলির প্রশান্তির কথা 
মনে জাগে । সে প্রায় হু'হাজার বছর আগের 
কথা। গ্যালিলির সঙ্গে তারতবর্ধের তুলনা 
করা চলে। কেবল রোম শব্দটির জায়গায় 
বৃটিশ শব্ঘট বসালে আর কোন গোল থাকে 
_না। বাইরে থেকে ভারতকে কতই না শান্ত 
দেখায়! কিন্ত বাহিরের এই স্থৈর্যের নীচে 
জাতির মর্মের গভীরে শুরু হ'য়ে গেছে 
একটা প্রচণ্ড আলোডন। বসুমতীর বুকের 
পুন্তীভূত বেদনা কখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে 
আগ্নেয়গিরির অগ্নিতাবে | ভারতবর্ষের অস্তরে 
যে-বিপর্যয়ের ঝড়ের হাঁওয়! বইতে শুরু করেছে 
তার মুকুরে সারা এসিয়ার বিক্ষুব্ধ আত্মার 
প্রতিফলন | 

এতকাল পরে ভারতবর্ষ সন্বিৎ ফিরে 
পেয়েছে। সে নিজেকে নৃতন ক'রে যেন 
আবিষ্কার করেছে। ইতিহাসের নাট্যলীলায় 
তার একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথাটি 
অকম্মাৎ সে বুঝতে পেরেছে। এতদিন যা 
ঘটবার তাই ঘটেছে, যাঁ হবার তাই হয়েছে। 
এখন থেকে পাশ্চাত্যের উদ্ধত সভ্যতার 
আহ্ৃগত্য স্বীকার করতে সে আর রাজী নয়। 
ভারতবর্ষ তার নিজ আদর্শগুলিকে অকুষঠ 
ব্বীকৃতি দেবে, তার যুগযুগান্তেব গরিমাময় 
এতিভ্ের জয়ধ্বজাকে সে সম্মুখ থেকে সম্মুখের 
পানে সগর্বে বন করে চলবে । এ এঁতিহোর 
মধ্যে তার ষে-স্বকীয়ত1 আছে সেই ভ্বকীয়তার 
এক বিল্দু-বিসর্গও ছাড়তে প্রস্তত নয় সে। 

হ 


তার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য 
থেকে জগতের কি কিছুই শিখবার নেই? 
পাশ্চাত্যের পদ-প্রাস্তে ব'সে প্রাচ্যের নিশ্চয়ই 
শিখবার অনেক-কিছুই আছে। বিজ্ঞানকে 
সহায় ক'রে পাশ্চাত্য বিদ্ভা তো কম আহরণ 
করেনি। হোক সে বিদ্বা অপর বিদ্যা, 
তাতেও কি আমাদের প্রয়োজন নেই? কিন্তু 
যেখানে ভারতবর্ষ আচার্ধের ভূমিকা নেবার 
যোগ্যতা বাখে, সেখানে সুদ আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গেই তাঁকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে 
আর পাশ্চাত/ যেখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পৃথিবীর আচার্ধ হবার অধিকারী, সেখানে 
নআ্রতার সঙ্গেই প্রাচ্য তার পদতলে শিগ্বের 
আসন গ্রহণ করবে। 

কিন্তু যে-প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি এসে 
পডলো এবার তাতেই আসা যাক। সমগ্র 
প্রাচ্যের একটা বিশাল মানব-পরিবারের 
বঞ্ধাক্ষুৰ আত্মার গম্ভীর আকৃতি চাইছিলো নব 
নব কূপের মধ্যে নিজেকে মূর্ত ক'বে তুলতে । 
প্রায় দ্বিসহঅ বর্ষ পূর্বে রোমের আধিপত্যের 
ছায়ায় গ্যালিলির অন্তরলোকে যখন একটা 
আলোডন চলেছে সেই বিপর্ধয়ের মুখে গ্রীষ্ট 
এলেন। নব-সূষ্টির আন্দোলনের ধারা বইতে 
আরম্ভ করলো ধর্মের পথ ধ'রে । ভারতবর্ষে 
ধৃটিশ-শাসনের ছায়ায় জাতির ভিতরটায় যে 
ভূকম্পন শ্তরু হোলো--সেই আলোড়নও ধর্মকে 
করলো আশ্রয়। 

ভারতবর্ধে এমন তো হবেই--কারণ এখানে 
ধর্মই তে| জাতির প্রাণকেন্দ্র । বিবেকানন্দের 
ভাষায় ধর্মই তো জাতির যেকদণ্ড, ধর্মই তে] 


২৩৪ 


সেই ভিত্তি যার ওপরে জাতীয় ইমারত উঠেছে 
গণ্ড়ে। স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতায় আছে £ 
“7876 0 [0019 16 19 29118100. 6৮৮৪ 
10208 606 ৪ 0091501 6119 066101091 
13956. [৮ 0 6৮৪ 609 
08০-:09৮, 
0৮৪08810081 99198 1383 10690. 0116. 
অর্থাং এখানে ভারতবর্ষে জাতির মর্সকোষ 
ধর্ম দিয়ে তৈরী। জাতীয় সৌধ গভে উঠেছে 
ধর্মকে ভিত্তি ক'রে। 

এই ধর্ম কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে একটা 
বিশ্বাসমাত্র ? তার বেশী কিছু নয়? হিন্দুদের 
কাছে ধর্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ঈশ্বর 
আছেন, এই আন্তিক)বুদ্ধি ধর্মের শরেষ কথা 
নয়। ঈশ্বর রয়েছেন সমস্ত কিছুকে পূর্ণ 
ক'রে-_-এই উপলব্ধির গভীরতার মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে ধর্মের আসল তত্ব। একদিন 
ভারতবর্ষের মান্ষগুলি ভুলে গেল ধর্ম কাকে 
বলে। ধর্ম পর্যবসিত হোলো সৃক্সম দার্শনিক 
তত্বগুলির বিচার-বিশ্লেষণে যার সঙ্গে অধ্যাত্ব 
চেতনার যোগ ছিল অল্পই। কতকগুলি বাহ্য 
তন্ুষ্ঠানের পর্যায়ে ধর্মকে নামিয়ে এনে আমরা 
আধ্যাত্সিতাকে একট! প্রহসনে পর্দিণত 
করবার উপক্রম করছিলাম পাশ্চাত্যের 
পদপ্রান্তে আসীন একদল নব্যযুবক ভাবতে 
শুরু করেছিল গোমাংস-ভক্ষণ আর সুরাপানই 
সভ্যন্তার অপরিহার্য অঙ্গ। আর রামমোহন 
রায় এবং ক্রা্মসমাজ তে! লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
নবনারীর সাকার উপাসনায় বিশ্বাসকে একটা 
পৌন্তলিকত। ছাড়! আর কিছুই বলতে রাজী 
ছিলেন না। 

ধর্ের এই গ্লানির মহা! ছুর্দিনে রামকৃষ্ণ 
এলেন নব্যভারতের চেতনায় একটা নৃতন 
আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বইঘ়ে দেবার জন্য। 


108,0150028) 
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উদ্বোধন 
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তিনি বললেন, ধর্ের তত্ব বৃদ্ধি দিয়ে জানবার 
বিষয় নয়। ঠাকুর বললেন £ "অনন্ত ঈশ্বরকে 
কিজানা যায়?” এর ভাষ্য ক'রে শ্রীঅরবিনা 
বললেন) “1619 10010581016 1০1 609 11701650 
1000790 168800 60 10089 828 ৪ ০0 
1000098০014 6108 101%1109---51)39 1৪ 606 
৪ 01 6105 11080169 9651110£ 160 6109 
20169.* অর্থাৎ সীমিত মানববৃদ্ধির ছ্বানা 
ঈশ্বরের গতিবিধি বা উদ্দেশ্রকে জানা 
অসম্ভব । ব্যাপারটা তো সান্তের সঙ্গে অনস্তের 
কারবার । ঠাকুর বললেন, ধর্ম জিনিসট! 
অতীন্দ্রিয় তত্বের সাক্ষাৎ জীবন্ত দিব্য উপলব্ধি। 
উপনিষদের খষির কঠে ঘোষিত হয়েছে £ 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম। আদিত্যবর্ণং 


তমসঃ পরস্তাৎ ॥* 
-আমি জেনেছি তাহারে 


মহাত্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 
জে)াতির্ময় ।” 
ঠাকুর জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে বললেন- “আমি 
তাকে দেখেছি ।” উপনিষদের খষির বাক্যেরই 
স্বীকৃতি রয়েছে এই উত্তরের মধ্যে। ধর্ম 
তো তর্কের ব্যাপার হ'তেই পারে না। 
উপলন্ধিতে যে পৌছালো৷ সে কোন্‌ ভাষায় 
ব্রত্মের বর্ণনা দেবে? আর সবই উচ্ছিষ্ট 
হ'তে পারে, শুধু ব্রহ্ষই কোনোকালে উচ্ছি্উ 
হননা। কলসি জলে ভরে গেলে আর শব 
নেই । ভোমর! মধুর আদ্বাদন পেলে নিশ্চুপ 
হয়ে যায়। 
ধর্ম জ্ঞান-বিচারে নয়, তর্কে নয়, 
বিশ্বাসেরও বিষয়বস্ত নয়) ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের 
মধ্যে জীবের যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে 
তারই সরাসরি আদ্বাদন। প্রত্যক্ষ আঘ্বাদন 
যেখানে মূলকথ! সেখানে বৃদ্ধি দিয়ে অনস্তকে 
জানার চেষ্টা শুধু সীমিত মানববৃদ্ধির পক্ষে 


জৈয্ঠ, ১৩৭৭] 


অসম্ভব নয়, এই চেষ্টার কোনো সার্থকতাও 
নেই। সুস্ধর উপম| দিয়ে ঠাকুর এই সত্যটি 
বুঝিয়েছেন। “যদি আমার এক ঘটি জলে 
তৃষ্ণা! যায়; পুকুরে কত জল আছে এ জানবার 
আমার কি দরকার 1” 

ঠাকুর*রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধর্মজগতে 
আর একটি বিপুল সত্য প্রতিষ্ঠিত হোলো এবং 
এই সত্যটি হোলো! “যত মত তত পথ।” ঠাকুর 
বললেন শ্রীম-কে £ "নানা রকম পুজা ঈশ্ববই 
আয়োজন করেছেন। ধার জগৎ তিনিই এই 
সব করছেন-_-অধিকারভেদে | যার যা পেটে 
সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন |” 
এত যে ধর্মের আয়োজন করেছেন ভগবান- 
এর প্রত্োকট্টকে অনুসরণ ক'রে ঈশ্বরীয় 
উপলব্ধিতে আমরা পৌছাতে পারি। ঠাকুরের 
এই বাণীর পশ্চাতে ছিল অভিজ্ঞতাপ্রসূত 
প্রত্যয়ের দুঢত। | মুসলমানধর্মের উপদেশগুলি 
শিরোধার্য ক'রে মুসলমানমতে তিনি রীতি- 
মতো সাধনা করেছিলেন এবং সিদ্ধ 
হয়েছিলেন । খঞষ্টধর্মমতেও সিদ্ধিলাভ করে- 
ছিলেন | ধর্মের বিচিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণের পূর্বে ধারা 
এসেছিলেন ধর্মগুরুর ভুমিক! নিয়ে তাঁদের 
বাণীর মধ্যে বিচিত্র সুরের এই মহাএঁক্যতানটি 
আমরা শুনিনি । একের সুর যেন অন্যের সুর 
থেকে যতন্্ ছিলো!-_সুরের সঙ্গে সুর মিলে যায়- 
নি। রামকৃষ্ণের বাণীর মধোই আমরা প্রথম 
শুনতে পেলাম ধ্বনির বৈচিত্রের মধ্যে সুরের 
একটি একা যাকে ইংরেজীতে বলে ৪01020205, 
যুগের কর্ণে রামকৃষ্ণ ষে মহামন্ত্রটি উচ্চারণ 
করলেন তা হচ্ছে একের মন্ত্র। 

আর একটি যুগান্তকারী ভাবছে 
আধ্যাত্মিকতার দিবাচ্ছটায় মহিমান্িত ক'রে 
ঠাকুর ঝামকৃষ। যুগের সম্মুখে রাখলেন। 


বিবেকানন্দের যুগবাণী-সমন্থয় 


২৩৬, 


*শিবজ্ঞানে জীবসেবা 1” ক্ষুধিত জাতির জন্তু 
প্রথম ব্যবস্থা কর! দরকার অন্নের। যার উদরে 
জলছে ক্ষুধার আগুন তাকে ধর্মের কথা কি 
শোনাবে? ঠাকুর জীবসেবার কথা বললেন, 
কিন্ত শিবজ্ঞানে । অনেক তপস্যা ক'রে, অনেক 
অশ্রু-গঙ্গ! পার হ'য়ে রাষকৃষ্জচ মৃন্ময়ীতে 
চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন | জগন্মাতার 
জ্যোতিঃসমুদ্রের তীরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন 
পৌছালেন, দেখলেন মা-ই সব হয়েছেন। 
সর্বত্র তাকেই দেখতে লাগলেন। হাজরাকে 
বললেন, “কারুকে নিন্দা কোরো না। 
নারায়ণই এই সব রূপ ধ'রে রয়েছেন। হুষ্উ 
খারাপ লোককেও পূজা করা যায়|” বললেন, 
“দেখ, দু লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো 
নাই! তুলসী শুকনে! হোক, ছোট হোক-- 
ঠাকুর-সেবায় লাগবে |” রামকৃষ্ণ যখন শিশুর 
মতো! মাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন মায়ের 
সঙ্গে সমস্ত জগৎকেও আলিঙ্গন করলেন। 
ঠাকুর বলছেন; *রামলালের মাকে বকতে 
গিয়ে বকতে পারলাম না। দেখলাম ক্তারই 
একটি রূপ” 

এবার গুরু থেকে শিপ্তের প্রসঙ্গে আমর! 
নামতে পারি। বিবেকানন্দের প্রথম এবং 
শেষ পরিচয় £ তিনি রামরৃষ্জের দাসানুদাস, 
তার শিল্প, ত্বার সৃষ্টি, তার কাজ করবার জন্য 
ঠাকুর তাকে নিজের হাতে তৈরি ক'রেছিলেন, 
শিল্পী যেমন ক'রে ধাতব উপাদানে মৃতি তৈরি 
করে। বিবেকাননোর জীবনব্রত ছিল 
রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদকে পৃথিবীর 
দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়া | রামকষ্ণকে 
বুঝতে পারলে বিবেকানন্দকে বুঝতে পারা 
একটুও কঠিন হবে না। রামকৃষ্জের 
পরম অবদান একটি শব্দের মাধ্যষে প্রকাশ 
করতে গেলে বলতে হয়- এঁকাতান, 


২৩৬ 


৪য08০0$* বিচিত্র ধ্বনির একটি মিলিত সুর 
বর্গায় সুষমায় ব্যক্ত হয়েছে তার যুগবাণী 
“ঘত মত তত পথ'-এর মধ্যে । সমস্ত সুরকে 
একটি মহান এঁকা-তানের মধ্যে মিলিয়ে সেই 
সমন্বয়ের সোনার কংক্রিটের উপরে বিবেকানন্দ 
গড়তে চেয়েছিলেন তার মহামানবের মিলন- 
বর্গ । রোমশ-রলশ। বিবেকানন্দের জীবনীতে 
লিখেছেন £ *যুত &৪ 
90111701107 8100. ৪5 06109918 ডু 56190900818 


৯০ ০£৪-- 
90288806159 890108 009ড 7১৩ ৪2002060 0.৮ 
অর্থা& বিবেকাননোর সুজনী প্রতিভাকে দুটো 
শবে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি 
ভারসামা, অপরটি সমন্বয় । বিবেকানন 
বিশ্বাস করতেন, যুগান্তরের নাটালীলায় জাগ্রত 
ভারতবর্ধের এতিহাসিক একটি ভূমিকা আছে 
এবং সেই ভূমিকাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার 
অম্ৃতধারায় পৃথিবীর শুষ্ক অধরকে সে সিক্ত 
করবে । জগৎকে সে নতুন ক'রে শোনাবে 

তার তপোবনের বাণী ।-বেদাস্তের মৃত্যুহীন 
বাণী। স্বামীজী দেখেছিলেন সমস্ত পাশ্চাত্য 
জগৎ একটা অগগ্রেয়গিরির শিখবে বসে 
আছে | সেই জগ অচিরে চুর্ণ-বিচুর্ণ হ'য়ে 
যেতে পারে। কোন আলে।, কোনো আশা, 
কোনে! আশ্রয় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
মধ্যে খুজে পাননি। মাদ্রাজের যুবকদের 
সম্বোধন ক'রে স্বামীজী তাই বললেন, “৪ 
210৪0 ৫0 002 ও. 270186 0900009£ 6109 
জয0710 00098 00 80080060816 8200 
10011080010 ৮ অর্থাংথ আমরা আমাদের 
আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন দিয়ে জগৎ জয় 
করবে!, বাহির বিশ্বে বেরিয়ে পড়বার ডাক 
এসেছে আমাদের কাছে। জাতীয় জীবনে 
জাগরণ আগতে পাৰে, প্রাণের জোয়ার আসতে 
পারে একটিমাত্র সর্তে-_আমরা যদি ভারতীয় 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ব--ধষ সংখ্যা 


চিন্তাধারা দিয়ে জগৎকে জয় করতে পারি ।” 
্বামীজীর চেতনায় এই বিশ্বজয়ের ষপ্ন দেদীপ্য- 
মান ছিল অম্লান দীপশিখার মতোই! কিন্তু 
বিবেকানন্দের জিগীযু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে 
রোমা রলণ যাকে বলেছেন “31115081 
100911810870” ব! “আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ”, 
তার নাষগন্ধও ছিল না। ভারতের বেদাস্তের 
বাণী ধারা দেশদেশান্তরে বহন ক'রে নিয়ে 
যাবেন তার! প্রতোকেব স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসকে 
শ্রদ্ধা করবেন | বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার 
অভিযানে কোন জাতিকেই বলা! হয়নি তার 
নিজস্ব পথগুলিকে পরিহার করতে । 
বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মাহ্ৃষের মধ্যে যে- 
আত্ম ঘুমিয়ে আছে তাকে আবার জাগিয়ে 
দিতে। 

বিবেকানন্দকে বিভিন্ন দ্র্টিকোণ থেকে 
দেখলে তার যে পরিচক্গুলি আমাদের কাছে 
পরিশ্ফুট হয়ে উঠবে কোনটাই তার সামগ্রিক 
রূপ নয়। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে একের 
সূত্রে গেথে আপন জীবনকে তিনি একটি 
মহাসঙ্ীতে, এক আশ্চর্য 85:2%০5১তে সার্থক 
ক'রে তুলেছিলেন! তিনি ভক্ত ছিলেন 
ঠিকই। আমেরিকার সহঙ্র্ধীপেগ্ভানে যে- 
বিবেকানন্দ শিষ্ঠদের নারদীয় ভক্তিসুত্র 
পড়াতেন তাকে চিনতে আমরা নিশ্চয়ই ভুল 
করবো! না। পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাস্যকার 
বিবেকানন্দ ষভাবতঃ জ্ঞানী ছিলেন, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থাকতে পারে? আর 
বিবেকানন্দের পক্ষে কর্মযোগী হওয়! ছাড়া 
কোনে! উপায়ই ছিল না। রোমশ রলশ 
ঠিকই বলেছেন, 76 %৪ ৮০ 8981] 
৪ 096100. 01 4058098108১ 08200 দা165 
60910 ০0 88061006068116* ভাবের 


ফেনিল ক্রোড়ে নিলীন পেট-রোগ। একটা 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৭৭] 


জাত নিয়ে তাকে কারবার করতে হয়েছিল। 
একটা অলস ভাবালূ স্ৃতকল্প জাতির কর্ণ- 
কুহরে কর্মের বাণী ছাড়া কোন্‌ বাণী 
তিনি শোনাতে পারতেন 1 বিবেকানন্দের 
জীবনীর গোড়াতেই রোম্ণ রলশ তাই 
লিখেছেন, পালু6 6৪. 8198185 7950131980) 
100 606100. দা৪3 1018 01988989 0০0 1090+% 
বিবেকানন্দ কবিও ছিলেন। একটি 
কবিতায় আছে £ “পৃজা তার সংগ্রাম অপার, 
সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোম!।” 
বিবেকানন্দের নিজের জীবনও তো! অন্তহীন 
একটা সংগ্রামেরই নাটালীলা । রোম। রলণ] 
ঠিকই লিখেছেন, ৮3819 508 1106 10: 10105 
ঘ9:$ ৪500252200৪, বিবেকানন্দের ঝঞ্জাক্ষুক 
আত্বা যেন একট! রণভূমি। আধ্যাত্মিক 
জীবন এবং কর্মজীবন, বৈরাগ্য এবং মানব- 
সেবা কোন্টাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন? 
বিবেকাননদকে খুব কাছে থেকে দেখতো! 
যার! তারা প্রায়ই শুনতে পেতো একট! 
ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার মর্সের 
গভীর থেকে । কর্মজীবনের সমস্ত ঝাষেল! 
এবং কলরবকে পশ্চাতে রেখে তিনি যদি 
নিরাসক্ত নিঃসঙ্গ পরিব্রাঞ্জকের বদ্ধনহীন 
জীবন যাপন করতে পারতেন । কিন্তু তা তো 
কোনক্রমেই সম্ভব ছিল ন|! রলশ লিখেছেন, 
প্রত্যেক ব্রতের মধ্যেই এমন কিছু আছে 
যাকে বল! যেতে পারে নাটকীয়, 0:8008810. 
ব্রত যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে বলি দিতে 
হয় ভাবের একটি অংশকে, বপি দিতে হয় 
তাঁর স্বাস্থাকে, তার বিশ্বাসকে, তার মর্সের 
গভীরতম আশা-আকাঙ্াগুলিকে |” 
বিবেকানন্দের জীবন-তরীর হাল তার 


বিবেকানলের যুগবাণী-সমস্বয় 


২৩৭ 


নিজের হাতে থাকলে সেই তরী সর্বদা দিবিকল্প 
সমাধির আনন্ব-সাগরের দিকেই চলতো] । 
কিন্তু রলশ ঠিকই লিখেছেন 2 %98% 8৩ ৮৪৫ 
1119, নু 
10188100 1188. 01,088. 0100,* গুরুর চিন্তা- 
ধারাকে কার্ধে পরিণত করাই ছিল শিল্পের 
জীবনব্রত ! সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যস্ত 
তে। বিবেকানন্দের বিশ্রাম বলে কিছু থাকতে 
পারে না! শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিরাট 
কাজ রয়েছে তার সম্মুখে! অজ্ঞতা, দুঃখ, 
দারিদ্র্য দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তীর্ণ! জন- 
সাধারণের ম্লান মুখচ্ছবি.চেতনার ক্ষেত্র থেকে 
বেমালুষ সরিয়ে রেখে তিনি ভক্তির অস্ৃত- 
সিন্ধুতে ডুবে থাকবেন কেমন ক'রে ? জীবনের 
একপ্রাস্তে অদ্বৈত, আর একপ্রান্তে আর্ভ- 
মানবতা । বিবেকানন্দ অদ্ভুত শৈপুণোর সঙ্গে 
ছুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলেছেন ! যখন 
ভারপামা রাখা সম্ভব হয়নি এবং বিবেক 
নন্দকে একট! পথ বেছে নিতে হয়েছে, 
বিবেকানন্দ ঝুঁকেছেন ছৃঃখতপ্র প্রাণীদের 
আতিনাশের দিকে, করুণার কাছে তিনি 
সব-কিছুই বলি দিয়েছেন। আর এইজন্বই 
হয়তো বিবেকানন্দের ব্যক্কিত্বের এত বড়ে! 
একটা আবেদন রয়েছে আমাদের কাছে। 

বিবেকানন্দ মানে সমন্বয়, 
বিবেকানন্দ মানে ভার-সামা, 8৫911107000 ) 
কর্কে ধর্ষের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তিনি। 
'ার গুরুদেব কি বলেননি, “নারায়ণই 
এইসব রূপ ধরে রয়েছেন ?' দরিদ্রনারায়ণের 
সেব।» মৃর্খদেবতার  পৃজা_ভগবানের 
উপাসনার এমন মহিমময় রূপ পৃথিবীতে আর 
দ্বিতীয় আছে ?' 


1006 90851) 1016 সঙ ০1 
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পুণ্যস্থৃতি 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ 
পৃক্াপাদ দামী বিশুদ্ধাননদ মহারাতের পুণা- 
স্মৃতিতে দুই বৎসর যাবৎ তাহার জন্মস্থান 
২৪ পরগনার গুডাপ গ্রামে ভক্তসম্মিলন ও 
আনন্দোৎসব হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয় | 
ধাহার জীবিতকালে ফাহাদের জ্ঞানভক্তিময় 
মহনীয় , চরিত্রের প্রভাবে আমাদিগকে 
অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ কুরেন; মৃতার পরও তাহারা 
আমাদের নিকট ফুরাইয়! যান না| আমাদের 
স্বতির মধ্যে তাহারা একটি জীবন্ত শক্তি হইয়া 
বাস করেন। তাহাদিগের কথা মনে করিয়! 
আমরা বিগত কালের আনন্দ ও উদ্দীপনা 
ফিরিয়া পাই, তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগা, 
ধ্যানশীলতা, প্রেম ও তত্বদৃষ্টির স্পর্শ অনুভব 
করি। 

স্বামী বিশুদ্ধাণন মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনে জিতেন মহারাজ বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। সঙজ্ঘের অধাক্ষ হইবার বহু বৎসর 
পূর্ব হইতে তিনি তাহার উচ্চ আধ্যাত্মিক 
জীবনের জন্য শত শত সাধু ও ভক্তের আস্তরিক 
শ্রন্ধ। আকর্ষণ করিতেন। তিনি যৌবনের 
প্রারস্ভে শ্রীমা সারদাদেবীর যে কৃপা লাভ 
করিয়াছিলেন উহা! তাহার সারা জীবনে নান! 
তাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হ্বকীয় 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌছিবার সার্থকত! নিজে 
তিনি লাভ করিয়াছিলেন, আবার শত শত 
লোকের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও চেষ্টা! তাঁহার 
সংস্পর্শে সার্থক হইয়াছিল । 

পৃজনীয় জিতেন মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ- 
লাভ করিয়াছিলাম, ১৯২৭ সাপে, ভুবনেশ্বর 


শরীরামকৃষ্জ মঠে। আমি তখন কলিকাতায় 
কলেজে পড়ি। কয়েক দিনের জন্য পুরীতে 
বেডাইতে গিয়াছিলাম। একদিন সকালে 
ট্রেনে পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আসিলাম এবং 
স্টেশন হইতে সোজা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উপস্থিত 
হইলাম। পৃজনীয় জিতেন মহারাজ তখন এ 
মঠের প্রধান। তিনি সস্বেহে থাকিতে ও 
প্রসাদ পাইতে বলিলেন । একদিন মাত্র থাকিয়া 
পুনরাগ় পুরীতে ফিরিয়! যাইব শুনিয়া! তিনি 
একটি প্লান করিয়া দিলেন যাহাতে একদিনের 
মধো ভুবনেশ্বরের ষতটা পারা যাঁয় দেখিয়! 
লইতে পারি। তদনৃঘায়ী ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরাদি তো আমার দেখা হইলই, উপরস্ত 
খণ্ডগিরি উদয়গিরিও দেখ হ্ইম্বা গেল। 
বলিলেন, “এ জঙ্গলের পাশে মাঠের মধ্য দিয়ে 
সোজা রাস্ত। তোমায় বাতলে দিচ্ছি-এঁ মাঠ 
পার হয়ে চলে গেলেই খগুগিরি উদয়গিরি 
পৌঁছে যাবে । জঙ্গল ও নিরিবিলি মাঠে ভয় 
পেয়ো না। তুমি ঠাকুবের ভক্ত, ভয় কি? 

শীতকাল | রাত্রে হলঘরে যেখানে আমার 
শয্যা ঠিক হইয়াছিল নিজে আতিয়া সেখানে 
দেখিয়া গেলেন যথেষ্ট কম্বলাদি দেওয়া 
হইয়াছে কিনা। পরের দিন অতি ভোরে 
বাহির হইয়া আমাকে ট্রেন ধরিতে হইবে। 
পৃজনীয় জিতেন মহারাজ একটি লগ্ন হাতে 
লইয়া ঠিক আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। 
আমার ন্যায় একজন কলেজের ছোকরার প্রতি 
এই পরিণতবয়স্ক সাধুর এমন অমায়িক স্নেহ ও 
যত্বু দেখিয়া হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল । 

১৯৩০ সালে মঠে যোগ দিয়া একটানা 


জ্যোঠ, ১৩৭৭] 


চার বৎসর বেলুড় মঠে থাকিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল। পৃজনীয় বিশুদ্ধানন্জী মঠে আসিলে 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে বিশেষ 
স্নেহ যত্র করিতেন দেখিয়াছিলাম। একবার 
৬হুর্গাপূজায় প্রতিমা-বিসর্জনের পর মহাপুরুষজী 
মঠবাডীর দোতলার বারান্দায় চেয়ারে 
বসিয়াছেন। সাধু-ভক্েরা! একে একে ৮৬বিজয়ার 
প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষজী 
চোখ কুঁজিয়। মায়ের নাম করিতেছেন এবং 
সকলকে আশীর্বাদ করিতেছেন । মাতোয়ার। 
ভাব। পৃজনীয় জিতেন মহারাজ প্রণাম 
করিয়া দাড়াইলে মহাপুরুষজী বলিলেন ঃ 

“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদণ পূর্ণাৎ পূর্ণযুদচ্যতে । 

পৃণসথ পূর্ণমাদাক পর্ণমেবাবশিষ্াতে ॥ 
দেখ, সব সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। সেই পূর্ণ ছাডা 
আর কিছু নেই” জিতেন মহারাজ হাত- 
জ্রোড় করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আশীর্বাদ 
করুন আমাদেরও যেন সেই পূর্ণের উপলব্ধি 
হয়।” 

মহাপুরুষজী। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই হবে। 

১৯৩০ সালে ৬পৃজার কিছুদিন আগেকার 
একটি ঘটনা! মনে পড়ে । সকালে পৃজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজের ঘবে সাধু-্রক্মচারীরা 
প্রণাম করিতে আসিতেছেন। পৃজনীয় জিতেন 
মহারাজ ঘরে ঢুকিলেন | মহাপুরুষজী সাদরে 
তাহাকে “এদ এস" বলিয়! অভ্যর্থনা করিলেন । 
জিতেন মহারাজ মহাপুরুষজীর শরীরের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ 
বলিলেন, “এসব আছেই-জর! ব্যাধি ইত্যাদি 
আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, 
অপায় (বিনাশ) আছে। তাহোক্‌। জ্ঞান 
ভক্তি ঠিক থাকৃ। আরকেন? এ শরীরের 
ঘার। যা হবার তা হয়েছে।” 


বিশ্ুদ্ধানজী | মহারাজ, যতদিন 


পৃশ্য্বতি 


২৩৯ 


আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের 
কল্যাপ। একটু কাছে এলে কত শাস্তি হয়! 
আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তার শরীর 
থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও 
আপনার কাছে ত1 করতে পারি না কি? 

মহাপুরুষজী | তোমরা বেঁচে থাকে! | এ 
শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের 
কত কাজ হবে । 

পৃঙ্ধনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রখচি 
মোরাবাদীতে আশ্রম স্থাপন করিলে এ আশ্রমে 
কিভাবে তিনি ধ্যানজপে তদ্গত হইয়া 
থাকতেন তাহার বণনা অনেক সাধু-ব্রক্মচারীর 
মুখে শুনিয়াছি। তরুণ সাধু-বরহ্মচারীদের 
তিনি জপধ্যানে খুব উৎসাহ দিতেন । তাহার 
পুণাসঙ্গলাভের জন্য প্রাচীন সাধুরাও কখনো! 
কখনো! রাঁচিতে কিছু সময় কাটাইয়৷ আনিতেন। 
সাধুরা কেহ গেলে তিনি অত্যন্ত আদরযত্ 
করিতেন। যদিও তখনও তিনি কাহাকেও 
মন্্রণীক্ষা দেন নাই, কিন্তু বীচি শহরের বহু 
সম্ত্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা তাহাকে গুরুর 
নায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন | তাহার অমাক্সিক 
সপ্রেম ব্যবহার ও উদ্দীপণাময় সৎপ্রসঙ্গ ধর্ম- 
পিপাসুদের হৃদয় জয় করিত। 

১৯৪১ সালের ফেব্রুআরি মাসে মঠ ও 
মিশনের তদানাস্তন অধাক্ষ স্বামী বিরজাননা 
মহারাজের সহিত মানভূমের তুলিন নামক 
স্থানে আমাকে যাইতে হুইয়াছিল। মহারাজজী 
হু'সপ্তাহের জন্ম ওখানে একান্তে বিশ্রাম 
লইতে গিয়াছিলেন। যেদিন আমর! বেলুড় 
মঠে ফিরিব সেই দিন বিকালে পৃজনীয় 
জিতেন ষহারাজ একটি ভক্তের গাড়িতে 
হঠাৎ বাচি হইতে তুলিনে আসিয়া উপস্থিত। 
বিরজানন্দ মহারাজ একান্তে বিশ্রাম লইতে 
আসিবেন বলিয়া তাহার এখানে আসিবার 


২৪৩ 


কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। যাহা হউক, 
পূজনীয় জিতেন মহারাজ কোনওক্রয়ে সংবাদ 
পাইয়া মঠাধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম নিবেদন 
করিতে বীচি হইতে বরাবর এখানে চলিয়া 
আসিয়াছেন। উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম 
দিককার প্রাচীন মন্ত্রশিষ্ত । এই অপ্রত্যাশিত 
মিলনে উভয়ের কী আনন! বিরজানন্দ 
মহারাজ বিশুদ্ধান্দ মহারাজকে কিভাবে 
সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করিবেন খুঁজিয়া পান 
না। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজও হাদয়ের আনন্দ 
ও শ্রদ্ধা কত প্রকারে প্রকাশ করিবেন বুঝিতে 
পারেন না। সে দৃশ্য কখনে! ভুলিব লা। 
পাশাপাশি বসিয়া দুজনের কত গতীর অন্তরঙ্গ 
প্রদঙ্গ চলিল ! 
একবার কাশীতে পৃজনীয় জিতেন 
মহারাজের পুণ্যসঙ্গ কয়েক দিন লাত হইয়াছিল। 
একদিন সন্ধ্যায় ৬বিশ্বনাথ-মন্দিরে গিয়া ভিডের 
মধ্যে দীডাইয়া আরতি দর্শন করিয়া 
আসিলেন | পরে বলিয়াছিলেন, “শরীর বুডো 
এবং অপটু হয়েছে তবুও অতক্ষণ দাড়িয়ে 
আরতি দেখে এসে কিছুমাত্র কষ্উবোধ 
করছি না। হৃদয় আনন্দে ভরে 'গেছে। 
৮বিশ্বনাথের জীবন্ত সান্ধ্য যেন অনুভব 
করলাম ।” 
কাশী সেবাশ্রমে পৃজনীয় কেদার বাবা 
(মামী অচলানন্দজী ) ও বিশুদ্ধানন্গজীর 
পারস্পরিন্ত মিলন এবং কথাপ্রসর্শও বড় 
আনন্দপ্রদ ছিল। কয়েকদিন উহা! উপভোগ 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 
সামী বিরজানন্দ মহারাজ অধ্যক্ষ থাকা 
কালে প্রতিবংসর শীতকালে মঠে আসিতেন 
এবং গরম পড়িলে হিমালয়ে চলিয়া 
যাইতেন। পুজনীয় জিতেন মহারাজও এই 
/ সয়ে বীচি হইতে কয়েক মাসের জন্য মঠে 


উদ্বোধন 


[ এ২তষ বর্ধ--৫ম লত্যা 


আঙিয়া থাকিতেন। সেই দময়ে তীহার 
দীর্ঘসময়ব্যাপী জ্রপধ্যানের রুটিন দেখিয়া 
অবাক হইতাম । মঠবাড়ির দোতলায় 
ষামীজীর খরের উত্তরের ছোট খরটিতে 
থাকিতেন। খাওয়াবাওয়। অতি সরল--ঠিক 
যোগীর আহার । ধ্যানতম্ময়তা এবং 
ভগবরালোচন1-_এই ছুটিতেই তাহার সারা প্রাপ 
যেন কেন্দ্রীভূত মনে হইত। কখনো কখনো! 
কলিকাতা হইতে আগত কোনও কোনও ভক্তের 
সহিত দোতলার বারান্দায় বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া 
প্রাণমাতানো ভগবত্প্রসঙ্গ করিতেন। বিবেক, 
বৈরাগ্যঃ ভজিঃ বিশ্বাস, নির্ভরতা প্রভৃতি 
সাধনগুলি তাহার কথার মধ্যে জীবন্ত হইয়। 
উঠিত। 

তিনি মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হইয়া 
ভারতের নানা স্থানে খন যাইতেছেন এবং 
আমাদের আশ্রমসমূহে থাকিয়া শত শত 
ভক্তকে অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন, 
তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকতারণ শক্তি তাহার 
ভিতর অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
যাহারা এ শক্তির সংস্পর্শে আসিতেছে তাহার! 
ধর্মজীবনে একটি নৃতন প্রেরণা লাভ করিতেছে। 
সেই সময়ে “উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের ভার 
আমার উপর ছিল। নান! স্থানে ভক্তমণ্ডলীর 
নিকট কথিত তাহার ধর্মালোচনাগুলি কেহ 
কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে 
পাঠাইতেন। আমাকে পৃজনীয় বিশুদ্ধানন্য 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, “এই প্রসঙ্গুলি তুমি 
উদ্বোধনে ছাপতে চাইলে ছাপতে পার । তবে 
ভাল করে এডিটিং করে দিও।” 

তিনি মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ হইবার 
আগেই আমাকে আমেরিকায় চলিয়া আসিতে 
হয়। বেলুড় মঠে তাহার নিকট যখন শেষ 
বিদায় লইতে গিয়াছিলাম তখন তাহার 
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ছুই বিহঙ্গ 


২৪১ 


উৎসাহ্পূর্ণ বাণী, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ও মিশনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান 


আমাকে বিশেষ শক্তি দিয়াছিল। আমেরিকা 
হইতে তাহাকে মাঝে মাঝে পত্র দিতাম। 
তাহার বিপুল কার্ষধারার মধ্যে সময় করিয়া 
তিনি নিজ হাতে আমাকে প্রত্যুত্তর লিখিতেন। 
কত উৎসাহ, অভয় এবং ভালবাসা এ সব চিঠির 
মধ্যে অতিব্যগ্রিত হইত ! এ পত্রগুলি আমার 
যূলাবান সঞ্চয় | 

পৃজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্য, যৌবন, 
প্রোটকাল এবং বার্ধক্য- প্রতিটি অবস্থায় 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে বিকশিত 
ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনুসরণ করিলে হৃদয় 
আনন্দে ভরিয়। যায়। খীহারা তাহাকে 
দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং 
তাহার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ 
পাইয়াছেন, তাহারা ধন্যু। 


ছুই বিহঙ্ 


শ্রীজগন্নাথ প্রামাণিক 


হই বিহঙ্গ একই কুলায়ে রয়, 

প্রথম সে চাহে নীডের নিরালা কোণ, 
পক্ষ ছড়ায়ে শক্তি করে না ক্ষয়, 

আর আপনারে রাখে সে সংগোপন। 


দ্বিতীয় সে খগ বিশ্ব-্ষুধিত ঠোঁটে 
চক্ষে নিয়ত সুদূরের নেশা নিয়ে 
বক্ষে বাসনা উদ্দাম নিয়ে ছোটে, 
মত্ত গগন-মহুয়ার মধু পিয়ে। 


লজ্ঘে দে গিরি, কত খাদ কত গড়, 
কোথাও শ্যামল নিবিড় সে বননালা, 


কোথাও তুহিন চিরতুষারের ঝড় 
কোথাও মে মরু দীপ্ত অগ্নিতালা । 


আখি তার পিয়ে নীলের সুষম! যত 
ক্লান্তিতে পাখা যত তার ভরে ওঠে, 
তিয়াসা তাহার তত বাড়ে অবিরত, 
ক্লান্ত পাখায় উন্মাদ হয়ে ছোঁটে। 


হেথায় কুলায়-মাঝারে আছে যে পাখী 
কী অসীম পাওয়া তাহার চরণে লোটে, 
পরমানন্দ-বিলীন মুদিত আখি-_ 

উধাও বিহুগ এরই সন্ধানে ছোটে। 


যুগাবতীর জ্ীরামরুঞ্চ 


স্বামী বাঁতশোকানম্দ 


১৩৪ বছর পূর্বে ফাস্তুনের শুরা দ্বিতীয়াতে 
হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে পিতা 
ক্ষুদিবামের ধর্মসদনে যে-শিশুর উদয় হয়েছিল 
উষার গুভলগ্নে, ভারই পুণ্য কীতির সৌরভে 
আজ পৃথিবী উত্তাসিত। তাকে যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্চ ব'লে জাতি-বর্ণ-নিৰিশেষে সকলে 
এখন শ্রদ্ধাপ্ুতচিত্তে স্মরণ করে। তার 
অলোকিক ত্যাগ, সুতীব্র দীর্ঘ তপস্য!, দেব- 
হর্ন পবিত্রতা, অপরিসীম ভূতদয়া, সর্বপ্রসারী 
সহানুভূতি, বর্ণাট্য ও বৈচিত্রাময় আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি তার জীবনকে অনন্বাতায় চিরভাস্বর 
করে রেখেছে । 

সাধারণ মানুষ আমর! বহির্জীবনের ঘটনার 
প্রাচুর্ধের দ্বারা মানবকে মহামানবের আসনে 
বসাই। এই মাঁপকাঠিতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে 
পরিমাপ করতে যাই তখন আমাদের প্রয়াস 
অসফল হয়। ধনের আভিজ্রাত্য, বংশের 
কৌলীন্য অথবা তথাকথিত শব্ধঝরী বিদ্যার 
বৈখর্ধ শ্রীরামকৃষঃ জীবনে অনুপস্থিত ছিল। 
কিন্তু আস্তর সম্পদের মহান্‌ বিভূতিমণ্তিত 
সভার জীবন আকৃষ্ট করেছিল ধনী জ্ঞানী বৃদ্ধ 
যুবা সকলকে । তাদের মন-মধুকর এক 
নৈসগিক আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসুধা- 
পানের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকত। বাক্য 
তখনই মহাবাক্যে পরিণত হয়--যখন বাচকের 
পশ্চাতে থাকে তার অনিন্দিত জীবন । 
শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যসন্ধ জীবনের মুল সুরটির 
উন্মেষ হয় শৈশবেই। গ্রামের মুক্ত প্রাঙ্গণ, 
প্রকৃতির অবাধ সৌনর্ধ ও সংস্কৃতি 
ভাগ হমপ্রাপফে অলীঙগেক অন্থপন্থালে হ্যাকুল 


করে তুলত। নিবিড় ঘন-কৃষণ যেঘপৃষ্ঠের 
উপর উড্ডীয়মান শ্বেত বলাকারাক্ষি-দর্শনে 
তার কবিমন শিশুবয়সেই পরম কবির সভার 
সঙ্গে একীভূত হওয়ায় তার বাহা চৈতন্য 
লোপ পেয়েছিল। অধায়নে অনাসক্তি তার 
ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ 
হয়ে উঠল। পাধিব জীবনে নিরাসক্কির 
নিরসনের জন্য তাঁর অগ্রজ তাকে কলকাতায় 
নিয়ে এলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। 
তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনে উপনীত | ত্তার মন 
জগৎকারণ জগদীশ্বরের অপারৃত দর্শনের জন্য 
সতত ব্যাকুল। অত্ৃস্টে তার তাগ্যবিধাতা 
তার আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ম 
ক্ষেত্র নির্মাণ করলেন রানী রাসমণি-প্রতিঠিত 
দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে। এক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ধর্মজগতের সত্যগুলির 
পরীক্ষা নিঞ্জের অনুভূতির কষ্টিপাথরে যাঁচাই 
করতে লাগলেন । প্রথমে তিনি কালীমন্বিরের 
পূজারী নিযুক্ত হুলেন। তার প্রশ্ন হোল, 
যে মুতির পুজা তিনি করছেন, যে-সব মন্ত্র 
উচ্চারণ করছেন দেবীর উদ্দেশ্যে, সেগুলি কি 
প্রাণহীন অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্র, না অতি বাস্তব 
প্রত্যক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত? দেবী চিন্ময়ী, ন! 
্ম্ময়ী? তিনি যদি জাগ্রতা হন; তবে তার 
প্রার্থন।, মন্ত্রোচ্চারণ মা কেন শুনবেন না! 
কেন তার পূজার উপাচার দেবী স্বহস্তে গ্রহণ 
করবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর তাকে পেতেই 
হবে। মাতৃদর্শনের জন্য নিজের জীবনপশ- 
কল্পে তিনি সাধন-সম্গরে অবতীর্ণ হুলেন। 
ষান্ছ গন্ধর্ঘবিনিপিত কে ধ্বঙ্িত হোল, 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ 


"আয় মা সাধন- » দেখি মা হারে, কি 
পুত্র হারে ।” জনজল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 
হৃদয়-মস্থনকারী অবিরল ক্রন্দনধারা নিঃসৃত 
হ'তে লাগল, *মা, দেখা! দে।” সন্তানের সেই 
আকুল আহ্বানে জগজ্জণমী ধরা দিতে বাধ্য 
হলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মাতৃদর্শন হয় 
সূর্যগুলের মধ্যে। কিন্তু সে-দর্শনে তো 
সাধকের মন স্বস্তি পায় না; ইষ্ট যে অনেক 
দূরে! উপনিষদের খাষি প্রার্থনা জানিয়ে- 

_হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং 
মুখম্‌। তত্বং পৃষক্লপারণু সতাধর্মায় দৃঁটিয়ে।” 
আদিত্যষগুলস্থ ব্রন্দমের মুখ আচ্ছাদিত, হে 
পৃষন্, আমি সত্যাশ্রয়ী, ব্রচ্ের সম্যক্‌ উপলব্ধির 
জন্য তুমি তোমার আচ্ছাদন অপসারণ কর। 
দেবীর কল্যাণতম শোভনতম বূপান্ুভব সম্ভব 
হয় না যতক্ষণ না তিনি অস্তিকে আসেন। 
অতৃপ্ধ বাসন! নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটতে 
লাগল। অভ্ভরতমকে নিবিডভাবে ঘনিষ্ঠরূপে 
পাকার জন্য তার বিপুল প্রচেষ্টা অবশেষে 
সাথক হোল। মন্দিরের পাষাণীকে তিনি 
প্রত্যক্ষ করলেন সাক্ষাৎ, চিন্ুযীরূপে, মায়ের 
ভুবন-ভর! রূপ তার মনপ্রাণকে সম্পূর্ণ অধিকার 
করল। কিস্তু এখনও তার আধ্যাত্মিক 
যাত্রার শেষ হোল ন।। মাকে তিনি বললেন, 
“মাঃ আমাকে একঘেয়ে করিসনি ।” অপরূপাকে 
শতরূপে দেখার জন্য তার নিরম্তর সাধন 
চলতে লাগল | বিবিধ সাকাররূপে দেখলেনও 
তাকে। আর অদ্বৈত সাধনায় প্রত্যক্ষ 
করলেন, যে-মাকে সূর্ধমণ্ুলে দেখেছিলেন, ধাকে 
চিন্ময়ীন্ূপে অতি নিকটে দেখেছেন, সেই মায়ের 
সঙ্গে তিনি অভিম্ন_-“যোহদাবসৌ পুরুষ: 
পোহুহমশ্মি মা-ই ত্রহ্ম। সাধনা শুধু 
হিন্দুধর্মেই সীমিত রইল ন। শ্রীটান ও 
ইসলাম ধর্মেও তিনি তার সাধনা দিগন্ধ- 


যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 


২৪৩ 


বিস্তৃত করলেন । দীর্ঘ দ্বাদশ বংসর তপস্তার 
আস্তে তার সাধনার শেষ কথ! তিনি ঘোষণা 
করলেন, “যত মত, তত পথ” | “একো নানেয়তে 
তথ্ঘদ্‌ ভগবান্‌ শাস্ববত্মভি:।” ভগবান এক, 
কিন্ত তিনি নানাভাবে বিরাজমান হুন। 
যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব | 
সেই আবির্ভাবের এতিহাসিক তাৎপর্ষ-ব্যাখ্যান- 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের মূর্তিমান 
ভাঙ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “এখন 
এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, 
যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জল মেধা ও 
চৈতন্যের অত্যাশ্র্য সততবিস্তারী অনম্ত 
হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সত্তা, এক ভগবান 
ক্রিয়াশীল. দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই 
ঈশ্বর-ই বিদ্যমান, ধীাহার হ্বদয় ভারতে বা 
ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত নিপীড়িত 
সকলের জন্য কীর্দিবে অথচ ধাহার অত্যুত্তম 
অসামান্য প্রতিভা এমন মহৎ তত্বসকল উদ্ভাবন 
করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে 
বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয় সাধন করিবে, 


এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমম্বয়সাধনের দ্বারা 
হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম 
ধর্ম প্রকাশ করিবে । এইরূপ ব্যক্তি জম্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর 
হাহার চরণতলে বসিয়] শিক্ষ! পাইবার সৌভাগা 
লান্ড করিয়াছিলাম ।” 


উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরাম কৃঞ্চ-প্রশত্তি 
্মপণ করি £ 

"বহু সাধকের বছ সাধনার ধার! 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা । 

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে। 

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে । 

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি। 

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি |” 


* আকাশবাদীর দৌজকে 


ভ্রীশ্তরীরামকৃষ্ণকথাম্বত'-মাধুরী 


শ্রীনির্মলচন্ত্র বড়ুয়া 


মহাভক্ত মহাসাধক ভ্রীম | 

স্তাহারই অনুধ্যানলৰ, শ্রীমুখকথিত ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকাহিনী-সংবলিত ও 
দিবাবাণীমণ্ডিত পশ্রবণমঙ্গল” ভাগবতী কথা £ 
প্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” | তৃষিত আত্মার 
শাস্তির জন্য, সাধক অনুরাগী সম্তানের ধারণার 
নিমিত্ত, লোকশিক্ষার জন্য উধ্বলোক হইতে 
প্রেরিত দিব্য প্রেরণার বাণী। শ্রীত্রীম। ঠিকই 
বলিয়াছেন, “একসময় তিনিই তোমার নিকট 
এসকল কথা রাখিয়াছিলেন। একদিন তোমার 
মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 
কথা বলিতেছেন ।” 

সৃষ্টি-সাগরের অপর প্রান্ত হইতে ভূলোকের 
তটপ্রান্তে ভাসমান অম্ততলোকের দিব্যসঙগীত 
মহাঁজীবনকাব্য £ সুরে সুরে অপরূপ যুষ্ছনাঃ 
ছনে ছন্দে দিব্যপুরুষের অপাথিৰ মাভাস আর 
ছত্রে ছত্রে অনস্ত সুন্দরের শান্ত অমৃত স্পর্শ । 
এইসব দিব্য মনোহর বূপ ধ্যান করিয়। শক্ত 
তৃপ্ত । এই সাগরপঙ্গীত-শ্রবণে অশাস্ত হৃদয় 
শাস্তি-স্াত তৃপ্ত ও পবিভ্র। এক একটি চিত্র 
দেখিতে দেখিতে মনপ্রাণ বিভোর হইয়া] যাঁয়। 
অতীত চক্ষের সযক্ষে প্রতিভাত হয়। ভাসিয়া 
উঠে এক একটি নয়নানন্দকর সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ 
পট। 


চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন 
দেখ শান্ত মনে সে প্রেমনম়নে অপর্প 

প্রিয়দরশন। 
'"*পুলকে শিহরে জীবন।” 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে 
ঠাকুর সমাধিস্থ | 


পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে। 

অপাধিব জ্যোতিতে পূধিবী প্লবমান। 
প্রকৃতি অপ্রাকৃত বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
মধুরের স্পর্শে সবই মধুময়। ধৃলি পর্স্ত 
মধুময় ; ধরা আনন্দে মগন | 


সেই-মানপ্দ নিকেতন কালীবাডী দক্ষিপে- 
শ্বরের প্রান্ত বাহিয়া ভাগীরথা বহু দুর পর্যন্ত 
পৰিত্রদর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর 
নানাবর্ণরঞ্জিত কুদুমবিশিউট মনোহর 
পুষ্পোগ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন 
মান্বষ-_অহনিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ার| হইয়া 
আছেন। 

মাষ্টার (শ্রীম) বরাহনগরে বড় দিদির 
বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ৷ সিধুর সঙ্গে ২৬শে 
ফেব্রআরি রবিবার অবসর থাকায় প্রসন্ন 
বাড়ষ্যের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। সিধু 
বলিয়াছিলেন, প্গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার 
বাগান আছে-_সেখানে একজন পরমহংস 
আছেন ।” 

সন্ধ্যা হয় হয়| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে 
মাষ্টার আসিয়1 উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন | 
ঠাকুর 'তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্ত হইয়। সহাস্ম 
বদনে হন্সিকথ! কহিতেছেন; ভক্তের! মেঝেতে 
বদিয়া আছেন-একঘর লোক। সকলেই 
নিস্তব্ধ । 

মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন। 


জৈষ্ঠ, ১৩৭৭] 


তাহার বোঁধ হুইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ- 
কধা কহিতেছেন আর সর্ব তীর্থের সমাগম 
হইয়াছে । 

দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন-_আহা! 1 কি 
সুন্দর স্থান! কি সুম্বর মানুষ! কি সুন্দর 
কথা! 

রর পু গু 

ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে 
আরতির মধুর শব্ধ হইতে লাগিল । কীসর, 
ঘণ্টা, খোল, করতালের সহিত নহবতের মধুর 
শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী- 
বক্ষে ভমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া 
কোথায় যিশিয়া যাইতে লাগিল ! মন্দ মন্দ 


কুদুমগন্ধবাহী বসস্তানিল। সবে জ্যোত্য়! 
উঠিতেছে। 
মা্টারের প্রথম দর্শন । দেখিয়া তিনি 


বিমুগ্ধ হইফ়াছেন। বসন্তকালে সন্ধ্যাসমাগমে 
ভাগীরথীতীরে বন্ধু সমভিব্যাহারে উদ্যান- 
আমণে আসিয়া তিনি কি দেখিলেন__আশ্চর্য 
মনোহর স্থান। আশ্চর্য সুন্দর কথামৃত- 
শ্রবণান্তে ফিরিবার কালে মাত্মভোলা মনো- 
মুধ্ধকর অভিনৰ আকর্ষণ । মাষ্টার ভাবিতে 
লাগিলেন 

“এ সৌম্য কে?্ধাহার কাছে ফিরিয়া 
যাইতে ইচ্ছ! করিতেছে ? বই না পড়িলে কি 
মহৎ হয়? কি আশ্র্ব! আবার আসিতে 
ইচ্ছা হইতেছে । ইনিও বলিয়াছেন_- 
“আবার এসো !” 

পূজনীয় কথক-_-তথা গ্রন্থকার উপ- 
ক্রষণিকায় বলিয়াছেন, ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে 
কখন৪ একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে 
নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও 
ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র লন্নিবেশিত 
হ্ইয়াছে। 


ভ্রীশ্রীরামক্ষ্ণকথাম্থৃত'-মাধুরী 


২৪৫. 


চিত্র দেখিয়া থাকি--নানা বর্ণে, নান! 
ভঙ্গিমায় ছবি শিল্পীমনের বূপ পরিগ্রহ করিয়! 
দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, পশুধু পটে লেখা” । 

“কথামত” সেই ধরনের চিত্রমালা নহে। 
অনস্তকালের পরিসরে জ্যোতির্য় ভাবচ্ছৰি 
ভাবনয়নে “অপরূপ প্রিয়দর্শন” স্বর্গায় দীপ্তি 
বিচ্ছুররণ করিতে থাকে। হৃদয় মন পরিপূর্ণ 
করিয়া ধাহাবা এই চিত্র অনুধ্যান করিবেন 
তাহাদের জশম জীবন সার্থক হুইবে। 

অপত্রিয়মাণ অতীতের অমর আলেখ্য 
কালের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়। অম্লান ভাস্বর দ্ধপে 
প্রতিভাপিত হইয়া উঠে। নয়নে আনন্দের 
ধারা নিঃসৃত হয়| প্রাণলোকের শাস্তি- 
সায়র বিস্ফারিত হইয়া ক্ষুদ্র প্রাণকে দ্রবীভূত 
করিয়া দেয়! সুনিভূত হৃধয়-কানন হইতে 
্ি্ধ পুষ্পসৌরভ আসিয়া! ভুলাইয়া দেয় 
মায়াময় জগতের তুচ্ছ প্রলোভন অথবা জগতের 
সত্যকে জাগ্রত করিয়! চৈতন্যের সধশার করে। 
প্রতি তৃণকণিকা, প্রতিটি ধূলিকণ!, প্রতি 
তরুপল্লব সজীব হইয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই 
প্রেমাবতারের মধুর কণ্ধবনি নঅনেত্রে নীরবে 
আকঠ পান করিতে থাকে । পাঠ করিতে 
করিতে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়, কত শত 
বংসর আগে ক্লিষউ মানবের ক্লেশনিরসনার্থে 
বিগলিত প্রাণের তটভূমিতে, ত্াহারই 
সেই ভাগবত ভক্ত-হ্বদয়ে যে সাড়া প্রথম 
আসিয়াছিল*"" 

ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে__ 
কালীমন্দিরে, বিষু্মন্দিরে ও শিবষনিরে 
আরতি হইতেছে*'তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ার 
দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে বসুনচৌকির 
সুমধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে। | 

সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। 
আনন্দময়ীর নিত্য উতৎ্সব। যেন জীবকে 


২৪৬ উদ্বোধন [ ৭২তম বর্ধ-_€ম সংখ্যা 
স্মরণ করাইয়। দিতেছে__ লমুন্্ 1” 
“কেহ নিরানন্দ হইও না। এঁহিকের সুখ *** 
ছুঃখ আছেই; থাকে থাকুক-জগদন্বা “শুনিলাম মহীপুরুষেরা সমাধিস্থ হয়ে সেই 


আছেন | আমাদের মা আছেন ; আনন্দ কর। 
দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় 
না_বাড়ী নাই, ঘর নাই-_তবু বুকে যে জোর 
আছে, তার যে মা আছেন। মার কোলে 
নির্ভর | পাতানো মা নয়, সত্যকার ম| | 
আমি কে, কোথা থেকে এলাম-আমার কি 
হবেঃ আমি কোথায় যাব--সব মা! জানেন। 
কে অত ভাবে? আমার মা জানেন--আমার 
মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে 
আমায় গড়েছেন । আমি জানতেও চাই না। 
যদি জানবার দরকার হয়ঃ তিনি জানিয়ে 
দিবেন। অত কে তাবে? মায়ের ছেলের! 
আনন? কর।” 

“সেবক-হ্বদয়ে” অন্তর সিংহাসনে নিত্য- 
পৃজিত প্রাণের ঠাকুরের শ্রীচরণে আপনাকে 
সম্পূর্ণরূপে বিকাইয়। দিয়া ভক্ত নিব 
হইয়াছেন। আপনহার। আত্মভোলা 
(শ্রীম ) মণির” মনে ভাবের ফুট উঠিয়াছে £ 

প্তক্তিসুক্জে সাকারবাদী নিরাকারবাদী 
এক হয়। 

হিন্দু, মুসলমান, খ্বটান, চা বর্ণ এক হয়। 

ভভ্িরই জয় | 

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! ভুমি 
সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত 
করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! 
সকলধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাস্ত্ীমরবোধে 
আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর 
_-ভক্তি। মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি 
থাকে, সেও তোমার পরমাত্বীয়। তুমি বল 
যে, সব নদীই ভিন্ন দিক দেশ হইতে এক সমুন্্- 
মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক-__ 


নিত্য পরমপুরষকে দর্শন করেছেন, নিত্য 
লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন । তবে 
এ চর্মচক্ষে নহে-বোধহয় দিব্যচক্ষু যাহাকে 
বলে তাহার দ্বারা । সেচক্ষুকিসে হয়? 

প্ঠাকুরের মুখে শুনিলাম-_ব্যাকুলতার 
দ্বার] হয়|” 

এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করে? 

ণ্দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার : তা 
এক বছর হোক, ছয় মাস হোক--তিন মাস 
হোক, এক মাস হোক | সেই নির্জনে ঈশ্বর 
চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে 
ভক্তির জন্ম প্রার্থনা] করতে হয় আর মনে মনে 
বলতে হয় : 

“আমার সংসারে কেউ নাই। 

যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য | 


ভগবান আমার একমাত্র আপনার 
লোক। 

তিনিই আমার সর্বস্ব। হায় কেমন করে 
ক্ভাকে পাব ?” 


ক্রমে সন্ধা হইল। এই সূর্য চরাচন্র 
বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন । কোথাস্ব 
গেলেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন। 
সকলে উদৃগ্রীব ও উৎকর্ণ হুইয়! শুনিতেছেন। 
এমন মি নাম তারা কখনও শুনেন নাই-- 
যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে । এমন প্রেমমাখা 
বালকের মা মা বলে ডাকা তারা কখন শুনেন 
নাই, দেখেন নাই। সকলের অশাস্ত মন কিসে 
শান্তি লাভ করিল? নিরানম্দ ধরা কিসে 
আদন্দেভাসিল 1 এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্বব- 


জ্যৈঠ, ১৩৭৭ ] 


ন্ূপধারী অনস্ত ঈশ্বর 1 এইখানেই কি হুগ্ধপানে 
পিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে ? 

"অবতার হউন আর না হউন-__হঁহার চরণ- 
প্রান্তে মন বিকাইয়াছে। আর যাইবার জো 
নাই। ইহাকেই করিয়াছি জীবনের গ্রুবতারা। 
নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা] করিতেছেন। 
যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া 
জীবশিক্ষ। দিতেছেন কিরূপে প্রার্থনা করিতে 
হুয়। বলিলেন; “মা, আমি তোমার শরণাগত। 
দেহদুখ চাহি না; কেবল এই কোরো যেন 
তোমার শ্রীপাদপদ্ধে শুদ্ধা ভক্তি হয়_নিষ্কাম 
অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা তোমার 
ভুবনমোহিণী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার 
মায়ার সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর 
ভালবাস! যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই 
আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, 
সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন ; কৃপা করে 
শ্রীপাদপন্মে আমায় ভক্তি দাও।” তিনিই 
শিখিয়েছেন -বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস_- 
গুরুবাঁক্যে বিশ্বাস।” হে ভগবান, আমায় এ 
বিশ্বাসদাও | আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা 
হুবার নয় তা খুজতে যাওয়াইও না । আর যা 
শিখিয়েছেন যেন তোমার পাদপদ্ধে শুদ্ধাভক্তি 
হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় 
মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্বাদ কর।” 

গিরিশের কি বিশ্বীস--! দুদিন দর্শনের 
পরই বলেছিলেন ; 

প্রভূ! তুমিই ঈশ্বর, যানুষদেহ ধারণ 
করে এসেছ আমার পরিস্রাণের জন্য ।” 
গিরিশ ঠিক তো বলেছেন- ঈশ্বর মহৃত্তদেহ 


শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত*-মাধুরী 


২৪৭ 


ধারণ না করিলে ঘরের লোকের মতে! কে 
শিক্ষা দিবে? কে জানিয়ে দিবে, ঈশ্বরই 
বস্ত আর সব অবস্তট কে ধরায় পতিত হুর্বল 
সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী- 
কাঞ্চনে আসক্ত, পাশবষভাবপ্রাপ্ত মানুষকে 
আবার অম্বতের অধিকারী করবে? আর 
তিনি মানুষবূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যার! 
তাকেই অস্তরাত্ম! বলে জানে, যাদের ঈশ্বর বই 
আর কিছু ভাল লাগে না--তারা কি করে দিন 
কাটাবেন? 
তাই- 
“পরিক্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥* 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনৃষটপূর্ব প্রেমের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে মণি (শ্রীম ) সেই তমসাক্ছন্ন 
রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া 


, যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন--“কি ভালবাসা 


গিরিশকে !” এমনও বলছেন না যে “আমার 
জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়, কর্ম সব ত্যাগ করে 
সন্ন্যাস অবলম্বন কর।|” এর মানে এই-- 
“সময় না হলে হয় না। তীত্র বৈরাগ্য ন| 
হলে ছাড়লে কই হবে ।” ঠাকুর যেমন নিজে 
বলেন_ঘায়ের মামড়ী, ঘা শুকৃতে ন] শুকৃতে 
ছিশ্ড়লে রক্ত পড়ে কষ্ট হয়। কিন্তু ঘাশুকিয়ে 
গেলে মামভী আপনি খসে যায়। যাদের 
অস্তর্দা্টি নাই তারা বলে এখনি সংসার ত্যাগ 
কর। 

“ইনি সহ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের 
সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা! 
নিশিদিন করিতেছেন ।” 


শিক্ষাপ্রসঙ্ে শ্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীদেবত্রত মভুমদার 


শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এক কথায় 
এর উত্তর দেওয়া! অসম্ভব, কারণ ব্যক্তি 
বিশেষে এবং রাষ্ট্র হিসাবেও শিক্ষা সম্বন্ধে 
ধারণার বিশেষ পার্থকা রয়েছে । তবে 
মোটামুটি ভাবে বলা যায়_ শিক্ষ! মানুষের 
দেহ ও মনকে এমনভাবে বিকশিত করবে, 
যা নিজের কল্যাণের সহিত দেশ ও জাতির 
কল্যাণে লাগে। 
আজকের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে 
আমরা দেখি_এই শিক্ষাই যেন আমাদের 
দেহ ও মনকে সবদিক দিয়ে চেপে ধরেছে। 
অর্থনৈতিক চাপ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে 
কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ।শক্ষার সঙ্গে 
অবশ্যই অর্থ ও সম্পর্দের সম্পর্ক থাকবে, তবে 
শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনের 
যোগ্যত।-অর্জন মাত্র নয়, আরও কিছু | যেদিন 
“থেকে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র 
অর্থ-উপার্জনে এসে দাড়াল, সেই দিন থেকেই 
শিক্ষা তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত হল। 
আমরা তখন কোনরকমে কতকগুলি তথ্য 
মাথায় ঠেসে পুরে বিশ্ববিদ্ভালয়ের তকৃম! 
আদায়ের জন্য উঠে-পডে লাগলাম । ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ অনেক দুঃখেই বলেছিলেন “চালকলা- 
বাধা বিছ্যে শিখে কি হবে? এ যেন ধৃপধুনাপর 
প্রচণ্ড ধেশয়ায় দেবতাকে আর' দ্রেখ। গেল 
ন। | মানসিক উৎন্তর্-সাধন,। শরীরগঠন-__ 
এসব কথ! চাপা পড়ে রইল | 

তাছাডা শিক্ষার উপায়েও রয়ে গেল একটা 
প্রচণ্ড ভুল। শিক্ষা অর্থে স্বামীজীর মতে, 
“মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব রহিয়াছে 


তাহাই প্রকাশ করা।'১ কিন্তু শিশ্তকাল হতে 
যৌবন অবধি বই মুখস্থ করার সময় একটি- 
বারও মনে হল না আমাদের একটা মন্তি্ক 
আছে যার সাহাষে। পুঁথির বাইরেরও কোন 
বিষয় চিন্তা ভাবন। করতে পারি। অথাৎ 
পুথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে গিয়ে স্বকীয়তা 
জলাঞ্জপি দিলাম । তাই স্বামীজী বলেছেন, 
“শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি 
অগাঁধবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস 
করিতে হইবে যে, গত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় 
শক্তির আধারযরূপ আর আমাদিগকে 
তাহার মধ্যে অবস্থিত নিদ্রিত ব্রহ্গকে জাগ্রত 
করিবার চেষ্টা কগ্িতে হইবে | শিশুদের 
শিক্ষা দিবার সময়ে আরও একটি বিষয় 
আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে 
তাহারাও চিন্তা করিতে শিখে-_সেই বিষয়ে 
তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে ।”* কিন্তু 
বাস্তবে আমর] ধরে নিই ছাত্রদের মাথাটি 
একটি শৃন্যপাত্র-আমাদের কাজ ঠেসে ঠেসে 
তাতে বিছ্যে পোরা_মাথার মধ্যে ছাত্রের 
নিজস্ব যেন কিছু না থাকে । এইভাবে যুব- 
শক্তির অপচয় করে আমরা বহু অর্থব্যয়ে বহু 
পরিশ্রমে কতকগুলি তোতাপাখী তৈরি করে 
গেছি। যারা দেশের সম্পদে পরিণত হতে 
পারত তারা আজ হয়েছে দেশের সমস্যা | 
স্বামীজী বার বার বলেছিলেন, “আমাদের 
দেশে সেই শিক্ষা চাই__যে-শিক্ষায় থাকবে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, মৃলমন্ত 
্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা আর .আত্মপ্রত্যয়।* অর্থাৎ 
ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও পাশ্চাত্যের জড় 


১, ২ স্বামী বিষেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খগ্ু, পৃঃ ৩৪২ 


ঙ এ 


*মখগুপৃঃ*১ 
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বিজ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। 
দেশের নিদারুণ দারিগ্তা তাঁকে অহরহ 
পীড়া দিত। তাই দেশের দারিদ্রা দূর করার 
জন্ব বিজ্ঞানের প্রয়োগের, শিল্পের প্রসারের 
ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, 
তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
“যদি কতকগুলি অবিবাহিত ৪1086 
পাই তে! জাপানে পাঠাই । সেখানে গিয়ে 
কারিগরী শিক্ষা পেয়ে আসে 1৪ শিক্ষা 
জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করুক-_এই ছিল 
তার উদ্দেশ্ঠ | তিনি বলতেন, 47880, 10508 
৪00 008%--তিনটিরই উন্নতি করিতে হইবে ।” 
মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও সমান 
তালে উন্নীত করতে হবে। নিজের শক্ত সমর্থ 
বলিষ্ঠ দেহটির প্রতি কোন দিনই তিনি অকৃতজ্ঞ 
হুননি। প্রায়ই তাকে উপনিষদের উদ্ধৃতি 
তুণে বলতে শোনা যেত, “নায়মাত্বা বলহীনেন 
লভ্যঃ, | আমাদের কর্মমুখর জীবনে জ্ঞান ও 
বৃদ্ধির চেয়ে সবল সুস্থ দেহের প্রয়োজন কোন 
অংশে কম নয় -এটা সকলেই ীকার করবেন। 
পুরুষদের শিক্ষার মত স্ত্রীশিক্ষার উপরেও 
স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আব্োপ করেছেন। 
স্ত্রীজাতির অবহেলায় জাতিকে তিনি একপক্ষ- 
বিশিষ্ট পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাখিকে 
উডতে গেলে তাকে ছুটো! ডানারই সাহায্য 
নিতে হয় তেমনি জাতির অগ্রগতিতে স্ত্রীপুরুষ 
উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে । তাই যে-যুগে 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড 
বাধ। ছিল, সে-যুগে স্বামীজী সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছেন, “ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির 
৪ ম্বাধী বিবেকানলের বাণী ও রচনা, »ম খণ্ড, এ+ পৃঃ 


শিক্ষাপ্রসঙ্গে ধামী বিবেকানন্ 


২৪৪ 


অভুদয় না হলে সম্ভব হবে না|” “সাধারণের 
মধ্যে আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে 
কিছুই হবার জো নেই ।* তবে বলেছেন, তার 
সন্ত ভারতীয় আদর্শকে যেন কোন অবস্থাতেই 
ত্যাগ করা না হয়। "যাদের মা শিক্ষিতা ও 
নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক 
জন্মায়” আবার ভারতের নারীক্জাতির 
সমস্যাবলীর সমাধানকল্লে তিনি এক মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোন 
নারীসমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষের সর্দারি 
বরদাস্ত করতেন না। তিনি বলতেন,.”নারী- 
জাতিকে শিক্ষিত করে তোল, ব্যস- তাহলেই 
তারা নিজেরাই নিজেদের সমফ্যার সমাধান 
করতে পারবে ।” তাদের মৌলিকত্ব, আত্ম- 
বিশ্বাসকে স্বামীজী খর্ব করতে চাননি | 


স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মানুষ 
গড়ে তোলা-__যে-মান্ষ সত্য বলতে, সত্যকে 
জানতে ভয় করবে ন1, যে-মান্থষ আত্মপ্রতায়ে 
হবে দুচ আবার তেমনি বিনয়ীও। পাশ্চাত্যের 
প্রবল কর্মপ্রেরণ] ও বিজ্ঞানবাদী মনের সঙ্গে 
ধাকবে প্রাচ্যের শ্রদ্ধা, তক্তি, ব্রক্মচর্য ও 
সহমন্সিতা। আজ আমরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল 
কলেল্জ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাাতে মোটা টাকা 
ব্যয় করলেই দায় খালাস হবে না। শিক্ষার 
প্রকৃতি নিয়েও চিস্তা করতে হবে । 

মনে রাখতে হবে, কাউকে ইঞ্জিনিয়র 
ডাক্তার শিক্ষক তৈরি* করার আগে তাকে 
“মানুষ' করে তুলতে হবে। 


অন্নং বহু কুষাঁত 


শ্রীঅমরনাথ কুণ্ডু 


বাকুড়ার বঙ্গবিষ্ভালয্-প্রাঙ্গগ থেকে 
বর্ধমানের বড়শুল পর্যন্ত ঘুরে এলাম কয়েক মাস 
পূর্বে। আমর! চাই শাস্তি, পরস্পর পরস্পরের 
প্রীতির ডোরে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে আর 
দুবেল! পেটভরে ছুট! খেতে | আমরা চাই 
জীবনের বার্থতার হাত থেকে নিষ্কতি। চাই 
এমন খাছ যাতে জনজীবনের স্বাস্থ্য হয় উন্নত, 
অজ্ঞানের স্থানে জ্ঞানের বসতি, আলস্ের 
পরিবর্তে কর্মকুশলতা, রোগের বিনিময়ে 
আরোগ্য আর ভগবানের দেওয়! চোখছুটোতে 
সত্য দেখার জন্য কর্তবাজ্ঞান | 

এই জোরালে! ঘোরালো! দুর্দিনে 'অন্নং বহু 
কু্কাত' অর্থাৎ অন্ন বর্ধন কর, ইহাই যেন হয় 
আমাদের মৃপমন্ত্র। বিশাল ভারতবধ্ধে লোক- 
সংখ্যাবৃদ্ধি পৃথিবীতে দ্বিতীয় ; চিন্তাবিদূদের 
মতে প্রতি তিন সেকেণ্ডে ভারতে একটি ক'রে 
শিশু জন্মলাভ করে, কিন্তু তার তুলনায় মৃত্যুহার 
খুবই কম। কাজেকাজেই এটা খুব পাঁরঙ্কার 
হয়ে যাচ্ছে যেঃ মৃত্যুর তুলনায় নবজাতকের 
ংখ্যা যদি অধিক হয়? তাহলে খাদ্যাভাব দেখ 
দেবেই, অবশ্ঠ আন্বপাতিক হিসাবে খাছ্যবুদ্ধি 
ন। পেলে । তাহলে উপায়? উপায় একমাত্র 
অন্নবর্ধন কর! ; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুষ্টিকর 
খাগ্যোৎপাদন। আমাণেন ছাড়তে হবে বাবুয়ান।ঃ 
বাহিক আডম্বর ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা 
ন। হলে আমাদের বিপদ রাখার জায়গা পর্যন্ত 
পাওয়া যাবে না| এক ইঞ্চি পরিমিত জমিও 
যেন পড়ে না থাকে--তার জন্য আমাদের 
প্রত্যেককেই সচেষ্ট থাকতে হবে আর সোনা 
ফলিকে নিতে হবে| স্বামীজীর যতে মাথার 


ঘাম পায়ে ফেলতে হ্‌.ব. কঠোর পরিশ্রমী হতে 
হবে, কর্মের মধ্যেই আনতে হবে জীৰন্ের 
পরিপূর্ণতা । খাল কেটে দূরদূরাম্ত থেকে জল 
এনে, উর জমি উর্বর করে, পুষ্ট বীজ রোপণ 
করে অন্নবর্ধন করতে হবে_নিরলস কর্ম- 
প্রচেষ্টায় এটা একমাত্র সম্ভব । আমরা কাজে 
ন। নামার পূর্বে ফলটার বেশী চিন্তা করি--যার 
পরিণাম এত অধোগতি | কর্মক্ষেত্রে নেমে 
পডাটায় সবচেয়ে বড সাহসিকতার পরিচয়, 
ফল আমরা যাই পাই না কেন, আগে কাজে 
নামতে হবে। 
আজ আমাদের দেশের ছোটখাটে। মধ)বিভ 
চাষীদের সবচেয়ে বড় অভাব-_মনোবপ ও 
অর্থবল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করাব 
পদ্ধতি শেখাতে হবে গ্রামে গ্রামে কৃষিশিক্ষপ- 
কেন্দ্র খুলে । দীর্ঘমেয়াদী ও বিনাসুদে অর্থ 
সাহায্য দিয়ে তাদের নৈরাশ্টাভাবাপন্ন মনের 
ভেতর আশার আলো! জ্বালাতে হবে; অনুপ্রেরণ। 
যোগাতে হবে| অর্থের ও জলের অভাবে 
ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাষীরা অত্যন্ত দুর্বল ও 
ভীত। তাই পুরানো পুকুর সংস্কার করে বা 
নৃতন জলাধার তৈরি করে বা নদীনালা! বেঁধে 
জলসেচের উপযোগী করে দিতে হবে। অনুন্নত 
ও অন্থুবর মাঠকে ট্রাক্টর দিয়ে তৈরি করে 
দিতে হবে, গাইতি ও কোদাল দিয়ে কতটুকু 
জমিই বা তৈরি করতে পারা যায়। যন্ত্রণানবের 
যুগে উপরিউক্ত যন্ত্রের সাহায্য যেন তারা শীঘ্রই 
পায় জমি তৈরি করার জন্য । যে হারে জন- 
'খ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই ভয়াবহ। শুধুমাত্র 
হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দিতে হবে এবং 
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উৎপাধনের সহায়ক হিসাবে যন্ত্রোৎপাদ্দন 
করতে হবে । 

সরকার জনগণের সৃষ্টি, কিস্তু জনগণ 
সরকারের সূষ্টি নয়। তাই জলগণকে নিশ্চয়ই 
পচেষ্ট থাকতে হবে যাতে তারা সরকারের 
নিকট তাদের ন্যায্য দাবা আদায় করে নিতে 
পারে; কিন্তু সরকারের ঘাঁডে সবকিছু চাপিয়ে 
দেওয়া ঠিক নয়, কারণ জনগণেরও কিছু করার 
আছে। “সমবায় এব সাধুঃ।” জনগণকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে জমির সীমানা নিয়ে যেন 
ঝগড়া না বাধে, পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য 
যেন নষ্ট না হয়। ধনীদের এমনকি সৎ 
শিক্ষিতের ৪ লক্ষা রাখ! উচিত যাঁতে এই নিরক্ষর 
ছোটখাটো ও মধাবিত্ত চাষীরা ফসল উৎপাদনে 
পিছপা! না হয়, যে-কোন উপায়ে (সৎ) তাদের 
অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে, সাহস দিতে হবে। 

সব দেশের শিক্ষকদের এখানে সবচেয়ে 
বড দায়িত্ব আছে। তারা মানুষ গড়েন, 
জ|তিগঠন ও দেশগঠনের কাজ মূলতঃ 
স্বাদেরই হাতে । জাতীয় স্বাস্থ্য ও জাতীয় 
সম্পদ উন্নত করা তাদের পক্ষে অতীব সহজ 
বলে মনে করি যদি তারা দেশ-৩ জাতি- 


গঠনের জন্য অন্ততঃ কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ 
করতে পারেন । দেশ্ুগঠনের সবচেয়ে বড 
হাতিয়ারটই শিক্ষকসমাজের কাছে। 


আপনার বর্তমানের নৈরাশ্যজনক রাজনীতি- 
ক্ষেত্র থেকে ছেলেদের নিয়ে যান সেই শাস্তির 
রাজ্যে যেখানে হিংস! নেই, দবন্্ব নেই, খাগ্াভাব 
নেই, অরাজকতা নেই, নিয়ে যান সেখানে 
যেখানে আছে ছেলেমেয়েদের নিরলস 
কর্মপ্রচেষ্ট, আছে সুখ-শান্তি, প্রেম-মৈত্রী ও 
ভালোবাসা । 

স্বামীজীর মতে সাম্য অর্থে সমান অবস্থিতি 
নয়, সমান অধিকার | মানুষে মানুষে প্রতেদ 


অন্নং বহু কুৰাঁত 


২৯১, 


আছে-_এটা প্রকৃতিপ্ধ নিয়ম । কাজেকাজেই 
সকল মানুষ একই রকম হবে-এটা প্রলাপ 
ছাড়! আর কিছু নয়, কারণ একজন বঝাড়ুদার 
একটা কলেজের অধ্যক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, 
কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসিদ্ধ সমস্ত অধিকার 
দু'জনেরই সমান সমান, এখানে সাধ্য থাকা 
চাই। 

একজনকে ধরিদ্ করে অপর জনকে 
বড করার পিছনে কোন যৌক্তিকত! থাকতে 
পারে না। শ্রেণী-সংঘর্ষের পিছনে মঙ্গলময় 
চিন্তা থাকলেও তার দ্বারা সাম্য বজায় থাকে 
না। বিদ্যাবৃদ্ধির দ্বার অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত 
করা মানুষের পরিচয় । হিংসাকে দূরে রেখে 
সকল কাজ হাসিল করে নিতে হবে, আমাদের 
হতে হবে সত্যাচারী বিপ্লবী! প্রতোকের 
সহিত প্রতোকের চিন্তার সমন্বয় করার জন্য 
সচেষ্ট থাকতে হবে; লক্ষা রাখতে হবে 
মতানৈক্য দ্বার| যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়, 
জাতীয় সম্পদের ক্ষতি না হয়, প্রীতির ভোরে 
যেন ছেদ না পডে। পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে 
মহামতি গোপালকৃষ্জ গোখলে বাঙালীর 
ধীশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রশংস! করে বলে- 
ছিলেন, ০086 98251 6017008 
[0008 80208৪ 6০-09022০৯-৮ সত্যই সেকালে 
চিন্তার রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল বাঙালী, 
কিন্তু আজ তার এই উক্তি হাস্যাস্পদ বলে মনে 
হয়। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কায়িক শ্রমের 
তুলনা আমরা অনেক পিছনে আছি। 
অলসতার জন্ম আমাদের চিপ্তারাজযে তশট! 
পডেছে। 

আমব। এখন এক অভভুত চিন্তা রাজ্যে বিচরণ 
করছি ; আমাদের অবস্থাটা যেন তাষসিকতায় 
দুবে থেকে বলছি, “বেশ আছি? । 

হয়তো! বলবো, যেহেতু আমাদের দেশে 


6০05৬, 


৯৫২ 


যহথাপুর্ুষেরা! আঁসেন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, 
পাপীকে পাপ থেকে মুদ্ত করার জন্য, এমনকি 
্বম্পং ভগবান কুষ্ধ যখন বলে গেছেন 
“্সম্ভবামি যুগে যুগে”) কাজে-কাজেই 
আমর! আর কি করবো ধর্মের জন্য, দেশের 
জন্য, দশের জন্য, তিনি তো! ঠিক সময়ে 
আসবেনই ! সত্যিই এ-ই যদি আমাদের 
মনোভাব হয় তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগা আর 
নেই। এক্ষেত্রে আমরা ভগবান কৃষ্ণকে মেনে 
নিলাম, মহাপুরুষদের মেনে নিলাম । তবুও 
আমরা কেন ভুলে যাই তাদের কথামত 
চলতে 1 কেন ভুলে যাই ভগবান কৃষ্ণের সেই 
মহতী বাণী_“ক্ষুপ্রং হৃদয়দৌর্বলাং তাজেবাতিষ্ঠ 
পরস্তপ*? কেন ভুলে যাই স্বামীজীর মহতী বাণী 
-উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত” ? 
এর প্রধান কারণ আমাদের অলসতা ও জড়তা ; 
হাজার বছবের পরাধীনতা এর একমাত্র 
কারণ। তাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে 
বামীজী ইংলও থেকে তার গুরুভাই ্বামী 
বামকৃষ্ণানন্দকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন__ 
প্মহা রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় 
খালি তযস্‌্, আমাদের দেশে রজস্‌ চাই, 
তারপর সত্ব--সে ঢের দুরের কথা ।” আমাদের 
এই তামপিকতার ভাব এখনো! কেটে যায়নি। 
তাই আজ এই ছুর্দিনে আমাদের সমহ্বরে 
চিৎকার করে বলতে হবে --“উত্তিষ্ঠত; জাগ্রত 
ওঠ, জাগ-“কাজ কর, কাজ কর*। পর- 
মুখাপেক্ষী হয়ে নিজের মাথাটা অপরের কাছে 
বিকিয়ে দেওয়া উচুদরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
নয়। কোমৰ বেঁধে মাঠে নেমে পড় কোদাল 
হাতে, ফপল ফলাও, সোন। ফলাও, অন্ন বর্ধন 
কর, খাস্ভভাব দুর কর, নিজের পায়ে দাড়াও । 
শব্দের প্রতিটি কম্পনে শুধু নয়, জীবন দিয়ে 
আমর! ঘদি এই সুর ধনিত করে তুলতে পাৰি 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--€ষ সংখ্যা 


তাহলে হয়তো বা তার প্রতিধ্বনি কিছুটা 
কাঙ্জে আসতে পারে। 

আজ স্বাধীনত| পাওয়ার তেইশ বছর পরও 
আমরা খাগ্যে বয়ংসস্পূর্ণতা অর্জন করতে 
পারিনি; অথচ রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন 
তার সংঘশক্তি, বিদ্যান্ীশীলন, বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্ষ। আরও চেয়ে দেখুন নৃতন ইহুদী 
রাষ্ট্র ইল্সায়েলের দিকে | যে ইশ্রায়েল দেশকে 
তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগলি চেয়েছিল 
আতুড়ঘরে সম্পূর্ণ ন্ট করতে, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা 
তাদের সফল হয়নি। বীরপদক্ষেপে এগিয়ে 
চলেছে তার! দেশের গঠনমূলক কাক্তে তাদের 
কর্মকুশলতা ও নির্ভীকতাব সহায়ে। আত্ম- 
বিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমী বলে আজ এর! 
ষ-নির্ভরশীল। অথচ তারা হ্বাধীনতা৷ পায় 
১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তান্সিখে ; সাথে 
সাথে যেন আমাদেরও স্মরণ থাকে যে, আমরা 
বাধীনত| পেয়েছি এরও পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ 
শীষ্টাব্বের ১৫ই আগস্ট তারিখে । 

সত্যিই আমরা দেখেও শিখতে পারিনি-_ন! 
আমরা দেখতে শিখিনি--না! আমাদের চোখ 
নেই? বৃদ্ধের কথা মনে পডে 1 তিনি কি করে 
শিখেছিলেন ?- দেখে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানসহায়ে | 
আর আমরা আলস্যভারে বদ্ধ অন্ধ কোণে কুপ- 
মতুক হয়ে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকি 
মহাপুরুষদের আশায়। তাই ত্বামীজী এই 
তামসিকতাকে উপলব্ধি করে আলাগিঙ্গা 
মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন “হে 
ভ্রাতঃ! এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট 
কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা 
স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে 
না বটে; তথাপি তোমাদের সকলের সামনে 
খুলেই ৰলছি--তোমরা কি এই মৃত জড়- 
পিশুটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার 


জোর্ঠ, ১৩৭৭] 


আকাঙ্ষাটা পর্যন্ত নইউ হয়ে গেছে, ষাদের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা 
তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ করতে 
সদা প্রস্তত, একধপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার 
করতে পারো? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের 
আসন গ্রহণ করতে পারো, ধিনি একটা ছেলের 
গলায় উষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন,_ 
এদিকে ছেলেট৷ ক্রমাগত প| ছুড়ে লাথি মারছে 
এবং উষধ খাব না বলে চিৎকার করছে?” 


রিক্ততায় 


২৪৩ 


পরিশেষে এটাই বলি,-”“এস, আমন ' 
মান্ষ হই 1” এস, আমরা কাজ করি। মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড কর্মেছববাপিয়ে পড়তে 
হবে, অনাবাদী মাঠকে চাষের উপযোগী করে 
পোনা ফলিয়ে নিতে হবে-__অম্ন বর্ধন করতেই 
হবে ; কারে। আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা 
চলবে না, নিজেই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে কর্ষের রাজ্যে সত্যকে খুঁজে বের করার 
জন্যু। 


৩৩: 
ডঃ মতিলাল দাশ 
সবার কাছে চেয়েছি যশ, ভেবেছি মোরে জ্ঞানী, 
আমি যে হায় কত যে দীন, নিয়েছি প্রভু জানি 
তোমার দেওয়া হুখের অভিঘাতে | 
তোমার ছুখ সোনা হয়ে এল জীবনতটে, 
আপন বলি তারে আমি বরণ করি বটে 
বরণ করি কাতর অশ্রুপাতে। 
সবার কাছে চেয়েছি মান, ভেবেছি মোবে মানী 
বালুর 'পবে গডেছি ভিত, কড়ু না ইহা জানি 
ভাঙ্গবে ইহা আোতের অভিঘাতে । 
ভুল করেছি ; আজকে ছেরি শূনা গেহে মম 
রিক্ত আমি সবার চেয়ে চিন্ষু নিরুপম 
ক্রিন্ন যেন কঠোর হিমবাতে | 
সবার কাছে চেয়েছি দান চেয়েছি ভালবাসা 
বুঝিনি হায় শৃন্ম হবে প্রাণের যত আশা 
অমারাতির অন্ধকারের মত। 
আশার পৰে আশার রাশি শৈলচূভাব সম 
দিনের পরে দিনে কেবল বেড়েই গেছে মম 
ভাবিনি হায় এমনি হবে নত। 
এবার এলেম সকল ছাডি তোমার কাছে রাজা 
দাও আমারে আপন হাতে য। কিছু দেবে সাজা 
লও আম'রে তোমার কোলে তুলি! 
শুধু তোমায়, আর কিছু নয়, রাখবো! আমার চিতে। 
সর্বহার! আধার পথে তোমায় বরি' নিতে 
তোমায় ডাক সকল ব্যথা তুলি। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ২ “শিক্ষা? 
[ পূর্বান্থরৃতি ] 


শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


“অহিংসা' শব্দটির তাৎপর্য সম্বান্ধে আমাদের 
ধারণা যে অনেক সময় কতো অস্পষ্ট হয়ে পে, 
সে-প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কৌতুক-কণিকা 
স্মরণীয়-_-«এক অহিংস পরমো ধর্মে'র বাডীতে 
ঢুকেছে-চোর | কর্তার ছেলের! তাকে পাকড়া 
ক'রে বেদম পিট্ছে। তখন কর্তা দোতলার 
বারাণায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে 
চেঁচাতে লাগলেন, €ওরে মারিস-নি ; অহিংস 
পরমে! ধর্মঃ।' বাচ্চ! অহিংদার। মার থামিয়ে 
ক্রিজ্ঞাসা করলে, “তবে চোরকে কি করা যায়? 
কর্তা আদেশ করলেন, “ওকে থলিতে পুরে 
জলে ফেলে দাও। চোর জোডহাত করে 
আপ্যায়িত হয়ে বললে, “আহা, কর্তার কি 
দয়া ।”১ 

আহারাদির বিষয়ে ধীর! কেবল “অহিংসার 
দিক থেকে নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী 
স্টাদের পক্ষে তরি-তরকারীজাতীয় জিনিস 
খাওয়! কতটা সমীচীন তাও ভেবে দেখা 
প্রয়োজন । কারণ সাধারণ প্রীণিবধের চেয়ে 
মুক উত্ভিদ-সংহারে তো আরো! বেশী 
অপরাধের সম্ভাবনা 

সেদিক থেকে স্পে্সার হিংসা-গ্সহিংসার 
তত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। শারারিক পুষ্টির 
দিক থেকেই তিনি না*সাহার প্রশস্ত মনে 
করেছেন । এমন কি, তিন বছর বয়স থেকেই 
শিশুকে মাংস'হারে অত্যন্ত করানে| যেতে পারে 
বলে অতিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত: 
স্মরণীয়, স্পেন্সাৰ নিজে একবার মাস ছয়েক 


নিরামিষ-আহারের পরীক্ষা করে এ বিষয়ে 
১ বানী ও রচনা £ ৬ খণ্ড £ পরিব্রাজক ; পৃঃ৮৯ 


নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আমিষ-আহারই 
শরীরের পক্ষে যথার্থ পুষ্টিকর । তবু, £নিরামিষ- 
আহারের দ্বারাও যে সুগঠিত দেহ হতে পারে, 
তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রাণী ও নান! দেশের 
মানুষের মধ্যে যথেষ্উই মেলে । স্পেন্গারের 
মাংস-বা আমিষপ্রীতির উপকারিতা সাধারণ- 
ভাবেই প্রযোজ্য | 

“একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হৃ্টপুউ হয় 


, বটে, কিন্তু পু্টিকর-খাগ্ভপাঁলিত ঘোটকের ন্যায় 


কার্ধক্ষম হইতে পারে না! মাংসাশী ইংরাজ 
শ্রমজীবীর] অন্রান্ত দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা 
অধিক ক্লেশসহিঞ্ণ এবং কাক্ষম | আর অপর- 
দেশীয়দিগকে মাংসভক্ষণ করাইলে খহারা 
ইংরাজের নায় কার্ধক্ষম হয়। অতএব ইহাদের 
প্রভেদ জাতিগত নহে--খাগ্ভগত | আমর" 
ছয়মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি 
ষে, ইহার দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি 
কমিয়া যায় ।”* 


একটি শিশুর পক্ষে কতটা আহার প্রয়োজন, 
এ বিষয়ে স্পেন্সারের চিস্তাধারার মৌলিকতা 
লক্ষণীয় । অতিভোঁজন ও অল্পভোজন--এ ছুয়ের 
মধ্যবর্তাঁ পন্থা গ্রহণ করে স্পেন্সার শিশুদের 
ইচ্ছানুযায়ী আহার দেওয়ারই পক্ষপার্তী। তার 
মতে, “যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক 
নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর-প্রাণী এবং অধিকাংশ 
অসভা জাতির পক্ষে সু্ধ ক্ষুধাই একমাত্র আহার 
বিষয়ে নেতা! হয়, তাহ! হইলে মানবেরও তাহাই 
হইবে ।”* শিশুর ক্রমবর্ধমান শরীরের সঙ্গে 


৬, ্বামী বিবেফানল-অনুদিত হার্ট ্পেক্সারের 'এডূফেশন, বা “শিক্ষা; বহমতী সংস্করণ ; পৃঃ ৯১৯২) ৮৭ 


জৈোষ্ঠট) ১৩৭৭ ] 


ক্ষুধার যে-সম্পর্ক, একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির 
পক্ষে ত! নয়। 

অনেক সময় আমরা শিশুদের অতিরিক্ত 
খাওয়ার লোভ দমন করাঁর অজুহাতে যতটা 
প্রয়েজন, ততটা খাগ্চও দিই না। আহারে 
সাধীনতার অভাবের ফলেই হাতে সামান্য 
পয়সা পেলেই শিশুরা বাজারের যে-কোনে! 
লোভনীয় বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শৈশবের অতিরিক্ত বাধা-নিষেধ, 
পরিণত বমসের যথেচ্ছাচারের কারণ হয়ে 
ধাড়ায়। 

সাধারণভাবে শিশুদের মিষ্টির প্রতি অহ্নরাগ 
সন্থন্ধে স্পেন্সার সেকালে যে-কথ! বলেছিলেন, 
তা একালের বৈজ্ঞানিক মনের কাছেও স্বীকার 
_অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল 
আঘাদ-দুখের জন্যই তাহার! মিষ্টান্ন ভালবাসে, 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত 
উপযোগিত! এবং কারুণিকতা৷ দেখিয়া অনু- 
সন্ধানের ছার! জ্ঞাত হন যে, শিশুর! দেহের 
তাপ রক্ষা করিবার জন্যই এ প্রকার মিষ্টান্ন 
ভোজন করে ৪ সেই সঙ্গে আহারের 
তালিকাগ়্ ফলের উপযোগিতা সম্বন্ধেও 
স্পেল্সারের বিশেষ উচ্চ ধারণা ।* 

অধিকাংশ গৃহস্থবাড়ীতে এবং বিশেষভাবে 
আবাসিক বিদ্ভালয়গুলিতে খাগ্ভতালিকার 
একবেয়েমি যে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির 
এঁকটি বডে! কারণ সে-সম্বন্ধে আমর! ততটা 
অবহিত নই। সাধারণতঃ আহারাদি সম্বন্ধে 
চিন্তা! না|! করাটাই আমাদের কাছ্ছে “সভ্য 
হবার লক্ষণ। কিন্তু স্পেজ্সারের মতো বিজ্ঞান- 
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বাদী দার্শনিকের কাছে আহার জীবনগঠনের 
একটি মৌল সত্য । তাই প্রতিদিনের আহার্ষ- 
তালিকার একঘেয়েমি সম্বন্ধেও তিনি পাঠকদের 
সচেতন করেছেন। তার মতে--৭খাছ্য- 
নির্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,_-খাচ্াদ্রব্য 
পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাচ্ন্্ব্য 
বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং 
স্নায়বীয় কার্ধ বধিত করে এবং তদ্ঘারা শী 
পরিপাক হয়।”* এ শুধু মানুষের নয়, পশুদের 
ক্ষেত্রেও সমান সত্য । 


স্বামীজীর জীবনের প্রথম পর্বে এই অন্ুবাদ- 
গ্রন্থটির আহারাদি-সম্বন্ধে অভিমতের সঙ্গে 
পরবতাকালে তান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে 
আহারাদি-স্থন্ধে অভিমত একটু তুঁলনাযুলক- 
ভাবে পাশাপাশি রাখা যাক। 


“এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুিকর 
অথচ শীদ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া । 
অল্প আয়তনে অনেকটা পু্টি অথচ শীঘ্র পাক 
হয়, এমন খাওয়া চাই | যে-খাওয়ায় পুষ্টি 
কম, তা কাজেই এক বন্তা খেতে হয়, কাজেই 
সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ; যদি 
হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি 
কাজ করবার শক্তি রইল 1৬ 


“্যার হ্ব'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে 
ছেলেপেলেগুলোকে নিত্য কচুরি, মণ্ডা মেঠাই 
খাওয়াবে |! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !! এতে 
ছেলেপিলেগুলে৷ নড়ে-তোলা পেটমোট! আসল 
জানোয়ার হবে না তো কি 1”৭*** 


* তুলনীয় ; "এক পক্ষ বলছেন, শুল) মাংদ আর যথেষ্ট ফল এবং হুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের 
উপযোগী । বিশেষ ফল, কলাহারী অনেকদিন পর্যন্ত ঘুবা থাকবে, কারপ ফলের খাট! হাঁড়'গোড়ে জং ধরতে 


দেয় মা।-স্-প্রাচা ও পাশ্চাত্য বানী ও রন: 


উঠ খণ্ড; পৃঃ ১৭৬ 
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"নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের 
খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল 
ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচা ঘণ্টের জন্য 
পুনজ্জন্ম নেওয়াও বড বেশী কথা মনে হয় না। 
দাঁত থাকতে তোমর! যে দাতের মর্যাদা বুঝছ 
না, এই আপসোস । খাবার নকল কি ইংরেজের 
করতে হবে-সে টাকা কোথায়? এখন 
আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী 
খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সন্তা খাওয়া পূর্ব 
বাঙলায়। ওদের নকল কর যত পারো 1৮" 

প্দুধ পেটে, অগ্লাধিক্য হলে একেবারে 
ছুষ্পাচ্য, এমনকি একদমে এক গ্লাস ছুধ খেয়ে 
কখন কখন সগ্ঘ মৃত্যু ঘটেছে | ছুধ--যেমন 
শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে 
ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা 
অনেক দেরী লাগে।"*-মূর্খ মাত কচি 
ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে ছধ খাওয়ায় 
আর ছু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে 
কাদে 1৯” 

শিশুদের আহার বিষয়ে স্পেলার যতো 
বিশদ আলোচনা করেছেন, স্বামীজী ততটা 
বিস্তৃতভাবে সে-বিষয়ে আলোচন! না করলেও 
পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজনীয়ত৷ সম্বন্ধে তিনি 
শ্পেজারের মতো! সদা সজাগ ছিলেন। তবে 
গীতপ্রধান দেশের মনীষী স্পেল্সার মাংসাহারের 
উপর জোর দিয়েছেন, য্বামীজী সাধারণভাবে 
সে ক্ষেত্রে আমিষের কথাই বলেছেন। প্ঢাকা 
বিক্রমপুরও ঢশাইযাছ, কচ্ছপার্দি জলে ছেড়ে 
দিয়ে “সইত্য' হচ্ছে"শ-বলে ত্বামীজী যে 
আক্ষেপ করেছেন তার মুলে তেলে-ব! ঘিয়ে- 
ভাজ (আধুনিককালে তো এ ছুয়ের বদলে 
ডালডাই প্রধান )খাস্ঘের প্রতি শহুরে বাঙালীর 





উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ-_ংম সংখ্য 


আসক্তির প্রতিবাদ । 
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“আধুনিক কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, 
সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের তার__ 
ংসারের ভার-অনেক অধিক হইতেছে। 
সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে 
পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদৃযোগ এবং শক্তি 
বায় হইয়! যায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত 
করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা 
কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছে। 
আবার পিতা এ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম 
করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া 
ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই 
প্রকার ক্ষাণতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম 
করে, কাজেই অকালে তাঁহার শরীর ভগ্ন 
হইয়া পড়ে ।৮১১ 

সভাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
উৎকর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি শারীপিক 
প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যায়। স্পেন্সারের 
সমসাময়িক. যুরোপের  তরুণ-সমাজের 
অপেক্ষাকৃত শারীরিক দূর্বলতা আমাদেব এ 
ঘুগের এ দেশের তরুণদের চেয়ে নিশ্চয় বেশী 
ছিল না। তবু ম্পেন্সার তাতেই চিন্তিত 
হয়েছিলেন। জীবনের জটিলতা যে শারীরিক 
সুস্থতাকে উপেক্ষা! করে মানুষকে অধোপার্জনের 
ষন্ত্রদ্প কনে ফেলে এবং তার ফলে 
পুরুষান্ুক্রমে স্বাস্থাগত অবক্ষয় দেখা দেয়, 
ত'র প্রমাণ একালের অনেক তরুণের অকালে 
দৃ্টিশক্তির হ্ষীণতা, শারীরিক অপটুতা, অকালে 
ধাত পড। ও টাকের বাহুল্যে প্রমাণিত | 
এক্ষেত্রে স্পেন্সার শারীরিক উদ্যমের প্রয়োজনে 
মানসিক উদ্তির আপেক্ষিক বিলম্ষেও রাজী, 
কারণ হূর্বল দেহের ছার! জীবনযাপনই অনেক 
পরিমাণে অরহীন হয়ে শাড়ায়। 


ধামী বিবেকার্ননের অনুবাদ-গ্রন্থ “শিক্ষা? 


২৫ 


স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে স্পেলার ব্যায়ামের 
চেয়ে খেলাধূলার বেশী পক্ষপাতী ত্তার মতে, 
পক্রী'্াই মনুষ্তের ষাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্মই 
ইহা কৃত্রিম ব্যায়ামাদির অপেক্ষা অনেক ভাল। 
তবে কিছু ন! হওয়ার অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়ামও 
( £575988610৪8 ) উত্তম |”১২ 

স্বাধীজীর জীবনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার, 
একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেদিক 
থেকে স্পেল্সারের মতের তিনি সম্পূর্ণ পরি- 
পোষক ছিলেন, সন্দেহ নেই । তবে “ফুটবল' 
স্পেলার মোটে পছন্দ করতেন না, অপর পক্ষে 
ভামীজীর অন্যতম প্রিয় খেল! ছিল “ফুটবল? । 

ব্যায়ামের চর্চা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে 
একান্ত প্রয়ৌজনীয়ঃ সেকথা! আজ বিশদভাবে 
বলাই বাহুল্য । কিন্তু অনেক ব্যায়ামবীরের! 
যতটা সুদেহা হওয়ার দিকে জোর দেন, ততট] 
জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অগ্রসর হন না, 
সে-কথাও ঠিক। তাছাডা ধারা প্রধানতঃ 
শারীর চর্চ। নিয়ে বাস্ত, তাদের ক্ষেত্রে মননচর্চায় 
উপেক্ষার সম্ভাবনাও প্রবল। এ দুয়ের মধো 
যথাযথ সামঞ্জপ্ৃস্াপনই স্বামীজীর আদর্শ । 

এদেশে অজীর্ণতাজনিত নানা! রোগের 
প্রাহুর্ভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি দাওয়াই 
(01980706105) বিশেষভাবে প্রশণিধেয়--“এ 
যে এত প্রশ্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর 
অধিকাংশই অজীর্ণ ; ছুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, 
বাকি সব বদহজম । পেট পরলেই কি খাওয়া 
হাল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। 
**'পায়ের মাংস লোহান মত শক্ত হওয়া! চাই । 
প্রত্রাবে চিনি বা আলবুমেন দেখ! দিয়েছে 
বলেই হা] করে বসো না। ও-সব আমাদের 
দেশের কিছুই লয়। ও গ্রান্থের মধ্যেই 


১১১ ১২ 'গিক্ষ ; দামী হিবেকালঙগা | হকদত্তী সংস্যরখ ; পৃঃ ৪৫, ৪৪ 


চি 


২৪৮ 


এনো। না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, 
অজীর্ণ হতে না পায়। ফাকা হাওয়ায় 
যতক্ষণ সম্ভব থাকবে । খুব হাটো আর 
পরিশ্রম কর। যেমন করে পারে ছুটি নাও 
আর বর্দরিকাশ্রীম তীর্থধাত্র)। কৰক) 
হুরিদঘার থেকে পায়ে ছেটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে 
পাহাড় চডাই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আস! 


০০০ 


উদ্বোধন 


[ 4২তয বর্ধ-_ ৫ম পংখ। 


একবার হলেই ওপ্রত্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম 
ভূত ভাগবে ।**'পারতপক্ষে ওষুধ খেও ন। 
রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের 
আন! পারো যদি প্রতিবংসর পুজার বন্ধের 
সমস্ব হেঁটে দেশে যাও ১ একদমে দরক্রোশ 
হাটিতে পারে ন1, সেটা মানুষ) না কেঁচো [পাও 

(ক্রমশঃ ) 
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“মাংসাশী প্রাণী_যেমন সিংহ_এক আঘাত করেই 
ক্লান্ত হনে পডে, কিন্তু সহিষু) বলদ সারাদিন চলছে; 
চলতে চলতেই সে খেয়ে ও থুমিয়ে নিচ্ছে | চঞ্চল, 
সদাক্রিয়াশীল হইয়াঙ্কিঃ (মাকিন) ভাতখেকো চীনা 
কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না । যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্ম 


ধাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে । 


কিন্তু 


বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, 
তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে ।” 


- স্বামী বিবেকানন্দ 


“আমাদের প্রাণশক্কির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় 
আমরা যা নই, অন্যের? কাছে নিজেদের সেভাবে তুলে 
ধরার চেষ্টায় ।& আমরা যাঁ হতে চাই, তাই হওয়ার 
চেষ্টায় এ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত |” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


সনাতন ধর্ণ 


ত্বামী অমৃতত্বানন্দ 


জগতের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম ও 
সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন ৷ পণ্ডিতগণ এই ধর্মের কাল- 
নিরূপণে অসমর্থ | কেহ বলেন খৃঃ পূর্ব ১০,০০০ 
বদর, কেহ বা ৩০০০ বৎসর প্রাচীন এই ধর্ম। 
ব্ততঃপক্ষে মানব-সভাতার উষাকাল থেকে 
এই ধর্ম অবস্থিত । 

অবশ্যই হিন্দু' নামটি ক্মনতিপ্রাচীন। 
ইরানীরা। বা গ্রীকঘবনেরা “দিন্ধু” নদ উচ্চারণ 
করতে গিয়ে বলতো “হিন্দু” । প্রাচীন আর্ধগণ 
সিদ্ধুনদের অববাহিকাঁয় বাস করতেন। তা 
থেকে সিদ্কৃতীরবাসিগণ হিন্দু নামে অতিহিত 
হন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিতো কোথায়ও 
হিন্দু শবের উল্লেখ নেই। 

পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের মতন ভারত- 
বাসীর ধর্মের কোন বিশেষত্বসূচক নাম ছিল 
না। তা ধধর্মাসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হত। খষ্টঃ 
ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত কোন বাক্তিকেন্দ্রিক 
নাম ভারতীয় ধর্মের নেই। এ ধর্সকে মনাতন 
ধর্ম অর্থাৎ শাশ্বতকালীন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। 
কারণ এই ধর্দে কোন সম্প্রদায়বিশেষের 
নীতিকে না বুঝিয়ে জগৎ-জীবনের আস্তর 
সতাকে বুঝিয়ে থাকে । তা সর্বকালে সর্বদেশে 
সকল মানবের সকল ধর্মের তত্বকে বোঝায়-__ 
এজনুই এর নাম “সনাতন ধর্ম” । 

ইংরেজী 76108060. অর্থে ঈশ্বর-সম্পর্রক 
যেকোন ধারণা বা উপাসনাকে বোৰঝায়। 
শবটি লাতিন “রেপিগ্রি' শব্দ থেকে উদ্ভূত । এর 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে “যা বাঁধে' | সে-জন্য 
পাশ্চাত্যে রিলিজিওন ওর অন্ুগামীদের কাছে 
চায় শুধু কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদে আস্থা 


স্থাপন করাতে ও ওর বিহিত ক্রিয়াকর্মের 
অনুষ্ঠানে রত থাকাতে | কিন্তু ধর্ম শব্দটির অর্থ 
গভীর ও ব্যাপক । ধূ ধাতুর অর্থ ধারণ কর! । 
“কোন বস্তর অস্তিত্ব রক্ষা হয় যাহার প্রন্তাবে 
তাহাই উহার ধর্ম ॥, এই অর্থে বন্তর বা 
প্রাণীর একটি বিশেষ ধর্ধ আছে যা তার 
অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্ষ--যেমন জলের 
তারলা, শীতলতা| ও নিয়গামিতা | এ-ভাবে 
বিশ্বকে যে সূক্ষ্ম নিক্মমাবলী ধারণ করে আছে 
তা বিশ্বধর্ষ__মানুষের ক্ষেত্রে তা মানব-ধর্্ | 
মহাভারতকার এর অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন : 
“ধারণাদ্ধর্মমিত]াছঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ” 
এই ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই তত্ব হচ্ছে 
উদ্দেশ্ট । একে লাভ করার উপায়কেই আমরা 
সাধারণতঃ ধর্ম বলে থাকি । সে-ধর্মও শাশ্বত । 
মহ বলেছেন £ ইজ্্যাধ্যানদানানি তপঃ সত্যং 
ধৃতিঃ ক্ষমা | অলোভ ইতি মার্গোহযং ধর্ম- 
স্যাউবিধঃ স্বৃতঃ॥ এই আটটি গুণ শাশ্বত 
ধর্ম। 

ধর্ম বলতে এইজন্য হিন্দুগণ (১) জগৎ- 
জীবনের মূলতত্বকে বুঝিয়ে থাকে । আবার 


(২) যে-সকল নিয়ম সুস্থ পবিত্র 
জীবনযাপনের জন্য কৃত তাও ধর্ম। 
এই অর্থে আচারমূলক ধর্ম। যেমন 


গার্স্থ ধর্ম, সমাজধর্ম, পথধর্স ইত্যাদি। 
ধর্মে হি দ্বিবিধঃ স্থৃতঃ সামাজিক আধ্যাত্মিক- 
শ্চেতি। সামাজিক ধর্ম যুগভেদে পরিবতিত 
হয়। আধ্যাত্মিক ধর্জ শাশ্বত সভা, তা 
পরিবতিত হয় না । অন্তনিহিত আধ্যাত্মিকতার 
প্রকাশে আমরা মানব-আচরণে দেখতে পাই, 
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কেবল মাহ্ৃষ নয়, সকল প্রাণীরই এই একটি 
তাব দেখা যায় যে, সে যাধীনতা চায়, মুক্তি 
চায় বন্ধন থেকে । সে চায় তার অস্তিত্বকে 
বজায় রাখতে, চাঁয় অবাধ অনন্ত আনন্দ । 
মানষ চায় পাতি পাতি করে সবটুকু জানতে, 
সর্বজ্ঞ হ'তে। এই চাওয়াই তার সত্তা, চেতনা 
ও আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র। অনস্তের মধ্য 
দিয়েই সে নিজেকে শান্ত বলে জানে । তার 
অন্তিত্বের, চেতনা ও আনন্দ-সীমকে সে 
কেবলি বাভাতে চায়, একেবারে অসীম 
করতে চায়। এই চাহিদার অধ্যে তার 
স্বরপচেতনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে । জগতের 
সকল বস্তুর যেমন বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ধর্ম রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে এক সামান্ব ভূমি, সেখানে সে 
সকল প্রাণীর সঙ্গে, বন্তর সঙ্গে এক। এই 
ধঁক্য-চেতনাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বন্ধন থেকে, 
বু থেকে মুক্তির মধ্যে একতার দিকে 
পরিচালিত করছে। এই সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর । 
“ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান । 
বেদাস্তের সচ্চিদাণন্দই ম'নব-মনের ইঈশ্বর- 
সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণ|।” প্বন্ধনের ধারণ! 
ঘেমন মনের অচ্ছে্ধ ও মূল অংশ, ঈশ্বর- 
ধারণাও তন্দপণ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেগ্ঠ 1৮ পমুক্তি 
বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ-_প্রকৃতির প্রভুকে 
আমরা “ঈশ্বর' বলিয়। থাকি ।” প্রকৃতি 
কেবলই আমাদের বাঁধতে চাচ্ছে, জীবন ও 
বন্তর প্রতি প্রেমে, ইন্দ্রিয়তোগ্য বিষয়ে ও 
মনন-প্রচেষ্টায় । বহিঃপ্রকৃতি ও অস্তরপ্রকৃতির 
বন্ধন চেষ্টাকে অফ্ধীকার করে কেবলই আমরা 
বিদ্রোহ করছি_একেবারে মুক্ত হতে। 
“আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য-_জীবনীশক্তির 
চিহ্ত এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং 
বলিয়। উঠি-_“কোনবূপ নিয়ম মানিয়া আমরা! " 


উদ্বোধন 
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চলিষ না।' “যাহ্ছষ মুক্তি চায় ।' “যেখানেই 
জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান 
এবং সেই মুক্িই ঈশ্বর-স্বরূপ।” এই মুক্তি- 
প্রচেষ্টাই ধর্মের বিষয়। 


সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে (১, তা 
কোন সম্প্রদায়গত মতবাদ নয়। এশধর্ম 
জগৎত-জীবনসত্তার স্বরূপতত্ব উপদেশ কবে; 
(২) যে-কোন লোক যে-কোন ধর্মপপথে এর 
প্রচারিত তত্ব লাভ করতে পারে ; ৩) এ ধর্ম 
কোন একটি অনুভূতি বা একটি পথকেই 
একমাত্র সত্যা অনুভূতি ও পথ বলে নির্টেশ করে 
না। এই ধর্ম জগতের সর্বকালে, স্বদেশে 
যত প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতি মানবের হয়েছে 
বা হতে পারে সে-সবকে গ্রহণ করে এই মহান্‌ 
ধর্ম এবং “যত মত তত পথ'রপ মহান 
সত্যকে স্বীকার করে। (8) অধিকারী বিশেষে 
সাধনবিশেষ এ-ধর্ম স্বীকার কবে থাকে । 
(৫) এতে কখবাদ ও জন্মান্তরবাদ ষী€ত সতা। 
(৬) এই ধর্ম বিশেষরূপে ঘোষণা! করে থাকে 
যে" মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিজ ষ্বর্ূপকে 
জানা বা ঈশ্বরলাভ কর! | (৭) তত্বগতভাবে 
এই ধর্জ মানবকে চারি বর্ণে ও জীবনকে চারি 
আশ্রমে বা পায়ে বিভক্ত করে থাঁকে। 


আর্ধদের, ধর্ম হিসাবে একে মার্ষধর্মও বল। 
হয়। তবে বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল আর্ধভাব- 
ধারা নিয়েই নয় অশেকাণেক অনার্য ও 
অপরাপর ধর্ম-সত্যকেও আপন অঙ্গে গ্রহণ করে 
নিয়েছে। ব্রাহ্গণ অর্থে তত্ববেত। শশ্বরদ্রষ্টা 
পুরুষ বোঝাত। এই ব্রাহ্গণত্বই মানবের 
আদর্শ বলে খা ব্রাহ্মগণগণ-শাসিত ধর্ম হিপাবে 
একে ব্রাহ্গণ্য ধর্মও বলা হ'য়ে থাকে । বৈদিক 
ধর্মও বলা হয়, কারণ বেদই এই ধর্মের প্রামাণ্য 
্রন্থ। 
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আর্ধদের ভারতে অনু প্রবেশ সম্পর্কে তিনটি 
মতবাদ প্রচ্লত £ (১) কেহ কেহ বলেন 
আর্ধদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায় ; 
(২) কেউ বলেন__ভূমধাসাগরতীরে ; (৩) 
কেহ বা বলে থাকেন আর্গণ মোটেই 
বাহির থেকে ভারতে আদেননি- তারের 
আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ - এখাঁন থেকেই তারা 
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পডেন। সেযাই হোক, 
প্রথমে ভ্রাদের ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতি পিন্ধুনদের 
অববাহিকাতে অন্ৃশীলিত হতে দেখি । 

আমাদের সভ্যতা ও ধর্মের বিশেষত্‌ তদের 
দ্ান। এদেশের অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে 
তাদের ক্রমাগত মিলমিশ হতে থাকে নানা 
বুদ্ধবিগ্রহ ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে পরস্পর 
পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণে একীভূত হতে 
থাকে! এই একীকরণের মুলে রয়েছে 
আর্ধদের বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা ও বর্ণ 
বিতাগন্মপ অপূর্ব সমাজবিভাগতত্ব। এরর 
সম্মিলিত ধর্মচর্চাৰ কূপ বর্তমান হিন্দুধর্ম 
নামে বিকশিত বিরাট এতিহ্যমণ্ডিত সুমহান 
ধর্ম । 

পরবর্তাকালেও শক হন গুর্জবু প্রভৃতি 
জাতি বিভিন্ন ভাতা ও ধর্ম নিয়ে এদেশে এসে 
যিলেমিশে গেছে | স্বাঙ্গীকরণের এক মহা- 
প্রচেক্টা এখানেই সম্ভব হয্কেছে এবং বিভ্ভিন্ন 
ভাঁবধারাঁর সম্মিলনে এক অনবদ্য শে'ভন রূপ 
লাভ করেছে। 

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বন সম্প্রণায়ে বিভক্ত | 
এখানে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য সকল 
সম্প্রদায়কে গ্রথিত করে হিন্দুধর্ম নাষে সঞ্চিত 
হচ্ছে। সন্প্রদায়গুলি অসংখ্য হ'লেও শৈব, 
গাণপত্য, মৌর, বৈষ্ণব ও শাক্তই প্রধান | 
শান্তর, দেবতা, আদর্শ, বিশ্বাস ও আচার বিষয়ে 


সকল হিন্দুই একমত । এই পাঁচটি বিষয়ে 


সনাতন ধর্ম 
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মিল খাকাতে নানা সম্প্রদায় ও মতগত পার্থক্য 
থাক! সত্বেও হিন্দু এক। (১) শান্ত্ব_হিন্দুর 
প্রামাণ্য শান্ত্রগ্রন্থ বেদ | এ ছাড়া রামায়ণ ও 
মহাভারত, ভাগবতপুরাণ, বেদাস্তসূত্র সকল 
হিন্দুর শান্ত্র। সম্প্রদায়গত মতাদর্শ অহ্সারে 
তাঁরা সকল শাস্ত্রের বাঁখা করে থাকেন । 

(২) দেবতা--একং সৎ বিপ্রা বহুধা 
বদপ্তি” £ বেদের এই ঘোষণ! সকল হিন্দুই মেনে 
থাকে । কোন বিশেষ দেখতা চরম সতোর 
একটি আংশিক আদর্শমাত্র এবং সেই গুণময় 
দেবতাও স্বরূপতঃ চরম সত্তাই) হিন্দুর এই পরম 
বিশ্বাস যুগ যুগ ধবে অটুট রয়েছে। ব্রহ্মা, 
বিঞুঝ, মহেশ্বর এবং তাদের শক্তি-সরষতী, লক্ষ্মী 
ও সতী সকল হিন্দুগই পৃজ্য। রাম ও কৃষ্ণকে 
সকল হিন্দুই অবতাররূপে পূজা করে থাকে। 
হিন্দু অবতারবাদে বিশ্বাদী। হিন্দু দেববাদকে 
ধর্মের চরম বিকাশ বলে না বা তাকে 
অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যাগও করে না। 

(৬) আদর্শ-একই নৈতিক আদর্শ সকল 
হিন্দু সাধকের সাধা; পবিত্রতা, সংযম, 
মনাসক্তি, সত্য ৬ অহিংস! সকলেই বরণ করে 
থাকে। তা কেবল সাধুর বরণীয্ নয়, যে-কোন 
সৎ জীবনের পক্ষে আচরণীয় আদর্শ বলে হিন্দুর 
বিশ্বাস । 

$৪) বিশ্বাস -(ক) সৃষ্টিতত্ব-সম্পকিত 
ধারণা সকল হিন্দুরইমূলতঃ এক। (খে) সমাজ- 
ক্ষেত্রে বর্ণবিভাগ, গে) জীবনের ক্ষেত্রে চারি 
আশ্রমভাগ এবং (ঘ) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য 
যে ঈশ্বরলাভ--এই বিশ্বাসে সকল হিন্দুই 
একমত | এ-ছাডা1 (উ) কর্মবাদ ও জন্মাস্তব- 
বাদে বিশ্বাপ সম্প্রদায়গত বিভাগ সত্ত্বেও 
হিন্দুকে একসূত্রে বেধেছে । 

(৪) আচার--কতকগুলি পুজ!-অর্চার 
বিধান রয়েছে+ যা সকল হিন্দুই পালন করে 
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থাকে । একাদশী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি 
সকল হিন্ুই পালন করে থাকে | ইন্উদেব- 
সম্পর্চিত ধারণা, যোগচতুষ্টয় ও তীর্ঘ- 
সম্পর্কে ধারণ| সকল হিন্ুরই এক। এইগুলিতে 
প্রায় একমত পোষণ সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে সন্প্রদায়- 
সৃষ্টি ও লোপের সীমাসংখ্যা নাই। এমনকি 
অনীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মও এ ধর্ম হতেই 
সৃষ্ট। অধুনিক কালের ব্রাহ্মধম“ আর্ধসমাজ, 
প্রার্থনাসমাজ, সনাতন ধর্ম প্রভৃতি কত কত 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই না হয়েছে। এ-সবকে বরণ 
করে হিন্দু এক। 

“মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্ম যতগুলি 
শকি কার্য করিয়াছে এবং এখনও 
করিতেছে, এ সকলের মধ্যে ধর্মনূপে 
অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষ/। কোন শক্তি নিশ্চয়ই 
অধিকতর প্রভাবশালী নয়।* ধর্ম মানবকে 
সভ্য ও মানব-মনীষাঁকে তৃপ্ত করেছে। সভ্য 
মানুষ আমরা তাকেই বলি, যে যত পরিমাণে 
অন্তঃপ্রকৃতিকে জ্বয় করেছে । কেবল বাইরের 
উপকরণবাছৃল্য সভ্যতা নয়। মানুষ কাম 
ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধের তাড়নায় 
অসভ্য আচরণে রত হয়; এ সকল রিপুকে 
সংযত ও সীমিত যে যত করতে পারে ততই 
সে সভ্য হয়, সুস্বর হয় মাহৃষপদবাচা হয়। 
ধর্ম মান্নষের এই অস্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে 
শেখায় । 

মানুষের মনীষ।) বৃদ্ধি, ইন্দরিয়, যুজি এমন 
একটি সীমায় পৌছে যার অপর পারে সে যেতে 
পারেনা। অথচ “মানব-মন কোন কোন 
সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, 
বিচারশৃক্তিও অতিক্রম করে ।” এই অতীক্তিয় 
অনুভূতি তার পরম পাওয়া, চরম আশ্বাস । 
নতুবা সীমিত, ব্যর্থ ও খণ্ডিত জ্ঞান মানুষকে 
ভগ্ন দীন ও ইহসর্বস্ব জড় করত । “বিভিন্ন ধর্ম 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৫য সংখ্যা 


হইতে এই একটি সত্যই স্পট হইয়া! উঠে ষে, 
এক সৃক্ম অখণ্ড তা আছে, যাহাকে কখনও 
আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষক্ূপে, অথবা 
নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সন্কাবূপে 
অথবা! সর্বান্ুস্যুত সারবস্তরূপে উপস্থাপিত করা! 
হয়।” 

এঁ অতীন্দ্রির় অভিজ্ঞতাই নৈতিক নিয়মা- 
বলীর জনক ও একমাত্র ব্যাখ্যা, কারণ 
হিতবাদিগণ যতই “অধিক পরিমাণ সুখলাভ' 
তত্ব প্রচার করুন ত৷ দিয়ে নীতিবোধের ব্যাখ্যা 
চলে না। বার্থ নয়, পরার্থ' নীতির এই মূল 
মন্ত্রের হিতবাদীর মতাহুসারে সার্থক ব্যাখা! 
হয় না! “অহঙ্কারের পূর্ণবিনাশই নীতিশাস্ত্রের 
আদর্শ ।* মানুষ কালে অসীমকে সীমার মধ্য 
দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা অসম্ভব অনুভব ক'রে সে 
চেষ্টা ত্যাণ করতে শেখে । এই ত্যাগই নীতি- 
শান্ত্রের মূল। নীতিশাস্ত্রের প্রণেতাগণ সকলেই 
এই অতীন্দ্রিম অনুভূতি লাভ করেছেন বলে 
দাবী করে থাকেন। বন্ততঃপক্ষে - “অলৌকিক 
অনুমোদন অথবা অতিচেতন অনুভূতি ব্যতীত 
কোন নাতিশান্ত্র গড়িয়। ওঠে ন11” অনন্তের 
অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই 
দাড়াতে পারে নাঁ। অতএব হিতবাদীদের 
মত অযৌক্তিক ও সঙ্কার্ণ। 

যুগ যুগ ধরে ধর্মের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির 
অবতারণা করা৷ হয়েছে। বত্মান শতকে 
ধর্মের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্বসকলের 
প্রয়োগ করে ধর্মকে অজ্ঞ মানুষের প্রাচীন বন্ধন 
বা কুসংস্কারবূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি 
ধর্মের লোপ হয়নি। বরঞ্চ প্রতি আক্রমণের 
পর ধর্ম আৰে| জোরালো! যুক্তি সহায়ে আপন 
মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। ভ্রান্তি 
সুদীর্ঘকাল টিকে ধাকে না, থাকতে পারে না। 
ধর্মের অভ্রান্ততার এও একটি বড় প্রমাণ 
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বতমানে পদবার্থবিদ্যার উচ্চ গবেষণার যুগেও 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য বীকার্ধ, মানব- 
কল্যাণে অপরিহার্ধ শক্তিনূপে প্রমাণিত হচ্ছে। 
পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির হতিহাসেই দেখা 
যায় যে, ধর্মসহায়েই জাতি-বিশেষ উন্নত 
হয়েছে। ধর্মহীন কোন মানবগোি আজ 
পর্ধস্ত দেখ! যায়নি | ধর্ম তাই সভ্যতার অপরি- 
হার্ষয শক্তি । 


মানুষ জ্ঞান-অন্বেধী। সে সত্যকে চায়। 
অথচ সত্যকে নিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে বড় 
হতে চায়! সমাজ গঠন করতে আমরা চাই, 
ব্যর্থতার জন্য বহু কারণ নির্দেশ করি- কিন্তু 
সত্যকে ছেড়ে, মিথ্যার আশ্রয়ে আপন স্বার্থকে 
বড় করে দেখার পাপেই যে আমরা ব্যর্থ 
তগ্ন, ৩। জেনেও বলি না। উকিল, ভিষক, 
বন্তকারক, সমাজসেবী, রাঞ্জনীতিক সকলেই 
মিথ্যার আশ্রয়ে দেশকে উন্নত, জাতিকে 
প্রাগ্রঘর ধেখতে চায়। কিন্তু তা কি হয়? 
আমরা ব্যর্থ হই এবং দোষ অপরের ক্ষন্ধে 
চাপাই !! ধর্ম মান্নষকে সত্যসেবী ও সরল 
হ'তে বলে--নির্লোত ও প্রেমিক হতে বলে-_ 


সনাতন ধর্ম 
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আমরা ধর্মকে ছেড়ে কি করে দাড়া? 
লোকধর্ষ»,। সমাজধর্স, দেশধর্ম সবকে 
আমাদের যথাযথভাবে বরণ করতে হবে। 
এখানেই ধর্মের অভ্রান্ত যাক্ষর বিদ্যমান যে; 
তা মানুষকে সুন্দর ও উদার, সত্য ও সংযত 
করে। সচ্চিদানন্দই আমাদের চরম সত্তা। 
এই সত্তার বিকাশেই মানবীয় বিদ্যার 
বিভিন্নত। | সত্তাকে রক্ষা করতে আমাদের 
অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি, কৃষিবিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষ্ভার প্রয়োজন । এগুলি সংএর 
বিকাশ । চিৎজ্ঞানের প্রকাশে আমরা দর্শন, 
তর্কশান্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোভিষবিদ্ভার আলোচনা 
করি। আনন্দের রস সঞ্চার হয় সাহিত্যে, 
সঙ্গীতে, শিল্পে, নৃতে/, ছন্দে। মানব ও জগৎ- 
সত্তার মর্মকথা দিয়েই আমরা বিদ্যাচর্চা করি 
অথচ বাদ দিতে চাই অন্তনিহিত সার 
বন্তটিকে । ইহাই অজ্ঞান। ধর্ম তাই আমাদের 
স্ব্ূপের চেতনা এনে দেয়- ধর্ম-স্বর্ূপই 
আমাদের বিদ্যার মূল। ধর্ম সভ্য মানবের 
অপরিহার্য শক্তি। ধর্ম-বিকাশেই মানুষ 
মানুষ হতে পারে-সভ্যতায় আরূঢ় হ'তে 
পারে। 


নালান্দ। 


স্বামী স্ুত্রানন্দ 


.কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার-হৃষীকেশ, পুরী- 
তুবনেশ্বর, মথুরা-রন্দাবন এই এক এক জোড়া 
নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লোকে একডাকে 
বলে থাকে । একটি দেখতে গিয়ে অন্যটিও 
না দেখে বড কেহ ফেরেন না। একটির বিষয় 
জাঁনতে গেলে অপরটিও জানা হয়ে যায়। 
এই সংযুক্ত স্থানগুলোর সংস্কৃতি ও সাধনা 
যেন একই রৃস্তে প্রস্ফুটিত ছুটি কুসুমের মতো | 
ঠিক সেইরূপ রাজগ্রহ ও নালান্দা। দেশ- 
বিদেশ থেকে যত জিজ্ঞাসু পরিব্রাজক ও 
ধঁতিহাসিক এ ছু'টির একটিতে যান, হারা 
অপরটিতেও ন। গিয়ে ফেরেন না । 


প্ীটপূবাত্ধ হতেই বডগাও ছিল একটি 
সমৃদ্ধশালী গ্রাম। সম্পদশালী ব্যবসাক্ষিগণ 
ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ ছৃ' পয়সা উপার্জন 
করে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। এই 
সৌনর্ধঘমণ্ডিত গ্রামে মন্দির, বিহার, পাঠাগার 
সরোবর কিছুরই অভাব ছিল না। সরোবরে 
অজশ্র কমল ফুটে শোভা বর্ধধ করত। 
এক কথায় গ্রামের বেশ নামভাক। বৌদ্ধ 
ও জৈন শান্ত্রাদিতে তার বিশেষ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে 
কারে! কারো সামান্য অভাব থাকলেও 
অভিযোগ কিছু ছিল নাঁ। সকলে আনন্দে 
সৎপথে থেকে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন 
করত। সাধু-্সন্ন্যাসী, অতিধি-অভ্যাগতের 
গুভাগমনে গ্রামটি সর্বদাই থাকত আনন্দমুখর 
হয়ে। এই জনপর্দের মধ্যবতাঁ অপূর্ব মনোরম 
স্ক্ধাধনেঘ পদ্মঘ্জ যাল কত্ত একটি বিষধর 


নাগ। সেই সর্বজনবিদিত সর্পটির নান ছিল 
নালান্দা। এই প্রচলিত নালান্দা নাম থেকে 
বভর্গাও-এব নামও নালাণ্দায় পরিবতিত হয়। 
পরে আত্কুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বিহারের নাযও হয় 
নালান্না। 

আর একটি মত আছে- গ্রামে এত অধিক 
পন্মবন ছিল যে, যার জন্মে এব নাম নাল্পান্দ! 
বলে বিখ্যাত হয়। পদ্মবন সেখানে অগ্য'পি 
দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যতরাগের কমল 
উল্লেখযোগা । নাল- পদ্ম, ষণ্ড- সমুহ । নালষণ্ড 
নামের অপভ্রংশই হ'ল নালন্দা ব! নালান্দা। 
অন্বমতে বোধিসত্ব পৃবজন্মে এখানে ছিলেণ 
রাজা | সে রাজা অতান্ত দানশীল, যে যখন 
যেজন্যে তার কাছে আসত, তিনি তখনই তাকে 
তার প্রাথিত বস্ত দিয়ে তৃপ্ত করতেন | “দেব ন।' 
একথা তিনি কখন বলেননি | “ন-অলং-দ11 
তাই সে রাজ্যের নাম হয়েছে নলন্দা বা 
নালান্দা। 

ভগবান তথাগত রাজগৃহে যাতায়াতের 
সময় প্রায়ই এই শ্রীমস্ত ও তুষ্িস্ত গ্রামে 
আসতেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম কবতেন। 
স্থানটি ছিল তার অতি প্রিয়। ত্বার অহেতুক 
করুণার পীযৃষধারা এখানে অনেকের উপর 
বধিত হয়েছে তিনি বহু শিস্ত-সামস্ত করেন। 
সুবিখ্যাত শ্শিষ্ত সারিপুত্র ও মৌদ্দগল্যায়ন 
এখানকারই উচ্চ-্রাক্মণ-বংশ-সভ্ভৃত। ইহার! 
অতি মেধাবী ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। 
এ ছৃ'জন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের দিকৃপাল। 
জৈনধর্মের শেষ তীর্খংকর মহাীরও প্রখালে 
যাস্ভায়াত করতে] লর্ধভ্যাগী হয়ে দেষ- 
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দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এ হেন শান্ত সুষমামণ্ডিত 
লোকালয়ের কথা তিনি ভুলে থাকতে 
পারেননি। চৌদ্দটি চার্তুমাস্ম ব্রত তিনি 
এখানেই উদ্যাপন করেন | তারও শিশ্তত্ব 
গ্রহণ করেন অনেকে । 

যাই হোক, এহ গণুগ্রাম নালান্বায় চৈত্য, 
ভূপ, বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
এককালে এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্র হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা. 
নালান্দা, বিক্রমশিলা, বারাণসী, অজস্তা, 
জগদ্দল, উদ্দগুপুরঃ বল্পভি প্রভৃতি স্থানে 
বিশ্ববিদ্ালয় ছিল; কিন্তু নালান্দার যতো 
আর একটিও ছিল নাঁ। তক্ষশিলার উল্লেখ 
রামায়ণ-মহাভারতেও পাওয়া যায়। অনুমান 
শী: পৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়; 
শীন্ধার রাজোর অধীনে ছিল, বর্তমান রাউল- 
পিপ্ডির সমীপবর্তী সরাইকোলা নামক স্থানে । 
১২ বর্গমাইল জুড়ে ছিল তার সীমা | হুনদের 
আক্রমণে ইহ! ধ্বংস হয়। নালান্দা একদিনে 
বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেনি ; অঙ্থ্মান হীঃ পৃঃ প্রথম 
শতাববী অথবা! খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহার 
শুরু। খ্রীঃ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকে ইহার 
আকার ও প্রকার অত বৃহৎ হয়নি, যদিও 
নাগার্ভুন, আর্দেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিউনাগ 
প্রভৃতি সুদক্ষ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
করেছেন। শ্রীঃ €&ম শতকে কুমারগুপ্তের 
রাজত্বে এর বেশ সম্প্রসারণ হয়। পরবর্তী 
পালরাজগণের সময় নালান্দা সমৃদ্ধির চরম 
সীমায় পৌছে । তখন সত্যি ইহা বিশ্বের 
না হোক অন্ততঃ এশিয়ার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পরিণত 
হয়ে নাম সার্থক করেছে । পৃথিবীর বহু দেশ- 
দেশাস্তর থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকের সমাগম 
হ'ত এ শিক্ষাকেন্দ্রে। সে সময় ভিক্ষু শীলভন্র 
ছিলেন প্রধান আচার্ধ। বিদ্ভোৎসাহী পালরাঞ্জ- 


ডি 


নালান্থা 


২৬৫ 


গণ যদিও উদ্গুপুর (বিহার সরিফ), বিক্রমশিল! 
( ভাগলপুর ), সোমপুর, পাহাড়পুব, জগদ্দলে 
মহাবিহার ও শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করেছিলেন, 
তবুও নালান্বার ব্যয়ভার বহন করতে এতটুকু 
কার্পণ্য করেননি, বরং ইন্দ্রশিলায় বৃহৎ ছু'টি 
চৈত্য নির্মাণ করে ইহার গৌরববৃদ্ধি 
করেছেন | ১৪ম শতাব্দী পর্ধস্ত বাংলার পাল- 
রাজাদের অধিকারে ছিল নালান্দা। 

৭ম শতকে প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও 
এইঁতিহাসিক হিউ-য়েন-পাউ্‌ এদেশে আসেন। 
রাজসম্মানে তাকে নালান্বায় অভার্থনা 
জানানো হয়! তিন বছর তিনি এখানে 


অবস্থান করেন এবং সমগ্র ভারতে 
ভ্রমণ করেন দীর্ঘ ১৪ বছর। নালান্বায় 


শিক্ষালাভ করেন প্রধান আচার্ধ ভিক্ষু শীল- 
ভত্ত্রের নিকট। পরে আসেন ইৎসিউ্‌ 
অনুমান শ্রীঃ ৬৭৫-৬৮৫ শতাব্ধীর মধ্ো। 
তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন ১০ বছর। 
ফা-হিয়েনও এসেছিলেন এবং ১৫ বছর তিনি 
এদেশে অবস্থান করেছিলেন। অনেক 
এঁতিহাসিক ও পরিব্রাজক এই বিশ্ববিদ্ালয় 
ও বিহারের বিস্তৃত বিবরণ নিপুণ 
হস্তে লিপিব্ধ করে রেখে গিয়েছেন-_ 
বিশেষতঃ হিউ-য়েন-সাউ্‌। এখানে ভামর! 
তাদের বর্ণন! থেকে অতি সংক্ষেপে কিছুট। তুলে 
ধরছি। 

নালান্দার সুবর্ণযুগে বিস্তার ছিল ১০ 
মাইল। ছয়তল! বাড়ীর সমান উচু গুদ্ফাতে 
(বিহারে) ভগবান বুদ্ধদেবের ৮ ফুট উচু 
তাত্রমুতি ছিল। ইহা মৌর্ধরাজ পূর্ণবর্দন- 
নিথিত, *০* শ্রীষ্টান্বে। সম্রাট হর্ধবর্ধনও 
পিতলের পাত-যোড়! বিরাট বিহার নির্যা 
করেন। তা'ছাড়া এই নালান্দা চৈত্য, ভূপ, 
মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, সরোবর সব 
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মিলে অপূর্ব শোচ্চাময়ী নগরীতে পরিণত 
হয়েছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার আবাসিক 
একসাথে অবস্থান ক'রে বিবিধ বিদ্যা অর্জন 
করতেন। অধ্যাপক ছিলেন দেড হাজার । 
এক একটি কোঠা বা! কামরা ছিল এক একজন 
বিগ্ভার্থার জন্যে নি্দিউট। ছাত্রগণ বিদ্যা বিনয- 
ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পরিবেশ ছিল 
শান্ত ও সমাহিত। দৈনিক কার্যাবলী অতি 
সুশৃঙ্খলচ্ঞাবে পরিচালিত হ'ত। প্রতিটি কাজের 
সৃচন! হ'ত ঘণ্টাধ্বনি করে| সময়নির্ণয়ের জন্য 
জলঘভির বাবস্থ| ছিল। ছাঁত্রগণ বিনাব্যয়ে 
অধায়ন করতেন | এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে উপযুক্ত 
বিদ্তাথিগণই প্রবেশাধিকার লাভ করতেন। 
দ্বারপণ্ডিত পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রতি ১০ জনের 
মধ্যে মাত্র ছ'জনকে গ্রহণ কপতেন। শতকরা 
২৩।৩০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বিদেশাগত | 
সাহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে শাবীর বিদ্যা 
'ধাতুবিছা।, স্থাপতা বিষ্ঠা» রসায়ন, গ্রন্থ-সংরক্ষণ 
প্রভৃতি বিষয়ও পাঠাতালিকাতুক্ত ছিল। 
আত্মকুঞ্জে ৬টি চাবতলা রৃহৎ অট্রালিকায় 
উদয়াস্ত বিডিন্ন সময়ে শতাধিক শ্রেণীতে অধায়ন 
ও ধর্মচর্চ। হ'ত । বেদ্ধশান্ত্র অধ্যয়নের জন্যে 
ছিল ভিন্ন ১০টি ঘ -৩০ ফুট উচু । তার মধ্যে 
৮টি হলঘর। হরসিংহ গুপ্ত (বালাদিত্য ) 
ব্ণমণিমুক্তাথচিত অপূব মনোরম একটি শ্বেত 
বিহার নির্নীণ কবেন। সম্রাট হ্ধবর্ধন মুজজ 
হস্তে নাপাণ্দার জন্য অর্থ বায় করতেন। এজন্য 
শতাধিক গ্রাম নিষ্কর ক'রে দান করেছিলেন ; 
প্রজাগণ পালাক্রযে এখানে চাল, ডাল, দ্ধ, ঘি 
প্রভৃতি প্রদান করতেন । বিশ্ববিগ্ভালয়ের খাছ্- 
তালিকায় ছিল প্রতিদিন জন্বীরফল, জামফল, 
খেজুর, ১ পোয়। চাল, তেল, কর্ূুর, কিছু মাখন 
প্রভৃতি | যথা সময়ে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন 
মনীষী ভববিবেক, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


স্থিরমতি, গ্রভবিত্র, জিনমিত্র, দিবাকরমিত্রঃ 
শীঘবুদ্ধ পদ্মসংস্থ, বীরদেব, জিপপ্রভ. জ্ঞানচন্ত্র 
শীলভন্্র, রাহুল মিআ, দীপক্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি 
আচার্ধগণ। আচার্য পদ্মসম্ভব যখন অধ্যক্ষ। 
তখন তিব্বতে বিশেষ £চারের ব্যবস্থা হয়। 
তিনিই লামাধমের প্রবর্তক। ফেখানে 
লেখাপড়ার প্রচলনও সেই সময়ে হয়। নালান্দায় 
লিখিত বৌদ্বশান্ত্র তিব্বতে যায়। তিব্বতে 
সঙ্ঘারাম ও গুক্ষ| প্রভৃতি অবশ্য নিমিত হয় 
বিক্রমশিলা বিশ্ববিগ্ভালঘ়ের অনুকরণে । 
নালান্দায় যেখানে পুস্তকীলয় ছিল, তাকে বলা 
হ'ত ধর্যগঞ্জ | ৩টি বড বড় প্রাসাদে ছিল 
পাঠাগার-রত্বোদধি, বত্বুসাগর ও রতুরগ্তক। 
রত্বোদধি ছিল নয় তল। দালান। অনেকে 
বলেছেন--সুন্দর দুন্দ্দ বিহার, মন্দির, স্তুপ" 
পাঠাগার, প্রস্ফুটিত কমল সহ অরোবর ভাবতে 
সে সময় হয়তো অনেক ছিল কিন্তু এমন আর 
একটিও ছিল কিনা অন্দেহ। হর্ধবর্ধন যখন 
কান্তকুে বৌদ্ধধর্ম-মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন, 
তখন এখান থেকে এক হাজার ভিক্ষু সে- 
মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন । 

এই বিশ্ববিদ্ভালয় ও সম্পদসম্তীরে সমৃদ্ধ 
নগরী, যা এককালে মগধের রাজধানীও ছিল, 
বর্তমানে ধ্বংসভভৃূপ বা ভূপ্রোথিত ভগ্রাবশেষ 
ছাড়া তাব আর কিছুই নাই। মোগলদের 
আক্রমণে নালান্দা ও রাজগীর অবক্ষয়িত হ'তে 
থাকে ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে । ইতিহাস 
বলে, বক্তিয়ার খিলিজা ও ভার পুত্র মহ্স্মদ 
নালান্দা, উদ্দগুপুর, বিক্রমশিল! ও রাজণৃহ ধ্বংস 
করেন ১১৯৭--১২০৩ খুষ্টাব্দের মধ্যে | বিহার 
সপ ভেঙ্গে কবরখান! তৈরী হ'ল। মুলাবান 
দ্রবা-সমগ্রা, মুতি ও আস্বাবপত্র সেন্ুগণ 
যখানিয়মে লুন করল--সমুদয় ভিক্ষু-সন্নাসীকে 
হত্যা করল- নিঃশেষিত শ্মাশনপুরীতে 
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্রশ্থাগারগুলিই পডে থেকে হাহাকার করল। 
খিলিজী সাহেবের ওৎদুক্য এত সব পুস্তকে 
এমন কি বিষয়-বন্ত থাকতে পারে ? কিন্তু হায়, 
সে-সব বই পড়তে পারে এমন একটি লোকও 
আর জীবিত পেলেন না। তখন আর কি 
করেন -সংখ্যাতীত পুস্তক অমূলা রস্ব অগ্রিতে 
নিক্ষেপ কারে ভস্মসাৎ করলেন । 

কিউল জংশনের পরে বক্িয়ারপুর কিংবা 
পাটনা স্টেশন থেকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, 
তাহ'লে রাক্রগীরের ৭ মাইল পূর্বেই পাব 
নালান্দা। আর কিউলের পর নওদা অথবা 
গয়া থেকে যদি যাওয়া যায় তাহলে বাজগীরের 
৭মাইল পরে পাওয়া যাবে নালাপ্দ|। বাস 
ও রেল স্টেশন থেকে ভগ্রাবশেষ ১ মাইল দূরে 
অবস্থিত। বাস, বিকঝ্সাঃ ট্যাকসী, টাঙ্কা-_যে- 
কোন যানবাহনে যাতায়াত করা বায়। বিরল- 
বৃক্ষ, জনপদহীন বিস্তৃতিতে ভূপ্রোথিত ভ্তৃপগুলি 
মাথ। উটু ক'রে দাড়িয়ে আছে। চারদিকে যেন 
লুপ্ত:গীরবের করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে | ধীর- 
পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটি 
মহুয়া গাছের শীতল ছায়ায় ঘের! বৃহৎ 
একটি চৌমাথা। চৌমাথার ডানদিকে 
পুরাতত্ব বিভাগের একটি দর্শনীয় যাদুঘর | 
সুন্দর ফুলের বাগান ও লন সহ যাঁহুঘরটি 
নয়লানন্দকর। সুমুখে ফাকা ভাঙ্গায় 
চিকিৎসালয়, বিগ্যালয় ও ইততগ্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
পুরানো লোকালয় এবং বাঁদিকে আমাদের 
দ্রব্য ভগ্রাবশেষের আবিষ্কৃত অংশ। আমর! 
হখন গেলাম তখন সকাল বেলা মহুয়ার পাতায় 
ফুরফুরে বাতাস । ওদিকে একখানা ছোট লন | 
তারই পশ্চিমে আধুনিক বিরাট গেট । উৎকষ্ঠায় 
কিছু সময় বিশ্রাম নেবার পর বেপা ১০ টায় 
গেট খুলল । আমর! তেতরে প্রবেশ করলাম। 
পুরানো প্রবেশদ্ধারের এপাশে-ওপাশে বিস্তৃত 


নালান! 
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চোরকুঠরি। এই চোরকুঠরিতে রাখ! হ'ত 
দানে পাওয়া মূল্যবান দ্রবা-সামগ্রী। ভেতরের 
প্রাঙ্গণটি বৃহৎ। শেষপ্রান্তে উচ্চ প্রতিমাবেদী 
এবং তারই পাঁশে অধাপকের উপবেশনস্থল | 
বিদ্ভাথিগণ বসতেন প্রাঙ্গণে | চারদিকে 
বাসগৃহ_তিক্ষুদের আবাস । এ সব নিপুণ 
হস্তে তৈরী। কোন কোন গৃহে ভেন্টিলেটর ও 
স্কাই-লাইটের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। তাছাড়।, 
দরজ|-খিলান, নালা-ন্দ্মা, কূপ বই বিজ্ঞান- 
সম্মত। সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণে বিহার ও 
মন্দির। পশ্চিযমদিকে চৈত্য এবং পশ্চিম-দক্ষিণ 
কোণে স্তুপ । প্রত্যেকটি বিহারে ছু'তিনটি ক'রে 
স্তর; আবার প্রত্যেক স্তরে ২1৩টি ক'রে 
তলা আছে। ৯টি স্তর পাওয়া গেছে ১ম 
বিহারে । হয়টি হ'ল প্রস্তরনিমিত মন্দির । 
এখানে দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতির 
মূ্তি উৎকীর্ণ। অনুমান, ইহ! ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম 
শতাব্দীর নিগ্িত। ৩য় স্তপটিতে ৭টি স্তর 
আবিস্কৃত হয়েছে ; এবং স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে 
বড হায়েছে। হয়তো এক এক রাজার 
আমলে এক একটি নিথ্রিত। উত্তর দ্রিকে ৩টি 
সিহডি। যথাক্রমে ইহারা «ম, ৬ষ্ঠ ও *মজ্ঞরে 
মিলিত হয়েছে । এই ওয় জৃপীর নির্মাপ- 
কৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখে অনেকে অনুমান 
করেন যে, ইহা ভগবান তথাগতের অথবা 
সারিপুত্রের ধাতুস্ূপ। ৪র্থ ও ৫মটি প্রাচীন 
বিহার। তষ্ঠ বিহারের উপর তলার প্রাঙ্গণে 
অনেক উনান। এখানে রসায়নবিষয়ক শিক্ষণ 
দেওয়া হ'ত। তারপর ১১শ ১২শ পর্যস্ত চৈতা| 
এ সব চৈত্যের চতুর্দিকে বহু অনাবিষ্ৃত টিৰি 
এখনও ছড়িয়ে আছে 1 ১৩শ চৈত্যের উত্তরেও 
উনান আছে । এখানে ধাতু গলাবার ৰ] কারি- 
গরী বিদ্যার ব্যবস্থা ছিল-মুতিনির্যাণ হ'ত 
নালান্দার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভাস্থর্য 
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একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল । 
১৪শটিও একটি চৈত্য। প্রতিমার নীচে অস্পষ্ট 
অথচ সুন্বর চিত্র অঙ্কিত আছে। 


যাহ্ঘরের কথা! পূর্বেই বলেছি। সেখানে 
বুদ্ধদেব বোধিসত্বগণ ব্যতীত তান্ত্রিক ও 
বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর যুতি অসংখ্য। অপূর্ব 
কারুকার্ধধচিত সব মুতি। নালান্বার মাটি 
ও প্রস্তরমূতির চেয়ে ব্রোঞ্জ, ধাতু- 
মুতির সংখ্যাই অধিক । প্রায় সবই গুপ্ত ও 
পাল যুগের তৈরী। পাল যুগের মৃতি পাটনা, 
নেপাল, তিব্বত এমনকি পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের বহু 
যাদুঘরে শ্রেষ্ট স্থান দখল ক'রে আছে। অবশ্য 
ইদানীং পাটনাতে রোজেকন্দ্রপ্রসাদ হুল'ই 
জশাকজমকে চমকপ্রদ ! শিল্পীর! বলেন ওপ্ত- 
যুগের ভাস্কর্ষের বৈশিষ্ট্য হ'ল ভেতরের ভাব 
ফুটিয়ে তোলা আর পালযুগের শিল্পনৈপুণ্য হ'ল 
বাহ সৌকুমার্ধ। মিউজিয়মে অনেক শীলমোহর 
আছে। একটিতে লেখা-_-ভ্রীনালান্দা মহা- 
বিহারী আর্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য”। মন্ত্রখোদিত ইট 
এবং প্রাচীন বাসন-পত্রাদিও রক্ষিত আছে। 
আরো! রয়েছে সে যুগের হস্তাক্ষর। এমনকি 
অ-ভগ্ন মাটির হাডিতে চাল পর্যন্ত দেখছে 
পাঁওয়! যায়। যাছুথরে প্রদশিত জিনিসপত্র সবই 
নালান্দায় প্রাপ্ত নয়-_রাজগৃহেরও আছে। 

নালান্দার আশেপাশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 


উদ্বোধন 
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স্থান আছেঃ তার মধ্যে সারিচক ও দীপনগর 
বিধ্যাত। সারিচক বুদ্ধদেবের পরিকর 
সারিপুত্রের জন্মস্থান বলে কথিত। দীপনগর 
মহাস্থবির দীপন্কর শ্রীজ্ঞানের সম্মানার্থে 
নামান্বুকরণ হয়েছে । 

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে 
নালান্দার কাহিনী.অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রেল 
স্টেশন হ'তে ভগ্রাবশেষে যাবার মধ্যপথে “নব 
নালান্দ| মহাবিহার” নামে একটি নিশান! 
দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বাদিকে 
হ'ফার্লং দূরে একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পালি 
ইন্সটিটিউট আছে। মহাবিভারটি আধুনিক। 
সুরুচিসন্মত রাস্তা! ঘাট, বাঁগান-বাড়ী ও 
গাছ-পালাতে সঙ্জিত। দূর হ'তে ইহার 
সামগ্রিক ঝলমলে ছিমছিমে রূপটি পথিকের মন 
হরণ করে। সেখানে বিশ্রামগৃহ, সরাইখান, 
ধর্মশালা কিছুরই অভাব নেই। পালি ও 
বৌদ্ধধর্মে স্রাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া! হয়। 
রিসার্চের ব্যবস্থাও আছে। আজ পর্যন্ত 
শতাধিক বিদ্যান্থুরাগী ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ 
করেছেন। ক্রমেই ইহার উৎকর্ধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কিন্ত স্থানীয় ছাত্র প্রায় নেই বললেই হয়। 
শুনেছি বর্তমানে নাকি উপযুক্ত ছু'টি ছাড়া 
আরো কয়েকটি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়েছে। 


রবীক্রনাথের পতিতা" 


শিবদাস 


ভারতের প্রাচীণ তপোবন-তরুশিরে রাশি 
রাশি আনন্দের হাসি, অমৃত হিল্লোল ছড়ানো 
ছিল! আনন্দই মানুষ চায়, আর চায় মরণকে 
এড়িয়ে চলতে । মানুষ কেন, সব প্রাণীরই 
সর্ববিধ জীবনপ্রচেষ্টার প্রেরণাই হুল আনন 
লাভ করা, আর মরণকে এড়িয়ে চলা । কিন্তু 
কি করে তা করা যায়, সে-বিষয়ে পথ ভুল করি 
আমরা । আমরা চাই দেহ-মনের, ইন্ট্রিয়ের 
সাহাযে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দেই 
আনন্দলাভ করতে । আর চাই দেহের সঙ্গে 
নিজেকে জড়িয়ে রেখে, দেহকে আকড়ে ধরে 
দেহটিকেই অমর করতে । এর কোনটিই কিন্ত 
আমর! যা চাই তা দিতে পারে না। 

তাহলে মানুষের কি চির আনন্দ লাভেবঃ 
অম্ৃতত্বলাভের কোন পথই নেই? আছে 
বৈকি। মান্ষকে সেই পথ সর্বাগ্রে 
দেখিয়েছে ভারত ; প্রাচীন ভারতের তপোবন- 
গুলি, ছিমালয়ের গুহাগুলি হাজার হাজার বছর 
আগেই পূর্ণ হয়েছিল এই আনন্দের হাসিতে, 
অম্ৃতের হিল্লোলে । আর তা ছড়িয়ে পডেছিল 
ভারতের রাজসভায়, ধনীর গৃহে, দরিদ্রের 
কুটারে,. মন্দিরে, যজ্ঞশালায়,। আবার 
গৃহস্থালীতে, ব্যাধের বিপণীতেও। শুধু 
ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা. যুগে যুগে 
ছড়িয়ে গেছে সার! পৃথিবীতে । পথটি হল, 
দেহ থেকে তোমাকে দরে যেতে হবে ; তুমি 
যে দেহ নও, দেহাতীত অমর আনন্দময় 
পুরুষ- এইটুকু শুধু জানতে হবে । 

এই জানার এবং অপরকে জানানোর 
বহু উপায় আছে। যার একটি হল 'অদ্ধা'। 


এই শ্দ্ধা-র উপর স্বামীজী খুব গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন । এর কোন প্রতিশব পাওয়! মুস্কিল 
- মোটামুটিভাবে বলা যায় আত্মবিশ্বাস। 
কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখানে এই 
শ্রদ্ধার কথা আছে। বড প্রিয় ছিল ষ্বামীজীর 
এই উপনিষদূটি। কিশোর নচিকেতাকে তার 
বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন; “তোকে যমের 
কাছে দিলাম ।' শুনে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার 
উদয় হয়েছিল । এই শ্রদ্ধার ফলে, নিজের 
ওপর বিশ্বাসের ফলে সে ভাবল, “আমি কি 
একেবারে অপদার্থ যে বাবা আমাকে যমের 
হাতে সঁপে দিতে চাইলেন 1 ভেবে দেখলো, 
তা ময়; “বাবার কাছে যারা পডতে আসে, 
যাদের সঙ্গে পড়ি, তাদের ভেতর হয়তো সের! 
ছেলে আমি নই; কিন্তু অনেকের তুলনায় 
আমি প্রথম, অনেকের তুলনায় মধাম। অধম 
তো নিশ্চয়ই নই) 

নিজের ওপর এই শ্রদ্ধার উদয়ে মানুষ 
যেমন ক্রমোন্নত হয়ে শেষে তার দেহাতীত 
আনন্দময় অস্থৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে; 
অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনেও তেমনি অপরকে 
উদ্বুদ্ধ করতে পারে এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য। 


রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত সত্যটি অপরূপ 
ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পতিতা 
কবিতায়। 

অঙগদেশের রাজা লোমপার্দ একবার ব্রাঙ্গণ 
ও পুরোহিতদের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন 
ব'লে রাজ্যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হয়। প্রজাদের 
কষ্টের সীমা থাকে না। একজন মুনি তখন 
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লোমপাঁদকে পরামর্শ দেন, 'আপনি ব্রাহ্মণদের 
তুষ্ট করুন, নইলে বৃষ্টি হবে নাঁ। বিভাগুক 
মুনির পুত্র খম্শৃঙ্গকে রাজ নিয়ে আগুন__ 
তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে লোমপাদ 
তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি 
করে মুনিকুমার থম্যশৃর্গকে আনা যায়। মন্ত্রীরা 
স্থির করলেন, কয়েকটি ব্ুপযৌবনবতী 
পতিতাকে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে খস্তশৃঙ্গকে মুগ্ধ 
করে এখানে নিয়ে আসা হোক। সেইভাবেই 
খত্যশূগকে আনাও হয়েছিল, ফলে আবার 
নির্মিত বৃষ্টিপাতও শুরু হয়| 
এই উপাখানটি মহাভারতে আছে, 
রামায়ণেও আছে। রবীন্দ্রনাথ তার বিপুল 
কল্পনা দিয়ে এতে কিছু সংযোজন করে তার 
ভেতর শ্রদ্ধার অবদাশ ফুটিয়ে তুলেছেন । হলেই 
বা পতিতা; খষির আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে 
গিয়ে, খষিকুমারের সান্নিধ্যে এসেও তাদের 
ভেতর একজনেরও চৈতন্য হবে না, একজনও 
তুচ্ছ দেহসুখেব মোহের উধ্বে মনকে তুলতে 
পারবে না, এটা যেন তার মন:ঃপৃত হয়নি 
নগরীর নাট্যশালায় তা হওয়! সম্ভব নয় ঠিকই, 
কিন্তু এ যে তপোবন। 
“মে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন. অদূরে সুনীল 
শৈলমালা। 
কলগান করে পুণ্য তটিনী, সেকি নগরীর 
নাটাশাল! 1” 
অতি পবিত্রঃ তপস্বার জ্যোতিরগিত যুনি- 
কুমারকে দেখেই পতিতাদের একজনের মনে 
পক্কিল জীবন থেকে উচ্চতর নবজীবনে উন্নত 
হবার স্পহা তখনি জাগলো-__ 
“মনে হল মোর নব-জনমের উদয়শৈল উর্জল 


করি 
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত উদ্দিল নবীন 


জীবন ভরি ।* 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


এই জাগরণের পূর্ণতা ঘুটল খন্তশঙ্গের কথা - 
শুনে। পিত। বিভাগ্ক ছাড়া মুনিকৃমার 
আর কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি 
কখনো! ; স্ত্রীলোকের তো নয়ই | তবে গায়ত্রী- 
মন্ত্র পাঠ করেছেন সকাল-সন্ধাায়। তাই 
পতিতাদের দেখে গায়ত্রী দেবীর কথাই যনে 
জাগলো তার, তাদের স্তব শুক করলেন। 
কিন্তু তা অন্তর স্পর্শ করল শুধু একজনেরইঃ 
যার মনে হল £ 
“যে গাথ! গাহিল। সে কখনে! আর হয়নি 
রচিত নারীর তরে। 
সে শুধু শুনেছে নির্মল উষা নির্জন গিরি" 
শিখর 'পরে 
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধা নীল নির্বাক 
সিন্ধুতলে-- 
শুনে গলে যায় আর্ হৃদয় শিশির-শীতল 
অশ্রুজলে |” 
দেবী ভেবে তিনি বললেন তাকে £ 
«কোন্‌ দেব আজি আনিলে দিবা । 
তোমার পরশ অম্তসরস, তোমার নয়নে 
দিবা বিভা ।৮ 
*আনন্দময়ী মুক্তি তুমি, 
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমারঃ 
ছুটে আনন্দ চরণ টুমি |” 
বল! বাহুলা, পতিতাদের এভাবে দেবীজ্ঞানে 
শ্ভব করতে দেখে আর সব পতিতারাই, 
“্পিশাচীর দল উঠিল হেসে।” শুধু পৃরোক্তি 
পতিতাটির মনে এই শ্রদ্ধানিবেদনের ফলে 
বিপুল শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, দেবীজ্ঞানে স্তব 
করার ফলে তার অন্তরের দেবধ্ধরূপ জাগ্রত 
হল-নিজের দেহাতীত আননময় অম্বতময় 
সত্তায় সে সঙ্জাগ হয়ে উঠল। মানুষমাত্রেই 
ষে দেব-রূপ, সেও তাই, একথা। কেউ কোন 
দিন শোনায়নি তাকে । ভাবল, দেহের ভ্ততিগান 
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“চাটুকথা” বহু শুনেছি কিন্তু কখনে! “শুনিনি 
এমন সত্য বাণী” কেউ কোন দিন তার 
অন্তরের দিকে, তার আসল সত্তার দিকে 
তাকায়নি, কেবল তার দেহের দিকেই 
তাকিয়েছে; খষিকুমারই প্রথম সে দেব- 
দেউলের দিকে তাকালেন । তার ফলে 
তারও দৃর্টিফিরলো! সেদিকে, তার অন্তরের 
দেবত! জাগ্রত হয়ে উঠলেন £ 


"সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতেছিলেন 


সাগরকূলে,_ 
খষির বালক পুলকে তাহারে পৃজ্জিলা! প্রথম 
পূজার ফুলে । 
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল |” 


পতিতাটি ফিরে এসে অতীত পঙ্কিল জীবনকে 
দুহাতে ছুভে ফেলে দিল--এই নবজাগ্রত 
শ্রদ্ধার পথ ধরে বাকী জীবন চলল দেবীত্ে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হতে : 


রবীন্দ্রনাথের “পতিতা? 
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“তোমার পৃজার গন্ধ আমার মলোমশ্দির 
ভরিয়]! রবে 
সেথায় দুয়ার রুধিন্ব এবার যতদিন বেঁচে 
রৃহিব ভবে |” 


অপরের অন্তরস্থ দেবভাবকে জাগরিত 
করাইবার একটি রাজপথ হল তার প্রতি শ্রদ্ধা- 


নিবেদন । মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করা, ঈশ্বর- 
জনে তার পূজা করা তাই যেমন নিজের 
আনন্দাম্ৃত স্বরূপ উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, 
তেমনি সহায়তা করে অপরকে সেপথে চলার 
জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। 

মানুষের সঙ্তে যখন আমর! ব্যবহার করি, 
যে বয়সের, যে স্তরের যে মানুষই হোক না, 
আমরা যেন তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে তা 
করতে পারি। কখশো কাউকে অবজ্ঞা করতে 
নেই, নিরুৎসাহ করতে নেই-_সশ্রদ্ধভাবে 
করতে হয় তাকে আম্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ | শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক 
এটি_-অবজ্ঞ। নয়, শ্রদ্ধা প্রদর্শন | 


সপ্তষি আমার মনঙ্গ 


শ্রীরাজেন্দ্র শাহ 
| অন্ুবাদিকা-- শ্রামতী সুজাতা প্রিয়ংবদ] ] 


সপ্তষি আমার মন 

যা? 

অহনিশ 

প্রদক্ষিণ করছে তোমাকে 
শিশ্চল ! 

হে শ্দূর 

হে গ্রুবজ্যোতি তারকা ! 





* কবির মূল শ্তক্রটী কবিত। হইতে অধুদ্দিত | 


আর, 
শব্দরাশির উদ্‌্গম 

যা" হৃদয়ের ধ্বনি 

তাই মন্ত্র 

গুঞ্জরণে ভরা এই নিখিল বিশ্ব 
তুমি আমি 

তেথ। 


শৃন্ত 


ব্যাপক"** 


মমালোচন৷ 


বিষ্যাপাগর : বাংলা গগ্ের সূচনা ও 
ভারতের নারীপ্রগতি ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রদত্ত বিদ্বাসাগর বক্ততামালা ) £ শ্রীরমেশচন্ত্র 
মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স যাগ পারিশার্স 
প্রাইভেট লিমিটেড । ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১৩; মুলা £ ছয় টাকা, পৃঃ ১৪৪ 

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিকদের 
অন্যতম শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তার জীবন- 
সায়ান্কে যে অনলস মননচচায় জ্ঞানসাধনার নব 
নব দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন, সুধীসমাজে 
তেমন দৃষ্টান্ত বিরল | সাধারণতঃ পাপ্ডিতোর 
শিখরচুভায় আরোহণ করে অনেক পণ্ডিতই 
অতীতকীত্তিব প্রসাদজীবী হয়ে জীবনধারণ 
করেন। সেতুলনায় অদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্ত্র 
নৃতন তথাসংগ্রহে ও নৃতনতর ব্যাখা-বিক্লেষণে 
ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান ও চিন্তাব সমৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রায় প্রতি বংসরই 
রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা দেশে-বিদেশে ভারত- 
ইতিহাসের প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্যের 
পরিচয় দিয়েছেন । এ আমাদের জাতীয় 
সৌভাগা । 


আলোচ্য গ্রন্থের পাচটি বক্তৃতায় আচার্য 
রমেশচন্দ্র প্রথমে বিদ্যাসাগর অবধি বাংলা 
গগ্ের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় বস্তৃতা থেকে 
খণেদ ও স্মৃতিশাস্ষের যুগে” এবং মধাঘুগে 
ভারতের নারী ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 
নারীপম'জের ক্রমিক ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
শ্রোতা ব! পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন | 
আলোচনাভঙ্গীর সরসতা ও বিষয়বন্ত-বিন্বাসের 
নিপুণতাঁয় সমগ্র গ্রন্থটি এত সুখপাঠ্য ও 
কৌহলোদ্দীপক তৃষে, পাসকচিত্তকে শেষ অধধি 


নিবিষউ করে রাখে । বিশেষতঃ ভারতীয় 
নারীসমাজেক্স গৌরবময় যুগ থেকে পরবর্তাঁ- 
কালের গ্লানিময় অবক্ষয়ের যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের তাৎপর্য 
অন্ুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আরে! গভীর অর্থবহ 
হয়ে ওঠে। 

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, ভারতীয় নাবীসমাজের 
একখানি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস-রচনা আজ 
একান্ত প্রয়োজন | এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচার্য 
বমেশচন্দ্রের নির্দেশে এ যুগের তরুণ-তরুণীর! 
কেউ যদি ব্রতী হ'ন, তাহলে ভারত-ইতিহাসের 
একটি দিক আলোকিত হয়ে উঠবে-এই 
আমদের বিশ্বাস। 

রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিওর শিল্ত- 
বন রাজা! রাধাকান্তদেব ও তার 
অন্নগামির্ন্দ থেকে আরম্ভ করে বক্ষিমচন্্র, 
বিবেকানশ, রবীন্দ্রনাথ, অবধি বাংলার ' 
মনীষীদের বেশীর ভাগই নারীজাগরণের 
উদ্দেশে তাদের কর্ম ও সাধনার 
অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন! এদের 
মধ্যে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সর্বাত্মক আত্ম- 
নিবেদনে মধামপিস্বক্ূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর | 
বাংলার নাগ্ীসমাজের কল্যাণযজ্ঞে মাতৃভক্ত 
বিষ্ভাসাগরের জীবনসাধনার পূর্ণাহুতি | বিদ্া'- 
সাগরের সার্ধশতাব্দীর জন্মজয়ন্তী প্রত্যাসন্ন | 
বাংলা তথ। ভারতের পৌরুষ ও মমতার 
বিস্ময়কর সম্মেলনের উদ্দাহরণ এই অনন্য 
চরিত্রের স্বাত আমাদের কঙব্যসাধনের পথে 
উদ্বুদ্ধ করুক - এই প্রার্থনা। আগ্যন্ত সুমুদ্রিত 
এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় ষে শ্রদ্ধা ও যত্রের 
নিদর্শন মেলে, সেঙ্জন্ত প্রকাশক আমাদের 
আস্তরিক ধনাবাদভাঞজন | - প্রণবরঞ্জন ঘে!ষ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 


প্রবন্ধাবলী (দ্বিতীন্ন খণ্ড )-_ স্বামী ভূমা- 
নন্দ । প্রকাশক £ স্বামী প্রকাশানন্দ, 
কালীপুর আশ্রম, কামাখ্য!, গৌহাটী ১৯, 
আসাম। পৃষ্ঠা ২৩৮, মূলা চার টাকা । 

পুস্তকের নাম পপ্রবন্ধাবলী” সাধারণতঃ 
দেখা যায় না। তাহা হইলেও নামকরণের 
সার্থকতা আছে। বিত্িষ্ন বিষয় অবঙন্থনে 
বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীল 


সমালোচন! 


২৭৩ 
লেখকের বিষয়বন্তর গভীর মনন ও অনুধ্যানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই 
বিতিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত। 


প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উদ্ধৃত হওয়ায় ও 
ক্রমাহ্ুয়ায়ী বিন্ষ্ত থাকায় গ্রন্থখানির মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে | গ্রন্থে ৩১টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ গুরুত্ব, 
শিবরাত্রি, গীতাবলী, মদালস।, রাষ্ট্র ও ধর্ম। 


শ্রীরামক্লঞ্চ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত-পুস্তক 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ ): স্বামী 
গ্ভীরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক : উদ্বোধন 
কার্ধালর, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৬7 পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪৯৬, ৪৮৫ ও 
৪৫৮; মূলা প্রতিখণ্ড আট টাকা। 

দুপ্রাপা, নূতন ও পুরাতন প্রামাণিক 
উপকরণ অবলম্বনে স্বামীজীর এই বিপুলায়তন 
জীবনচরিতখানি লিখিত | প্রতি খণ্ডে প্রাগবানী 
ও নির্দেশিকা সংযোজিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট 
কাগজে শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাধাই । 
স্বার্মীজীর কয়েকখানি মনোরম চিত্র-সংবলিত | 

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে (প্রস্ততি ) শিশুকাল 
হইতে স্বামীজীর আমেরিকাযাত্র। পর্যস্ত, 
দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রচার ) স্বামীজীর পাশ্চাত্যে 
প্রচাব ও প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন 
(কলিকাতায় আগমন) পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে 
(প্রবর্তন) স্বামীজীর জীবনের বাকী অংশ 
বিবৃত | 

স্বামীক্ীর এই প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীর 
প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেধিত 
হইয়াছে। 

শরীপ্রীমায়ের পচালী _শ্রীঅক্কুরচন্্র ধর। 
প্রকাশক £ শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, 
বাকুড়া। পৃষ্ঠা ৫০7 মূল্য ০৭৫ | 

শ্রীত্রীমা সারদাদেবী ভারতীয় নারীর 
আদর্শের পূর্ণ প্রতীক | সুকবি শ্রীঅক্ররচন্্র 


চি 


ধর শ্রীত্রীমায়ের পুণ্যময় অনবগ্য জীবন সহজ 
সরল ভাষায় পাচালি ছন্দে বর্তমান সমাজের 
কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

বু দ্বিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের পাচালি'র 
ংশোধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইল । 

পাঞ্চজ্যা-_-ঘামী চণ্ডিকানন্দ | প্রকাশক : 
উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, 
কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা ৩০৮+৬ ; মূল্য ছয় টাকা | 

সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত সামী চণ্ডিকাননোর 
পাঞ্জন্য, সঙ্গীত-গ্রস্থের পরিবধ্ধিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল! প্রথম সংস্করণে 
৬৪খানি গান স্থান পাইয়াছিল। এ গানগুলির 
অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে “বিবেক-গীতি”- 
শীক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিছু 
গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 


এতদ্বাতীত বমি সংস্করণে নয়টি নৃতন অধ্যায় 
সংযোজিত হইয়াছে £ 


(১) মাতৃসঙ্গীত, 
(৩) গুরুসঙ্গীত, (৪) মহামানবসঙ্সীত, 
(€) লীলাগীতি, (৬) রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, 
€৭) সারদা-লীলাগীতি, (৮) বিবিধ সঙ্গীত, 
€৯) প্রতিধ্বনি (বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
লেখকের কয়েকটি গান )। গানগুলির বর্ণান্- 
ক্রমিক সূচীপত্র সংযোজিত | বর্তমান সংস্করণের 
ভূষিকাটি শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী গম্ভীক্বানন্দাজী কর্তৃক লিখিত । 


€ ২) শিবসঙ্গীত, 


্বীরামরষ্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 


পূর্ব-পাকিস্তীনের ইউদাত্তদের কগ্ 
সেবাকার্ধ : হাসনাবাদ ও বদিরহাটে 
ক্যাম্পে সমবেত উদ্বাস্তগণের জন্য 
সেবাকার্য শুরু কর! হইয়াছে । দৈনিক গে 
হুস্থ ব্যক্তিকে চাল, ভাল, 
আলু; লবণ দেওয়া হইতেছে। ১৩ই হইতে 
২৪শে এপ্রিল; ১৯৭* পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন 
কর্তৃক ১৩০৫০ কুইন্ট্যাল চাল, ২১৬৬ 
কুইন্ট্যাল ডাল, ১৬'৩২ কুইন্টযাল আলু এবং 
সাড়ে ছয় বস্তা লবণ বিতরণ করা হইয়াছে । 

গুজরাটে অন্নকষ্ট ও জ্লকষ্টের জদ্থ্য 
সেবাকার্ধ : গত দুই বৎসর অনারুষ্টির ফলে 
কচ্ছে তীব্র অন্নাভাব ও জলাতাব দেখা 
দিয়াছে | রাজকোট আশ্রম কর্তৃক কচ্ছে 
সেবাকার্ধ আরম্ত করা হইয়াছে | 

উত্তর-বঙ্গে বন্যা্তমেবা : জলপাইগুডি 
শহরের সন্নিকট মোহিতনগরে বিদ্যালয়াভবন- 
নির্মাণের কাধ সম্পূর্ণ হইয়'ছে | 


৫১০৭ 


অআ।সামে বন্যাজেবা : শিলচর আশ্রম 
কর্তৃক ২৮ খানি বস্ত্র এবং ১*০ খানি কম্বল 
৪টি গ্রামের জনের মধো বিভবিত 
হইয়াছে । 


১০০ 


কার্ণবিবরণী 


কীণি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমের 
১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ খুষ্টাব্দের কার্ষবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । কাঁথি আশ্রম সুদীর্ঘকাল 
জনসাধারণের অকুঠ সেবায় রত থাকিয়া 
তগৎকৃপায় ৫ণতষ বৎসরে উপন্গীত হইয়াছে | 


এই আশ্রম মঠ মিশনের প্রাচীন কেন্দ্রগুলির 
অন্যতম | 

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপৃজাদি 
অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ছাত্রাবাস, একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগাব পরিচালিত হয় | 

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের কার্ষধাঁরা নিশ্নবূপ £ 

ছাত্রাবাস : ১৯৮৭-৬৮ খৃষ্টান ছাত্রাবাসে 
৮টি ছাত্র রাখা হইম্াছিল; তন্মধো ?টি ছাত্র 
বিন] ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। 
১৯৯৮-৬৯ খুষ্টান্ে ৮টি অবৈতনিক ছাত্রকে 
রাখা হয়। ছাতআ্রাবাসের পরীক্ষাফল 
আশানুনূপ। 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার £ বর্ধদ্বয়ে গ্রন্থা- 
গাবের পুস্তকসংখ। যথাক্রমে ৪১০০৯ ও ৫১০৯৬ 
এবং পঠনার্থে প্রদত্ত পুক্তকসংখ্যা ৪,৪৫৭ ও 
৪১৪৮৯ । 

পাঠাগাবে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়, ১৯৬৮- 
৬৯ খষ্টাব্দে মোট ২৪ খানি পত্রিকা রাখা 
হইয়াছিল 

প্রাথমিক বিদ্যালয় £ সেবাশ্রম কর্তৃক 
কাথি শহর হইতে প্র।য় ৪ মাইল উত্তরে বেলদা 
গ্রামে ১৯২৮ খুষ্ট।ব্দ হইতে একটি অবৈতনিক 
প্রাথমিক বিদ্ালয় পরিচালিত হইতেছে। 
১৯৬৮-৬৯ খ্বষ্টান্জে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর 
ংখ্যা ১৫০, তন্মধো ছাত্রা ৬৫ জন | 

দাতব্য চিকিৎসালয় £ সেবাশ্রম-্পরিচালিত 
দাতবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭- 
৬৮ খষ্টাবে ৯,৯৭১ জন এবং ১৯৬৮-৬৯ খুষ্টান্ডে 
১১৮৯৪ জম রোগী চিকিৎসিত হুইয়াছিল ৷ 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] 


সেবাকার্ধ £ আলো্য বর্ষদ্ধয়ে কীখি 
সেবাশ্রম কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বন্যার্তসেব! 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | ১৯৬৭-৬৮ খ্ুষ্টাব্দে ১২৭টি 
গ্রামের ১২২,০০০ দুস্থ নরনারীকে খাছ্ছাদ্রবাদি 
দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বস্ত্র বিতরণ কর! 
হইয়াছিল। ২ মাস ২* দিন ধরিয়া এই 
সেবাকার্ঁ চালাঁলো হয়। মোট সাহায্যের 
পরিমাণ চাল ১,১৬২ কুইণ্ট্যাল »* কেজি, গম 
৪৮৩ কুইন্ট্যাল ২৯ কেজি, ডাল ৩* কেজি, 
১৩৯৯ খানি নূতন বস্ত্র, পুরাতন জামাপ্যান্ট 
৩০*টি ও নগদ ৩,৫০৪ টাকা | 

১৯৬৮-৬৯ খষ্টাব্দে বন্টাতসেবাকার্ধে ৩৭টি 
গ্রামের ২১৩০,৬৫০ জন দুক্থে নরনারীকে খাছ্- 
দ্বব্যাদি দেওয়া হয়। ৪ মাস ৭ দিন ধরিয়। 
রিলিফ চলে । মোট প্রদত্ত সাহায্য £ চাল 
৭৫১ কৃইণ্টযাল «১ কেজি, গম ২,৯৪১ কুইন্ট)াল 
৬* কেজি, আট! ১০২ কুইণ্টাল ৮৯ কেজি, 
বন্থ ১৭১৮ খানি ও নগদ ১৩ টাকা । 

উৎসবাদি : শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের জন্মোৎসব 
বর্ধঘয়ে সুষুভাবে অনুষিত হইয়াছিল। এই 
উপলক্ষে ৬।* হাজার নর-নাবায়ণকে বসাইয়! 
প্রসাদ দেওয়া হয়। খুষ্টাবে 
প্রতিমায় শ্ীশ্রীর্গ পৃজা ও শ্রীকালী পৃক্জা অহুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। আশ্রমে ও অন্যত্র শাস্ত্রপাঠ ও 
আলোচনা নিয়মিতভাবে করা হইয়া থাকে । 

কো়েম্বাতুর জেল! শ্রীরামক্ মিশন 
বিদ্যালয়ের ১৯৬৮-৩৯ খুষ্টার্ধের কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে | ১৯৭০-র ৩রু! ফেব্রআরি 
এই বিদ্যালয়ের ৪* বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । এই 
সঙ্য়ের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিয়লিখিত 
শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়! উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হইতেছে £ 

(১) টিচার্স কলেজ- শিক্ষার্থীর সংখ্যা £ 
১২৩ জন বি. চি. ৮ জন এম, এন, ১ জন 


১৯৬৮-৫৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৫ 


পি এইচ ভি। পরীক্ষার ফল: এষ, এড 
১*০% এবং বি. টি. ৯৭% উত্তীর্ণ । 

টিচার্স কলেজের গবেষণ! এবং এক্সটেনশন 
সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্য বিশেষ 
প্রশংসনীয় । 

(২) আবাশিক বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় £ 
ছাত্রসংখ্যা--১৯৬, তন্মধো ৩১ জন ফ্রিস্কলার। 
পরীক্ষার ফল : ৯৬% উতভীর্ণ। 

€৩) বেসিক ট্রেনিং স্কুল: শিক্ষার্থীর 

খ্যা ৩৯। পরীক্ষার ফল: ১*০% উত্তীর্ণ 

(8) কলানিলর ( চতুষ্পার্থ্ব্থ গ্রামগুলির 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য )_বেসিক ট্রেনিং স্কুলের 
আদর্শ বেসিক স্কুল £ ছাত্রছাত্রীর সংখযা-_৫৭১, 
তন্মধ্যে ছাত্রী ২১৪ জন 

(৫) বামী শিবানন্দ কাই স্কুল (চতুষ্পার্সথ 
গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্ু)_ টিচার্স কলেজের 
আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় £ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
২২৫, তন্মধ্যে ছাত্রী ৪৯ জন। ফাইনাল 
পরীক্ষায় ৩৩ জনের মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ । 

(৬) শারীর শিক্ষা কলেন্জ--১৩ বৎসর 
হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে 
২০৫ জন শিক্ষক হায়ার গ্রেডে এবং ৮৪৯ জন 
শিক্ষক লোয়ার গ্রেডে শারীর শিক্ষা প্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। 

(৭) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল; তিন বৎসরের 
কোর্সে মোট ছাত্রসংখ্যা ৮*। তন্মধ্যে প্রথষ 
বর্ষে ২৩, দ্বিতীয় বর্ধে ২১ এবং ভৃতীয় বর্ষে ৩৬ | 
পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক । 

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অটোমোবাইল 
সেকশনে এ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে ১৫৪ জন শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে । ৭ম ব্যাচে ২৩ জন ছাক্জ 
ট্রেনিং পাইতেছে। 

(৮) কৃষিবিদ্যালয় £ ছাত্রসংখা! ১৩৭। 
৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে 


২৭৬ 
৪ জন ফাস্ট ক্লাস। 
(৯) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ : 


ছাব্রসংখ্যা ২৪৩, পরীক্ষার ফল সম্তোষজনক । 
(১০) প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ £ 
ছাত্রসংখ্য! ৩৮১১ পরীক্ষার ফল ৭৮% উত্তীর্ণ । 
(১১) ইনডাস্দ্রিয়্যাল ইনষ্টিট্যুট : ছাত্র- 
সংখা! ৭৫ | 
0১২) বিদ্যালয় প্রেস : এই প্রেসে প্রি্টিং 
বিষয়ে শিক্ষাদানের বাবস্থা আছে। 


এখানে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার (09981 
[015 ) আছে; পুস্তকসংখ্যা ৩৪৯৩৭৮। 
শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পড়িবার জন্ম ১৯,০৬০ 
থানি গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল | 

এতদ্বাতীত অধিকাংশ শিক্ষায়তনেই স্বতন্ত্র 
লাইব্রেরী আছে। 

আলোচ্য বর্ধে ভিসপেলারীতে ২৩৬৮৯ 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭,২৮১ 
জন পুরুষ, ২২৪৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,১৬৫টি 
শিশু । 

আলোচা বর্ধে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
শীত্্রীরামকষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। 
খুষ্টার্ধে এই বিদ্যালয়ের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা অনুষ্ঠান-_গান্ধী শত- 
বাষিকী এবং তামিল ভাষার সাধক-কৰি 
ভিরুভালুবরের ২,০০০তম জন্মবান্িকী মনৌজ্ঞ- 
ভাবে উদ্যাপন 


১৪৯৬৮-৬ন 


উৎসব-সংবাদ 


তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত 
৪ঠ] এপ্রিল হইতে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১৩৫ তম শুভ জন্মমহোতৎ্সব অনুষিত হইয়াছে। 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কষেন তমলুকের 


উদ্বোধন 


[ "২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


মহুকুমাশাসক শ্রীঅশোক গুপ্ত এবং বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবতাঁ। অনুষ্ঠানে 
শ্রীরামকৃ্চের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন 
বেলুড মঠের স্বামী রুদ্রাত্বানন্দ এবং 
শ্রীত্ীমায়ের জীবনী ও বাণী আলো'চন। করেন 
কলিকাতা! লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিক। 
ডঃ বন্দিতা তট্টাচার্য। বেতারশিল্পী শ্রীসুকুমার 
দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
লীলাগীতি এবং গীতিসুধাকর শ্রীবিশ্বনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগাঁন পরিবেশিত 
হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত 
বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

মনসাত্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে 
গত ১ ধ এশ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যস্ত 
সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীবামকৃষ্জদেবের 
১৩৫তম জন্মোৎসব পালিত হয় | 

১০ই এপ্রিল বিকালে স্বামী নিরাময়ানশ্ন- 
জীর সভাপতিত্বে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির (একটি 
বহুমুখী, একটি বালকদের নিয় বুনিয়াদী ও 
একটি বালিকাদের প্রাথমিক ) পারিতোষিক" 
বিতরনী সভা অনুষ্টিত হয়। 

১১ই এপ্রিল সকালে পৃজা-ভজনাদি হয় 
এবং বিকালে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রেমা করে । 
পরে স্বামী অম্থতত্বানন্দের সভাপতিত্বে অনুষিত 
ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও গ্রীনবনী- 
হরণ মুখোপাধায় । আশ্রম-অধ্যক্ষ ঘ্বামী 
সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বাষিক বিবরণী পাঠ 
করেন। সভার শেষে প্রায় আড়াই হাজার 
ভক্ত বসিয়। খিচুডি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে 
সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় 
দুটি চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় । 

১২ই এপ্রিল সকালে সুমতিনগর রামকৃষ্ণ 
প্রশ্নতি সজ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা ও 


জো, ১৩৭৭] 


বিকালে ধর্মসভা হয় । সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
উমানন' এবং আলোচনায় আ্বংশ গ্রহণ করেন 
সামী অস্থততানন্দ এবং শ্রীনবনীহরণ 
মুখোপাধ্যায় । সভান্তে পুরস্কার-বিতরণের 
পর ছায়াচিত্র প্রদণিত হয় । 


১*ই এপ্রিল বিকালে মুডিগঞ্গা প্রাথমিক 
বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে অয়োজিত ধর্মসভায় অংশ 
গ্রহণ করেন স্বামী উমানন্দ। সভান্তে ছায়াচিত্তর 
প্রদগিত হয়। 

প্রতোক স্থানেই সাগরদ্বীপের বিভিন্ন সুলের 
ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ-ও বক্ৃতা-প্রতিযোগিতায় 
পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। 

গত বৎসরের ন্যায়, এ বৎসরেও জি প্লট, 
উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে বিবেকানন৷ বিদ্যামন্দিরে 
সেখানকার স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে এবং 
মন্সাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগি- 
তায় শ্রীত্রীঠাকুরের জন্মোৎ্সব-অনুষ্ঠানে ১৫ই 
এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও বিকালে 
ধর্মসতার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব 
করেন স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী | বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ও ছাত্রেরা পাঠ ও আলোচনাদিতে 
অংশ গ্রহণ করেন। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদশিত 
হয়। 


বহরমপুর আশ্রমে গত ওর] এপ্রিল 
হইতে €ই এপ্রিল পর্বস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 
মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৃজা, পাঠ, ভজন, 
প্রসা্বিতরণ, জনসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি 
অঙ্গ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দিনে 
আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দঃ জ্মী 
ধ্যানাত্বানন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর- 
ধামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে 
সময়োপযোগী মনোজ ভাষণ দেন। 


. শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৭ 


বাগেরহাট (খুলনা) ভরন্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
গত ১৯শে চৈত্র হইতে ২শে চৈত্র পর্যন্ত 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদযাপিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন পূর্বাহ্রে 
বিশেষ পৃজা, পাঠ ও ভজনাদির অনুষ্ঠান হয়। 
বিভিম্ন দিনে সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাস- 
মোহন চক্রনর্তাঁ ও শ্রীবিমলচন্দ্র বসু এবং ভাষণ 
দেন মহম্মদ রিজাউল হক: শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত 
ভিক্ষু, প্রতিভারাণী বদু অধ্যাপক পরমানন্দ বায়; 
ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন' মিঃ মাইকেল, 
এস, অধিকারী, জনাব ইসমাইল হোসেন, 
অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও ব্রহ্মচারী বিদেহ- 
চৈতন্য । রামায়ণগান পবিবেশন করেন 
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে, এই আশ্রমের 
উৎসবাস্তে ঢাক! কুমিল্লা ও টাদপুর হইতে 
আগত বিশিষ্ট বক্তাগণকে লইয়। ২৩শে চৈত্র 
সোমবার খুলনা সদরে এবং ২৪শে চৈত্র 
মঙ্গলবার দৌলতপুরে ছ্ুইটি আলো'চনা-সভার 
অধিবেশন হয় । এই দুই স্থানের মহতী সভায় 
বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানপ্দেব জাবনাদর্শ 
ও ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 


তিত্তিস্থাপন 

উদ্ভানবাটী : গত ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ 
শুক্রবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়] 
দিবসে সকাল ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের স্থায়ী বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। 
এতদুপলক্ষে বৈদিক প্রার্থনা, পূজা ও ভজনাদি 
অনুঠিত হুইয়াছিল। এই শুভ অনুষ্ঠানে বহু 
সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন! 


(৮৫১৭০) 


২৭৮ 


শ্রীশ্রী অঈপূর্ণাপুজা 


বেজঘরিয়। রামকষ্চ মিশন কপিকাতা! 
বিগ্বার্থী আশ্রমে গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৭৬ 
(১৪ ৪.৭*) মঙ্গলবার আনন্দময় ভাবগন্ভীর 
পরিবেশে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পৃল্প! সুসম্পন্ন হইয়াছে । 
এই পুণ্য অনুষ্ঠানে কহ সাধু, ভক্ত ও প্রাক্তন 
ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল | প্রায় তিন সহ্ত্র 
ব্যক্তি বসিয়া অন্নপ্রপাঁদ গ্রহণ করেন। দেবী 
অন্নপূর্শাকে নিবেদন করিয়া ১২* খানি শাড়ী 
স্থানীয় অঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদিগকে বিতরণ 
করা হয়| 


খামী লিদ্ধান্তানন্দের দেহত্যাগ 


আমর! অত্যান্ত দুঃখিত চিতে জানাইতে ছি, 
গত ২১শে এপ্রিল, ১৯৭* রাত্রি আটটার সময় 
জামী সিদ্ধান্তানন্দ (মুখ্যগ্রাণ মহারাজ ) ৬৫ 
ৰৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
বি-কোলাই, রক্তাল্পতা, আন্ত্িক গোলযোগ ও 
অন্যান্য উপসর্গে ভুগিতেছিলেন | 

জামী সিদ্ধাস্তানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিস্ত ছিলেন । ৯৩০ খুষ্টান্দে 
তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ 
থুষ্টাবে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
নিকট সন্নযাসদীক্ষা লাভ করেন । 

তিনি প্রধানত: বারাণসী সেবাশ্রম, দেওঘর 
বিদ্ভাপীঠ এবং রচি স্তানাটোরিয়ামে 
শরপ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ক্যাজে ব্রত্তী ছিলেন, 
প্রত্যেকটি আশ্রমে গ্রায় ১২ বৎসর করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ ও কঠোরী এবং 
সর্বজনপ্রিয় ৷ 

তাহার আস্ম! শ্ীবংমকৃষ্ণ-পাদপন্পে শাশ্বত 
শান্চি লাভ করিয়াছে। 


ত্বামী বিশ্বেশানন্দের দেছত্যাগ 


অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২৯শে 
এপ্রিল, ১৯৭* রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় 
স্বামী বিশ্বেশানন্দ (শ্রীকঠ মহারাজ ) বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরাম কষ্ণচরণে 
চিরশাস্তি লাত করিয়াছেন। তাহার বয়স 
৭০ বৎসর হইয়াছিল । হ্থদ্যন্ত্রের ক্রিয়া সহ্স। 
বিকল হওয়ায় হার দেহত্যাগ হয়। যদিও 
তিনি বহু বৎসর যাবৎ ভায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেসার 
গ্রভৃতিতে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত- 
তাবে তাহার শাস্ধিপূর্ণ শেষ মুঙ্ুর্ত 
আসিয়াছিল। 


বামীবিশ্বেশানন্দ শ্রীমৎ যাষমী শিবাননদজী 
মহারাজের মন্ত্রশিস্ত ছিলেন। তিনি ১৯৫ 
খুষ্টাব্ধে সঙ্ঘে যোগদান করেন এৰং ১৯৩২ 
খষ্টাব্দে শ্রীত্রীমহাপুরুষ মহারাজেরই নিকট 
হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ 
ডিসপেন্সারী ছাড়! তিনি কনখল ও ৰারাপসী 
সেবাশ্রমেও কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাক্র-বাষীজীর 
কাজে নিরত থাকেন । 

তিনি ছিলেন সরল, কঠোর পরিশ্রতী ও 
শাস্তবভাব সন্ন্যাসী । 


বিবিধ সংবাদ 


উত্সব সংবাদ 
বৈকুষ্ঠপুর (ফুলেশ্বর ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা- 
তীর্থে গত নই হইতে ১৫ই মার্চ পর্যস্ত পৃজ।, 
পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্টিত হইয়াছে। 
বিতিন্ন দিনের সভায় ও ঘরোয়া আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ, স্বামী 
জয়ানন্ন, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী নিবত্যানন্ন, 


শ্রীবনীহরণ মুখোপাধ্যায়,  শ্রীরমণীকুমার 
দত্তগুপ্ত, শ্রীধীরেক্্রনাথ পাল, শ্রীঅতুলকঞ্চ 
মজুমদার প্রভৃতি। ১৪ই মার্চ জনসভায় 


আশ্রমের অধাক্ষ ্বামী আত্মানন্ম কার্ধবিববণী 
পাঠ করেন | সন্ধার পর ১২ই মার্চ ছায়াচিত্র- 
প্রদর্শন, ১৪ই যার্চ ও ১৫ই মার্চ যাত্রাতিনয় 
ছয়। শেষ দিন প্রায় দশহাঞ্জার দর্শনার্থী 
উপস্থিত ছিলেন । 

নড়াইল শ্রীরামরঞ্চ আশ্রমে গত ১৬ই 
ও ১৮ই মার্চ শ্রীরামকষ্ণদেৰের শুভ 
জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। ১ম দিন শোভা- 
যাত্রা শ্রীপ্রাঠাকুরের বিশেষ পৃজ1, পাঠ ও 
কীর্তনের পর প্রায় ১৭ সহজ ভক্ত নরনারী 
বপিষ। প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

হ্য় দিন প্রসিদ্ধ কবি-গায়ক শ্রীবিজয় কৃষ্ণ 
সরকার বাঁমায়ণ গান করেন | 

৩য় দিন শ্রীনারায়ণচন্্র সাহ| পদাবলী 
কীর্তন গান করিয়া সমবেত ভক্ত নরনারীকে 
আনন্ব দান করেন। 

যশোহুর £ শ্রীত্রীরামকঞ্চ সেবাশ্রমে গত 
২৭শে মার্চ ্রীত্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। সহাগত ৩ সহ্ত্রাধিক তক্ত নরনারী 


খিচুড়ি প্রসাদগ্রছণে পরিতৃপ্ত হন। বিকালে 
আলোচনা-শভাঁয় অধ্যাপক পরমানল' রায় 
ও অন্যান্য বজ। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী 
ও বাণী স্বালোচনা করেন। রাত্রে পালন 
শাহ ফকীরের ভক্ত সুফি কানাই ও তাহার 
সম্প্রদায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তাবের গান করিয়া 
সমাগত ভক্ঞবৃন্ণকে প্রচুর আনন্দ দান করেন। 


বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্জে প্ীরামকষ্ণদেবের 
জন্মোধপব গত ৪গ ও ৫ই এপ্রিল 
পূজা, পাঠ ও সভাদির মাধামে অনুষঠিত 
হইয়াছে। 


৪ঠ1 এপ্রিল অপরাহে স্বামী দেবাননজী 
কতৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কথাম্বত' পাঠ ও ব্যাখাঃ 
পরে স্থানীয় শিল্িবন্দ কতৃক শিশু বিলে' 
নাটকের অভিনয় হয়। 

৫ই এপ্রিল শোভাযাব্রাসহ নগর-পরিক্রেমা 
ও ব্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃঞ্জার পর প্রায় ৫১০০৪ 
নরনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
অপরাহে জনসভায় শ্রারামকৃঞ্চদেবের জীবন ও 
বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ৷ 
পরে অমৃত সঙ্গীত সমাজ সুরে শ্রীশ্রীকথামৃত 
গীতাভিনয় এবং শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের 
লীলাপ্রসঙ্গ গীতাভিনয় করেন। 


খুলনা : শ্রীশ্রীরামকৃষ সঙ্ঘ কর্তৃক গত 
৬ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ১৩৫তম 
জন্মোৎসব কয়লাঘাটা শ্রীশ্রীকালীবাড়িতে 
অনুষ্ঠিত হয়। পৃজাদিতে যোগর্দান করেন 
নারায়ণগঞ্জ শ্রীরাষকৃষচ আশ্রমের স্বামী 
যোগদানন্দ ও ঢাকা শ্রীরাকৃষঃ আশ্রমের 


২৮০ 


স্বামী দয়ানন্ন মহারাজ | বেল! ১*২টা হইতে 
১২ট| পর্বস্ত সমাগত তিন সহম্ব ভক্ত নরনারী 
খিচুডি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে 
্রীপ্ীঠাকুরের ও প্রীপ্রীমায়ের জীবন ও ধর্ম- 
সমন্বয়ের বাণী আলোচন! করেন শ্রীরাসমোহন 
চক্রবর্তী (সভাপতি )+ ডষ্টর কাজী মোতাহার 
হোসেন ( প্রধান অতিথি ), স্বামী যোগদানন্দ, 
কুমিল্লা! বৌদ্ধ মঠের শ্রীমৎ ধর্সরক্ষিত ভিক্ষু 
বিনয়সূত্রবিশারদ, অধাক্ষ প্রমথনাথ বিশ্বাস, 
শ্রীমতী প্রতিভা বসূ” অধ্যাপক পরমাশন্দ 
রায় এবং ব্রহ্মচারা বিদে হচৈতন্য | 

নব বারাকপুর : রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি 
পরিষদ কর্তৃক গত ১২ই ৪ ১৩ই এপ্রিল স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
১২ই এপ্রিল শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, 
প্রসাদ-বিতরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ গীতি-আলেখা 
হয়। জন্ধ্ায় জনসভায় স্বামীজীব ভাবধারার 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন উপাধাক্ষ 
প্রীতারাপ্রসাদ চট্টাপাধ।য় (সভাপতি ১ স্বামী 
বিশ্বাশয়ানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ। রাত্রে 
পরিষদের পাঠচক্র বিভগ কর্তৃক “মুক দেবতা 
নাটিক| অভিনীত হয়। 

১৩ই সন্ধায় এক জনসভায় ভাষণ দেন 
অখিল ভারত বিবেকানপ্দ যুব মহামগ্ডুলের 
সম্পাদক আীনবশীহরণ মুখোপাধ্যাষঃ 
পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ 


মহেন্দ্রচন্দ মালাকার। রাত্রে পশ্চিমব 
লোকবঞ্জন শাখা কর্তৃক “তরজা' গান 
পরিবেশিত হয় । 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৫ম সংখ্য 


বারাসত রামকৃষ্ণ -শিবানন্দ আশ্রম £ গত 
১০ই মে,১৯৭০ শুভ শঙ্করপঞ্চমী দির্বসে বারাপত 
রামকষ্চ-শিবানন্দ আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নবম 
বাষ্ধিকী উদযাপিত হইয়াছে । তদুপলক্ষে পৃজা- 
হোষ-পাঠাদি ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে। 
এই দিন নবপ্রকাশিত গ্রন্থ শিবানন্দ-স্মতি- 
সংগ্রহ'--৩য় খণ্ডের কিয়দংশ পাঠ করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ মহারাজ এবং সন্ধ্যায় শঙ্করপঞ্চমী 
স্মরণে আচার্য শঙ্কর ও তাহার শিক্ষা' অন্বন্ধে 
ভাষণ দেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগপ্ত। 


পরলোকে যহুনাথ মজুমদার 


গত ১১ই ফেব্রুমারি, ১৯৭০ ভক্ত যহনাথ 
মজুমদার মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। ত্টাহাব নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের 
নোয়াখালির অন্তঃপাতী চণ্ীপুর গ্রাম। 
এই গ্রামে তিনি নিজ বসতবাটার 
সন্গিকট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং বন্থ ব্যক্তিকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত 
কবেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
কপালাভ করিয়াছিলেন | গরুগতপ্রাণ যদ্ূনাথ 
বাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন 
এবং স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে অপরের সেবায় 
দান করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের 
নির্দেশযত তিনি চিরকুমার থাকিয়া অনাসক্ত ও 
আদর্শ জীবন যাপন করিয়! গিয়াছেন | তাক্তার 
প্রতিষ্ঠিত আশ্রমেই তিনি শেষ নিশ্বোস 
ত্যাগ করেন । তাহার আত্মা চির শান্তি লাভ 
করুক, এই প্রার্থনা । 





দিব্য বাণী 


সং গচ্ছধ্বং সং বদধবং সং বো! মনাংসি জানতাম্‌। 
দেবা ভাগং যথ। পুর্বে সঞ্জানান। উপাসতে ॥ ২ 
সমানী ব আকুতি: সমাল! হৃদয়ানি বঃ। 
সমানম্স্ব বে। মনে! যথা বঃ: জুসহাসতি॥ ৪ 
খগ্েদ, ১৭ম মণ্ডল, ১৯১ সুক্ত 


একত্র হও, ( মিলে মিশে সবে 

কাজ কর একমতে, ) 
একই বাক্য ঝঙ্কৃত হোক 

সবার ক হতে, 
একই অর্থ-বোধের দীপ্তি 

জলুক সবার চিতে। 
পুরে যেমন দেবগণ নিল 

এক হয়ে হবি যাগে, 
(ভোমরা তেমনি একমত হোয়ে! 

ধন-সম্পদ ভাগে ॥) 
একই লক্ষ্য অভিমুখী, একই 

সংকলেতে থির, 
এক-মন, এক হৃদি £এও সবে, 

(হও সংহত, ধীর )-- 
যাতে তোমাদের আসে এ একতা, 

শ্বমহান সংহতি) 
(তাই হোক, সেই একতা-যজ্ঞে 

পড়ুক পুর্ণাহুতি ॥ ) 


কথা প্রসক্ষে 


ভারতের সংহতি 


সম্প্রতি জনৈক নেতা “ভারতের সংখ্যালঘু 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “সংখ লু” কারা? 
মুসলমানের নয়, খুষ্টানরাও নয়, যারা 
নিজেদের “ভারতীয়” ব'লে ভাবে, তারাই আজ 
খ্যালঘু। ভারতের অধিকাংশ লোকই আজ 
হয় তামিল, নয় তেলুগু, না হয় বাঙালী বা 
শিখ ইত্যা্দি-_-ভারতীয় নয়।” 

কথাটি খুবই মূলাবান। ম্বাধীনতালাভের 
পর হইতে প্রাদেশিকত|-বোধের গণ্তীর/ 
সংবীর্ণতায় আমরা যেন ক্রমশই জভাইয়া 
পড়িতেছি, সংকীর্ণতর গশ্ডীতে আসিয়া 
প্রদেশগুলির মধ্যেও নিঞ্জেদের খগু-বিখণ্ড 
করিয়। দেখিতেছি, সমগ্র ভারতের সঙ্গে নিজের 
একত্ববেধ জাগ্রত রাখিতে, নিজেকে ভারত- 
বাসী বলিয়া ভাবিতে ক্রমশই ভুলিয়া 
যাইতেছি। এটি সর্বনাশা ভাব সন্দেহ নাই। 
ইহার মুল কারণ থুশজিয়া যত শীঘ্র সম্ভব 
প্রতিকার কর! প্রয়োজন, নতুবা ভারতের 
সংহতির বন্ধন শিখিলতর হইয়া ভারত খণ্ড- 
বিখণ্ড হইয়! যাইতে পারে। 

নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবার অর্থ 
এই নয় যে, নিজ প্রদেশের প্রতি, নিজ 
প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ 
ত্যাগ করিতে হইবে» নিজেকে বাঙালী বা 
মারাঠী ভাবা চলিবে না। ইহার অর্থ এই 
নয় যে, নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির 
বৈচিক্্রকে ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র ভাষা 
সার। ভারতে সকলকে শিখিতে হুইবে, 
সংস্কৃতির থুটিনাটির ক্ষেত্রেও সকলকে একটি 
মাত্র ছককাট1 পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। 


ইহার অর্থ অ।মরা বাঙালী থাকিব, পাঞ্জাবী 
থাকিব, তেলুগু থাকিব, কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা 
হইব ভারতবাসী। “আমি ভারতবাসী? 
এই বোধকে অবলম্বন করিয়াই, ভারতকে 
কেন্দ্র করিয়াই আমাদের প্রাদেশিক শিক্ষা- 
সংস্কৃতির বোধ জাগিবে। 

এই একত্ববোধ কোন বিশেষ আঞ্চলিক 
ভাষাতে নাই; এই বোধ কোন বিশেষ 
প্রদেশের সামাজিক আচার-অন্ষ্ঠান বা 
অন্যান্য খুঁটিনাটিতে নাই. অর্থনীতি বা কে। 
বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে অবলম্ব 
করিয়াও নাই ; আছে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাব 
ও সংস্কৃতি যাহার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, সেই 
ভারতীয় ভাব বা ভারতীয় সংস্কৃতিতে, যাহা 
যুগ যুগ ধরিয়! বহু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্বেও, 
বহু অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাজনৈতিক, 
এমনকি ধর্মীয় খুটিনাটির পরিবর্তন সন্ত্বেও 
জাতীয় সংহতির সূত্তটিকে কখনো ছিন্ন হইতে 
দেয় নাই, বহিবিষয়ে আপাত-বিচ্ছিন্ন জাতির 
প্রাণকে একই স্পদনে স্পন্দিত রাখিয়াছে। 

ভারতপ্রেমিক খ্বামী বিবেকানন্দ এই 
সংহত ভারতের কথাই বলিয়াছেন, এই 
ভারতকেই রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে 
চাহিয়াছেন। যখন আমর! অনেকে নিজেদের 
ভারতবাসী বলিয়! পর্ষিচিত করিতেও লজ্জ1- 
বোধ করিতাম, সে-সময় তিনিই কন্ুকণে 
প্রথম বলিয়াছিলেন, “হে বীর, সাহস 
অবলম্বন কর; সদর্পে বল_-আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাপী আমার ভাই।...বল ভাই, 
ভারতের মৃত্তিক! আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ 


আষাঢ, ১৩৭৭ ] 


আমার কল্যাণ ।* তাহার মন-প্রাণ জুডিয়; 
ছিল 'ভারত', বাংলা ব| অন্য কোন প্রদেশ 
মাত্র নয়। শগিনী নিবেদিতা তারতের জাতীয় 
জীবনে স্বামী বিবেধীনন্দের জীবন ও বাঁণীর 
ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “প্রতিটি ভারতীয় 
গোঠী ও জন্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি 
কেবল শ্লিগি করেননি--তাদের গৌরব- 
স্বৃতিকেও বরণ করেছিলেন । কলকাতার 
হিশ্বুপলীর এই সপ্তান কলকাতার গঙ্গাতীরে 
জীবন সমাপন করার জন্মই ফিরে এসেছিলেন-_ 
তবু পঞ্জাব সম্বন্ধে তার উদ্দীপনা দেখে মনে 
হত, পঞ্জাবই বুঝি ষ্ঠার শন্স্থান, কিংবা একই 
কারণে রাজপুতানা বা হিমালয়খণ্ড--এমনই 
অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাঈ-এর, 
তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কত হত 
তার কণ্ঠে । পৃর্থীরা, প্রতাপসিংহের বীরত্ব- 
কাহিনী, দিল্লী ব| চিতোরের ইতিহাসকথা, 
শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বৃদ্ধের জীবনগাথা 
দ্রডাজড়ি হয়ে থাকত তার মুখে | বিবেকানন্দ 
যেখানে অভিনেতা, সেখানে প্রতিটি নাটকই 
মহানাটক। তার অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই 
জীবন্ত । উর মন-প্রাণ-আবত্মা এক অখগ্ু 
মহাকাব্য) য| “ভারত? এই নােচ্চারণে 
মহা রহস্য-ব্যাকু 1৮ 

ভারতীয় জাতি বলিতে ইহাই_ এক 
লক্ষ্যাভিমুখী, আধ্যাত্মিকতার পথে যুগধুগাস্ত 
ধরিয়া চরম সতোর পরমতীর্৭থধাম-যাত্রী একটি 
জাতি । ভার.তর সংহতি এখানেই ; তার 
ঝাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সৰ 
উন্নতিই এই সংহতিসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই | 
ভারতকে দ্ট-সংহত করিতে হইলে এই 
ভাবকেই, ভারতের চিরন্তন ভাবছকেই পূর্ণ- 
বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহ! সাবলীল 
ভাবে আপন ভাবিয়! বুকে জড়াইয়! ধরিতে 
পারিবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, তেলুগড, মারাঠী 
সব প্রদেশের ভারতবাসীকেই । এই ডাবের 
বিকাশের পথকে প্রশস্ততর না করা বা! রোধ 
করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় সংহতি 
বিধানকে সাজ্বাতিকভাবে ব্যাহত কৰিবেঃ 
বিভেদবৃদ্ধিকে আরও বাড়াইয়াই তুলিবে | মূল 
ছাড়িয়া বাহিরে স*হতিসা ধনের প্রচেষ্টা বৃথা । 


কথাপ্রসঙগে 


২৮৩ 


“ছু'পয়সার ডাকটিকিট, সম্ভায় রেলভ্রমণ, কাজ 
চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা-এসবের 
বার! জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা 
ভার (স্বামী বিবেকানন্দের ) বুদ্ধির কাঁছে 
অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল” পূর্বোক্ত 
প্রসঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন। 
সেইরূপ “অগভীর ও হাস্যকর" প্রচেষ্টার 
মাধ্যমেই আজ জাতীয় সংহতিকে দঢ করিতে 
চাওয়া হইতেছে, জাতীয় প্রাণের গভীরে 
ফিরিয়াও কেহ চাহিতেছেন না। আরো 
ভয়াবহ কথা, ভারতের জাতীয় সংহতির মূল 
এই জাতীয় ভাবকে নষ্ট করিয়! বিদেশ হইতে 
আনীত ভাবসৃত্র দিয়া ভারতকে সংহত 
করিবার চেষ্টাও করিতেছেন কেহ কেহ। 

আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের মধ্যে 
আমাদের জাতীয় ভাবকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া 
জাতীয় সংহতিবিধানের পথ প্রশস্ত করিবার 
জন্য আশ্ত প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার; সংস্কৃত ভাষাই যুগ-ধুগ ধরিয়! 
অবিনশ্বর ভারতীয় ভাবকে ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে পরিবেশন করিয়া 
আসিতেছে | ইহাই আমাদের জাতীয় ভাবের 
আকর, এখান হইতেই আহরণ করিয়া বিভিন্ন 
মাতৃভাষা উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে 
পরিবেশন করিয়াছে | আর প্রয়োজন, বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষায় বিধ্বত এই একই মুল ভাবের 
বিভিন্ন বূপগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদের 
মাধ্যমে সব প্রদেশেই কিছু কিছু পরিবেশন 
করা-যাহাতে ভারতের সামগ্রিক মানস- 
রূপটিও সকলের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে বিভিন্ন- 
তার যধো সামঞ্জস্য কোথায় তাহা স্পষ্ট হয়) 
কেবল বাছিরের রূপটিই নয়। আর, সর্বাধিক 
প্রয়োঞ্জন, ভারতকে যিনি স্প্রে ও খগ্ডিতদৃ্টিতে 
দেখেন নাই, এবং শুধু ভারতবাসীর কাছেই 
নয় সমগ্র বিশ্বের কাছেই যিনি ভারতের যথার্থ 
রূপ আধুনিক চিন্তার আলোবেই উজ্জল 
করিয়া তৃলিয়! ধরিয়াছিলেন -_ প্রাদেশিকতা, 
সাম্প্র্ণায়িকত। যে-ভারতের ছায়'ও স্পর্শ 
করিতে পারে না, সেই স্বামী বিবেকানন্দের 
উদ্দার, সর্বজনীন অথচ ভারতপ্রেমে ওতপ্রোত 
ভাবরাশির ব্যাপক প্রচার | 


স্বামী ব্রল্গানন্দের অ প্রকাশিত পত্র 


৯] 
শশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


11109 13500810191709, [1 580, 
139810) [১, 0.১ [70 জা], 
[080689১ 91. 8. 1916 


1৩ [099৮ 797 [80099] 

আপনার শরার আবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে শুনিয়। আমরা সকলে বডই চিন্তিত 
আছি । আলমোডা অ।পনার পক্ষে ৪০1৮ করিবে না বলিয়! আমার বরাবর ধাবণা | মহাপুরুষ 
আপনাকে লইয়| যাইবার জন্য বিশেষ মাগ্রহ করায় আমরা কোন কথা বলি নাই। এক্ষণে 
আপনার বিষয় ডাক্তার বিপিনবাবুকে জানাই, তাহাতে তিনি আলমোড়ার ন্বায় উচ্চ স্থণনে 
আপনাঁর একেবারেই থাক1 উচিত নহে বলিলেন এবং দেরাছুন বা কন্থল প্রভৃতি স্থানে অবিলম্বে 
আসিতে পরামর্শ দিলেন | আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা আপনি কন্ধলে আসেন । সেখানে 
কিছুদিন থাকিলে এবং নিয়মিত ওুঁষধ-্পথ্যাদি সেবন করিলে পুনরায় শরীর ভাল হইবে আশা 
করাযায়। আপনার পত্র পাইলে সমুদয় বাবস্থা ঠিক হইয়! যাইবে । এখানকার সমস্ত 
কুশল। বাবুরাম মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ মিথিজাম গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। 
আজকাল কেমন আছেন জানাইবেন। আমাদের প্রণাম ভালবাপাদি জানিবেন। ইতি-- 

০০75 918] 


10780070808009 


(২) 
শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


13011 719007019 3090. 
1380681079 018$ 

[086০8 20. 8, 1916, 

কেদারবাবাঃ 
তোমার পত্র পেয়েছি, এই সময় ৬কাশী না গি্ে এখানে আসিলে ন| কেন? আমাকে 

যি লিখিতে তাহা হইলে এখানে আসিতে বলিতাম । আমার বিশ্বাস তুমি এখানে আসিলে 
তোমার মন ও শরীর উভম্মই ভাল হইতে থাকিত। এ স্থানটি বড রমণীয়, গ্রীষ্মের কোন রকমই 
উৎপাত নাই। অথচ শীতের তীব্রতাঁও নাই। তুলসী মহারাজ এই আশ্রমটিকে ফুলফল 
ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বড শোভাসম্পন্ন করিয়াছে । স্থানও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে, 
প্রায় সর্বস্দ্ধ ** বিঘ! জমি । তোমাদের ৮কাশীর আশ্রম অপেক্ষা অনেক বেশী! 


আষাঢ়, ১৩৭৭ 1 স্বামী ব্রন্ানন্দের শ্বপ্রকাশিত গঞ্র ২৮৫ 


আমাদের আশ্রম যেখানে আছে সে স্থানটি অতি নির্ভন। আর এখানে থিঞ্জি নাই । 
সবই ভদ্রলোকের বসতি । তাই বলি, কেদার বাব, কল্েকি? বোধ হয় এ সময় ৬কাশী 
গরম । তোমার তত প্রীতকর বোঁধ হচ্ছে ন1) 

চারুবাবৃ, কালীবাবৃ এবং চন্দ্র প্রস্ততি কেমন আছে? তাহাদিগকে আমার ভালবাস! 
ও শুভেচ্ছ। ৪ আশীর্বাদাদি জানাইবে। কালীবাবৃকে গাছপাল।গুপি যত্র করিতে বলিবে। 
একবার যণ্দ তিনি আপততন তব এখানকার সরকারী লালবাগ দেখিয়। কত খুশী হইতেন। 
কত রকমের নূতন নৃতন ফুল, তিনি দেখিঘ্স। অবাক হইতেন | তিনি আমার নিকট [৩২)১০$৩৪- 
এর গাছ চাহিয়াছেন। কলিকাতায় বেশী দাম বলিয়। পাঠাইতে পারি নাই। এখানকার 
আশ্রমে একটি নৃতন ধরনের 130%1703-এর গাছ দেখিলাম । তাহার পাতায় লেবুর মত 
গন্ধ, গাছটিতে অনেক ফল হইয়াছে । বীজ পাকিপে ইচ্ছা আছে পাঠাইয়। দিব। সেই বীজ 
হইতে যেন চার! করিয়া লন। রঃ 

আর একটি কথ ভে'মার বলি:তছি--শ্রীধুত নিতাইচরণ বায় ছেলেটি এখন ওখানে 
আছে। তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবে, ধাহাতে তাহার কোন কষ্ট না হয, এবং চন্দ্রকে 
বলিয়া দিবে যাহাতে একটু যত্রাদি করে এবং দৃষ্টি রাখে; সে আমার অনেক সেবা! করিয়া 
থাকে । আমি তাহাকে বড ভালবাসি। 

কালীবাবুকে আরও বলিবে যে, এখানকার সরকারী লালবাগে কতরকমের কত চমৎকার 
রঙ্গের সব ০58 আছে। শীঘ্র তাহার কিছু ৮০০৪ পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। সুযোগ হইলে 
পাঠাইয়া দিব, এবং কালীবাবুকে বলিবে বিশেষ যত্ব লইয়! তাহাদিগকে রোপণ করে। 

আরও একটি কথা তুমি চন্দ্রের নিকট জানিয়! লিখিবে | নিয়মিতন্ধপে প্রতি সোমবার 
শীশ্বীবিশ্বনাথেব পৃক্গ! দেওয়া হইতেছে কি ন| | যদি টাক! ফুরাইয়া গিয়। থাকে আপাতত: 
চারুবাবুর নিকট হুইতে টাকা লইয়! যেন সোমবার সোমবার পৃজ| দেওয়া ভয় ওটি যেন 
এখন বন্ধ না করে। 

আর কি বলবে! কেদারবাবা? শ্রীশ্বীবশ্বনাথকে মামার কথ| জানাইবে । তুমি আমার 
ভালবাস! ও আশীর্বাদাদি জানিবে এবং যথাযোগ্য সকলকে জানাইবে। ইতি 

০০7৪ 10. 6108 15010. 
10981 16081 7390 
স02৪ ৪0৮15 


18037080600 


স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্রশরীগুরুপদ ভরস। 


78500081005 2059165% 4891029008+ 
1,055, 73875950185 17, 19, 10. 
ভাই শশী, 
তোমার অদুখ এখনও সারে নাই জেনে দুঃখিত হইলাম । যখন ডাক্তার হেলক্‌ তোমার 
কাছে রয়েছে আমার ইচ্ছা তুমি তাহার চিকিৎসায় কিছুদিন ধাক। সে অতি সুন্দর ব্যবস্থা! 
করে। রোগের শেষ রাখিতে নাই- শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা মনে রেখে । তোমার ইচ্ছাগ্স আমি 
ও হরি মহারাজ আগামী কলাই বোধ হয় মঠাভিমুখে যাত্রা করছি। হরি মহারাজের 
শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে । শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু ভাল আছেন অনেক । তিনি তোমায় প্রণাম 
জানাইলেন। তোমর! আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে | 70৮. হেলক্‌, রুত্রপ্রকাশ নাহুকে 
আমার ভালবাপা জানাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। সুরেন্দ্রবিজয় তার মার সহিত 
বাড়ী গিয়াছে । তোমার আশীর্বাদপ্রার্থী 
দাস বাবৃুরাম 
পুনঃ__হরি মহারাজের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাঁপবাবৃরাম 


হ্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্রীশ্রীরামকষ্ণঃ শরণম্‌ 


শ্রীবন্দাবন 
৮1১১1'০৪ 
শ্রীমান্‌ নিকুপগ্তলাল, 
তোমার ৫ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। কিন্তু সুখী হইতে পারি নাই । এবার যেন 
তোমাকে কিছু ভয়ভীত দেখিতেছি। কিন্তু তুমি ইহা বেশই জান যে, স্থির চিত্তে সকল বিষয়ের 
উপায় নিষ্ধমরণ কবিয়। সেইমত কার্ধ করিয়া! যাওয়াই একমাত্র আমাদের কর্তবা। ফলাফল 
শ্রীভগবানের হাতে । ভয় অথবা ছুর্বলত। জাগিলেই সকলে চারিদিক হইতে চাপিয়! ধরে 
সাহাযে/র হত্ত প্রসারণ করিতে বড় কাহাকেও মেলে না। এ সংসারে দৃঢ়তার বড়ই আবশ্যক। 
এ সব কথা আমার তোমাকে বলা অধিকত্ত মাত্র। তুমি সবই জান তবু পরস্পর বলিতে হুয় 
বলিয়াই বলিলাম। একজনের উপর নিশ্চয় করিয়| কিছুদিন অবিচলিত চিত্তে উষধ সেবন 
করিলেই সারিয়া যাইবে | নিতাইবাবু তোমাকে অতি সৎপরামর্শই দিয়াছেন। যাহা হউক তুমি 
শীঘ্রই আরাম হইয়াছ শুনিলে সুখী হইব। আমার আবার গত একাদশীর দিন অর হইয়াছিল 
তিন দিনের পর অর ছাড়ে। এখন অর মাই, কিন্তু বড়ই ছূর্বল। প্রভুর ইচ্ছ! যেমন আছে 
হইবে | কৃষ্ণলাল একটু ভাল আছে! আমাদের ভালবাস] ও শুভেচ্ছা জানিষে | ইতি-_- 


শরীতুয়ীয়ামন্দ 


স্বামী স্ুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
(১) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 


[109 7790000181178 11560 
83917 ৮, 0.১ ০815 
[0%65৫, 6৮৪--১৬ই আশ্বিন 
1994 
পরম কল্যাণীয়। শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 
মায়ী, কয়েকদিন হইল বেলুড মঠে তোমাদের পত্র পাইয়৷ খুব আননিত ও সুখী 
হইয়াছি। 
আঁমার এখন জর হয় না, শারীরিক দুর্বলতা আছে । ৬পৃজার পর ঢাকা আশ্রম হইতে 
একজন এখনে আসিবে কথা আছে । তারপর আমার ঢাকাতে যাইতে হইবে। আজকাল 
এখালে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়| 
মায়ী, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে পর ভগবান সম্বন্ধে কিছু লইয়! থাকিতে হয়। 
যেমন ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক পড়া, তার সম্বন্ধে কথাবার্তা চিন্ত! ধ্যান, কত রকম আছে। 
শীত্রই তো ঢাকায় যাইব, সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হইবে । 
আন্তরিক ভালবাস] শুভেচ্ছ1! জানিবে, তোমার বাবা মা সকলকে জানাবে | 


মঙ্গলাকাজ্কী 
শ্রীসুবোধানন্ 
(২) 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্জো৷ জয়তি 
বেলুড় মঠ 
বৃহস্পতিবার, ৬ই জো্ঠ 
(1996) 


কল্াণীয়! মায়ী, 

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া খুব আননিত ও সুৰী হইলাম। কয়েক দিন পূর্বে আর এক 
পত্র পাইয়াছিলাম+ উত্তর দেবে! দেবে। মনে করে দেরি হইল। তোমার দিদির পত্র পাইয়া 
ছিলাম, তাকে উত্তর দিয়াছি। আমার খুকী মায়ী এখন কোথায় ও কেষন আছে? আমি 
আজকাল ভাল আছি, মধ্যে মধ্যে দুর্বলতা বোধ করি, মঠ থেকে ইন্টিমারে রোজ সকালে 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] ্বামী সুবোধাননের অপ্রকাশিত পত্র ২৮৮ 


বেডাই | শ্রীগ্রই ভুবনেশ্বর মঠে যাইব | সেখানকার জল বাতাস ভাল | সেইখানে কিছুদিন 
থাকিবার ইচ্ছা আছে | যেখানেই থাকিব মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইবে | আজকালি হেট হোয়ে 
বোসে বড় বড পত্রাদি লিখিতে কষ্ট হয়. শরীর দুর্বল সেন্য। আজকাল ম$ জিনিস, আলু 
খাই ন|, আব সব খাই; আমার প্রিয় জিনিপ ছিল ডাল, ভাপ্ভ- ডাক্তার তাই বন্ধ করে 
দিয়েছিল । যাই হোক গ্রী্ীঠাকরের কপায় ভাল হহয়া উঠিয়াছি--এই মঙ্গল। বিশ্বাস ও 
ভালখাসার ছারা ৬গবানকে অপণার কোরে নিতে হবে| ভিনি যদি সহায় থাকেন, হাঁবি- 
জাবি চিন্তা-ভাঁবনায় কিছু করিতে পারিবে না। রাখে কষ্চ মারে কে, মারে কষ রাখে কে। 
জোর বিশ্বাস চাই। 

আস্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছ! জানিবে। সকলকে জানাবে ও কুশল সংবাদে সুখী 
করিবে । এই জোন্ঠ মাসের মাঝামাঝি ৮ভুবনেশ্বর যাবার ইচ্ছা । হতি 

মঙ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীপুবোধাশন্দ 


(৩) 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণে! জয়তি 
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পরম কল্যাণীয়া গ্রামতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী, 
মায়ী, অনেকদিন তোম।দর পত্রাপি লিখিতে পারি নাই। এখনে মা দুর্গার প্রতিমাপৃজা 
হইল । অসময়ে খাওয়া, ও সময়ে নিদ্র! নাই, সেইজনা শরীর ক্লান্ত হইয়া আছে। ৬বিজয়ার 
ভালবাসা শুভ ইচ্ছা সকল সাধুদের জানাবে, তোমরা সকলে জানিবে। তোমার পত্রের সহিত 
রেণুর মাকে পত্র দিতেছি, পাঠাইয়। দেবে ( যোগেশ ঘোষের বাড়ী )। 
তোমার দিদি, খুকী মায়ী এর| এখন কি তোমাদের বাঁীতেই আছে? তাদেরও পত্র 
তোমার পত্র-মধ্যেই দিতেছি । তাহাদের দেবে। 
মায়ী, তোমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ! আব বেশী কি লিখিব। তিনি বলিতেন, 
এখানকার বিষ্য যে যত চিন্তা করিবে, সে ততো জ্ঞানিতে পারিবে | সুতরাং যাতে তার বিষয় 
চিন্তা থাকে সই বিষয় বরিবে, তাঁর সম্বন্ধে বই পা, তাপ কথাবার্ভ লইয়া থাক! । আমি যে 
তোমায় বলিয়াছিলাম_ শ্রীমদূভাগবত একাদশ স্ন্ধ পড়িবে, সেই সবজায়গায় কেমন সুন্দর 


সুন্দর কখ! আছে। 
মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা তুমি জানিবে, ছেলেমেয়ে সকলকে ও তোমার 


পিতামাতাকে জানাবে | আশা করি সমস্ত কুশল সংবাদ । 
মঙগলাকাজ্জী 


তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ 


বর্তমান সমন্যানমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ 
ত্বামী সম্বুদ্ধানম্দ 


প্রাম় এক শতাব্দী পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের 
জন্মভূমি ভারত বিশ্বে উপহার দিয়েছিল মানব- 
জাতির অন্যতম কুদুমরত্ব-বিশ্ববিশ্রুত ষামী 
বিবেকাননকে | স্বামীজী ছিলেন বহুবিধ 
বাঞ্ষিত্বের আধার-স্বদেশপ্রেমিক ও মন্নযাপী, 
জাতীয়তাবাদী ও আতন্তর্জাতিকতাবাদী | 

ষামীজীই ভারতের ম্বৃত অস্থিপঞ্জরে 
নবজীবন সঞ্চার ক'রে দেশবাসীদের নবীন 
প্রাণশর্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনিই 
দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় জাগিয়ে তুলে 
তাদের শেখালেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 
ষপ্ধেশবাসীদের ভগবানের প্রতীকব্ূপে সেবা 
করতে ৷ তিনি বলেছিলেন, “সেবা ও ত্যাগ 
ভারতের জাতীয় আদর্শ ; ভারতকে সেই ধারায় 
তীব্রগতিশীল ক'বে তোল; বাকি সব কিছু 
আপনিই এসে যাবে ।' *আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, 
আত্মত্যাগই অতি-জাগতিক বিধান | তিনি 
বলতেন, “ধর্ম চরম ত্যাগের সহ্যাত্রী। 
নিপ্াকাজ্ষ হয়ে ভগবৎসত্তাতে বেঁচে চলো। 
কোথায় গিয়ে ভগবানকে খুঁজে বেড়াবে? 
দীন, দুঃস্থ, ছুর্বল_এরাই তো ভগবান; 
এদেরই আগে পৃজে| করো না কেন? তা 
ন| ক'রে গঙ্গাতীরে কুপ-খননের চেষ্টা কেন? 

দুর্গতদের জন্য ভাবে।। সাহাযা ?--তা 
আসবেই । এই ভার হৃদয়ে চাপিয়ে আর এই 
ভাব মন্তিষ্কে নিয়ে বারে! বছর আমি পরিক্রম] 
করেছি, তথাকথিত ধনী আর বড়ো 
লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। সাহাযা 
খুজতে ব্যথিত চিতে অর্ধজগৎ্ পাড়ি দিয়ে এই 
অপরিচিত দেশে ( আমেরিকায়) পৌছেছি। 

২ 


ভগবান মহান; জানি তার সাহাযা পাবে! 
শীতে আর ক্ষুধায় এই দেশে আমার মৃত ঘটতে 
পারে। কিন্ত তরুণসম্প্রদায় । দায়ঘ্বব্ধপ 
তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি দীন, অজ্ঞ ও নির্ধাতিত 
জনগণের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম? 

জীবন ক্ষণস্থায়ী ; যত পাধিব অহযিকা 
সবই ভঙ্কুর। কিন্তু তারাই চিরঞ্জীব হীরা 
অপরের জন্য জীবনধারণ করেন; অন্েরা 
জীবম্মত।" ফ্বামীজীর সোচ্চার উক্তি- আমি 
সেই ধর্মমতে বা ভগবানে বিশ্বাস কবি না, 
যাতে বিধবার অশ্রমোচন বা অনাথের মুখে 
দু'মুঠো অন্ন যোগানো৷ বার9থ হয়।' 

নিংস্বার্থ প্রেম ও একনিষ্ঠ সেবাই জীবনভর 
স্বামীজী প্রচার করেছিলেন। তাঁর 
উপদেশাবপীর ভিত্তি ছিল বেদাস্তসূত্রের 
প্রমাণাদি, বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বাত্বার সমতা 
ও সর্বব্যাঁপত্ব ঘোষিত হয়েছে। আবেগভরে 
স্বামীজী বলেছিলেন, “লহঅবিধ ছুঃখকস্ট ভোগ 
করতে বার বার যেন আমার জন্ম হয়, ষাতে 
আমি পুজা করতে পারি একমাত্র সেই 
ভগবানকে--কেবলমাত্র ধার অস্তিত্বে আমি 
বিশ্বাসী, বিশ্বাস্বার সাযগ্রিক সমষ্টি যিনি, 
সর্বোপরি আমার বিশেষ আরাধ্য আমার 
দ্ুরাগারন্ূপী ভগবান, দীনতমন্ূপী ভগবান । 
মুক্তি বা ভক্তির প্রত্যাশা আমি করি না। 
বসন্ত ধতুর মতো অতি সংগোপনে পরোপকার 
ক'রে সহ্ত্র নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি ।_এই 
আমার ধর্ম । অপর কোন মহত্তর উক্তি 
সুষ্ঠতরভাবে স্বামীজীর উদার মনের পরিচয় 
দিতে পারে ব'লে তে! আমাদের জানা নেই | 


২৯০ 

প্রকৃত দেশপ্রেমের হরূপ কি তা স্বামীজী 
আমাদের কাছে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 
“হে ভাবী-দেশপ্রেমিক, অস্তব দিয়ে অনুভব 
করো।। তুমি কি অনুভব করো! যে, তোমার 
লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী যুগ যুগ ধরে উপোস ক'রে 
চলেছে? এতে কি তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠ? 
একি তোমার রক্তে প্রবেশ করেছে? এতে 
কি তুমি উন্মাদ হযে তোমার নাম, যশ, 
পরিবার, সম্পত্তি, এমন কি তোমার দৈহিক 
সত পর্যন্ত ভুলতে পেরেছ? তা] কি তুমি 
করতে পেরেছ ? তাই হবে দেশপ্রেমিক হবার 
প্রথম -একমাত্র প্রথম_সোপান ।' 

স্বামীজীর দেশসেবার ডাক সাডা জাগিয়ে- 
ছিল বহু দেশপ্রেমিকের অন্তরে । ভারতের 
আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদী ও জাতীয়তা- 
বাদীদের ভুললে চলবে না ঘষে, যখন জাতীয় 
আন্দোলনের ঢেউ দেশের এক প্রান্ত হতে 
অপর প্রান্ত পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, আর 
ভারতের জ্ঞাতীয় জাগরণে হতবুদ্ধি ইংরেজ 
সরকার এই জাগরণের কারণ নির্ণয়ের জন্য 
'বাউলেট কমিশন" নিয়োগ করেন, তখন এই 
কমিশনই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এপ মুলে 
স্বামী বিবেকানন্দ । 

পরধটক সম্মযাসিরপে স্বামা বিবেকানন্দ 
ভারতের সর্বজর পরিভ্রমণ করেন হিমাদ্রি- 
শিখর হতে কন্বাকুমারী পর্যন্ত সকল তীর্থস্থান 
তিনি পরিদর্শন করেন, সামান্য কুটির হতে 
দুরম্য প্রাসাদও তার অদেখ! ছিল না। ইহা 
ভারতের প্রন্তত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানতে 
নিংসনেহে তাকে সাহায্য করেছিল। 
অনএসর সম্প্রদায়গুলির ভয়াবহ দারিদ্র ও 
হীনাবস্থা; অসাম দুঃখদৈন্য ও তাদের ওপর 
অবর্ণনীয় সামাজিক নিধাতন আর এই সবের 
প্রতি দুবিধাভোগীদের নির্মম অবহেলা! -এ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ-_-৬ষ সংখ্যা 


সমস্ত দেখে স্বামীজী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । 
নিরন্নের খাগ্যসংস্থান, প্রায়-নগের বস্ত্রের ব্যবস্থা, - 
পীডিতের সেবা, তাকে সাস্তবনাদান--কি- 
ভাবে এসব করা যায় এই চিস্তাই তাঁকে 
ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। ভারতের প্রতি 
স্বামীজীর গভীর প্রেম ও তার অতুলনীয় 
স্বাদেশিকতার প্রসার সন্বদ্ধে কারো কোন 
সন্দেহ থাকতে পাবে কি? 

বলা যায়, ভারতের স্বাধীনত।-তান্দোলনে 
বিপুল অবদান পথিকৎ স্বামীজীব। ম্বাধুনিক 
ভাবতের প্রথমসারিব জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণ স্বামীজীব কাছে তাদেব কৃতজ্ঞত| 
প্রকাশে স্বীকার কবেছেন। মহাত্না গান্ধী 
বলেছেন যে, স্বামীজীব বচনাবলী ভারত- 
মাতাকে ভালবসতে ও বুঝতে তাকে 
অধিকতর প্রবুদ্ধ করছিল | স্বামীন্রী কর্তৃক 
ছুয়োশা, আমায় ছুঁয়োনা' বা “অস্পৃশ্যতা'- 
বাদের অসংরৃত ধিকার মহাক্্রজী€ “হবিজ ন- 
আন্দোলন'-এ মূর্ত প্রতিধ্বনি পেয়েছিল । 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহান পথিক্কৎ 
তাক প্রিয় মাতৃভূমিকে যে ভাষায় আহ্বান 
করেছিলেন তার আবেশ ভারতবাসীর মর্ষস্পর্শ 
না ক'রে পারে না-“হে ভারত, ভুলিওন1-_ 
তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দ্ময়স্তা ; ভুলিও না-তোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না তোমার বিবাহ, 
তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দড্রিকসসুখের-_ 
নিজের বাক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও 
ন।-তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের' জন্ম বলি- 
প্রদত; খুলিও না-তোমার সমাজ সে বিরাট 
মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভূলিও না-_নীচক্জাতি, 
মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, 
তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; 
সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 


আষাঢ়, ১৩৭৭] 


আমার তাই। বল--মূর্থ ভারতবাসী, দরিজ্ 
* ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত- 
বালী আমার ভাই; তুমিও কটিমান্্বস্ত্রাতৃত 
হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল-_ভারতবাসী আমার 
ভাই,ভারতবাসী মামার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধকোর 
বারাণসী; বল ভাই_-ভারতের মৃত্তিক মামার 
স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কলাপ ; আর 
বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদন্ধে, 
আমায় মন্ুষ্তত্ব দাও) যা, আমার ছুর্বলতা, 
কাপুরুষত! দূর কর, আমায় মানুষ কর।” ” 
জাতি-ধর্ম২-নিবিশেষে সব দেশের সব 
মাহ্বষকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভালবাসা 
দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ও 
অনন্ুকরণীয়। তিনি পারতেন নিগ্রোর সঙ্গে 
করমর্দন করতে, অস্পৃশ্থের সঙ্গে আলিজনবদ্ধ 
হতে, চগ্ডালের সঙ্গে একই হু*ঃকো থেকে তামাক 
খেতে! জীবনের চরমসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েও 
কখনে! কারো! অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে 
পরাস্মুখ ছিলেন। আমেরিকায় এমন হয়েছে 
ষে, নিগ্রোভ্রমে তাকে হোটেলে প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হয়নি, কিন্ত তিনি নিজেকে সনাক্ত- 
করণের কোনে! চেষ্টাই করেননি। সেই 
বিদেশ-বিভু-ই-এ দারুণ অর্থাভাবে তাকে মৃত্যুর 
পন্মুখীন হতে হয়েছিল; সে অবস্থ/য় সংস্থা- 
বিশেষের কাছে সাহায) চেয়ে প্রত্যাখ্যাত 
হতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের উপর 
নির্ভর ক'রে নিভীক ও স্থিরচিত্তে তিনি সংকল্প- 
সাধনে অটল ছিলেন। 
ভারতীয় ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে 
অদম্য উৎসাহে ও অকুঠ সাহসে দ্বামী বিবেকানন্দ 
পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি শগ্রাহ্া ক'রে ভারত- 
প্রেমিকদের পথনিদদেশের জন্যই তার পক্ষো 


বর্তমান সমফ্যাপমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ 


২৯১ 


পৌঁছুতে গতিবেগ ত্বরান্বিত করেছিলেন । কিন্ত 
হায়। সাম্প্রতিক কালের আতান্তিক প্রয়োজনেও 
আমাদের যধো ক'জন উপযুক্ত নিদে'শের জন্য 
ফিরে তাকাচ্ছেন স্বামা বিবেকানন্দের দিকে, 
যিনি ছিলেন ভারতের প্রথম্সারির জাতীয়তা - 
বাদীদের মাধ অদ্বিতীয় আর এযাবৎ-বিশ্বপ্রসূত 
আত্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ ? 

ষামী বিবেকানন্দ ছিলেন পুরোপুরি 
বৈদাস্তিক। তার বৈদাস্তিকতার অর্থই ছিল 
সর্বজনীনতা | সাম্প্রদায়িকতার উপর ছিল তাঁর 
তীব্র ঘ্বণা। বেদান্তে তো সাম্প্রদায়িকতার 
কোনো! স্থান নাই। বেদাস্ত এমন একটি ধর্ম 
যাতে যিলে বু আদর্শ । প্রবেশেচ্ছু যে-কারো 
জন্য এর দ্বার অবারিত, আর পছন্দমতো যে- 
কোন একটি আদর্শ বেছে নিতেও কোনো বাধা 
নেই কারো পক্ষে । স্বামীজী বলতেন সার! বিশ্বই 
তার দেশ, আর সত্যই তার ধর্ম। এতেই 
কি নি:সংশয়ে তার বিশ্বমানবত্ব প্রমাণিত হয় 
না? বন্ততঃ তিনি ছিলেন দুর্লভ শ্রেণীর 
আসন্তর্জাতিকতাবাদী-_-আর আতস্তর্জাতিকতাবাদ 
পেয়েছিল স্বামী খিৰেকানন্দের জীবনী ও বাণীর 
মধ্যে নতুন বর্ণ, নতুন পরিচ্ছদ এবং নতুন 
ব্যাখা | স্বামীজীর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে 
কোনে! দেশে এমন কোনে মহ্কামানবের 
সন্ধান মেলে না যিনি নিজ ধর্পথ ও 
বৈশিষ্টে। প্রতিষ্ঠিত থেকেও সমগ্র মানব- 
জাতিকে এক মূলধর্মাবলম্বী ও একজাতিভুক্ত 
মলে করতেন | এদিক দিয়ে ামী বিবেকানন্দ 
কেবল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী 
নন, সমগ্র পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জীতিকতাবাদী | 

বেঁচে থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ আজ 
আতকে উঠে বলতেন, “কোথায় চলেছে 
ভারত ?” তধাকথিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় 
দলগুলির সঙ্কীর্তা দেখে তিনি বাথিত হতেন 


২৯২ 


আমরা কি আজ আমাদের মাতৃভূমিকে 
তার আদর্শ থেকে ক্রমশঃ দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি 
না? দেশের অমর্ধাদাকর সমস্ত হীনতার 
পসরা মাথায় নিয়ে বিদেশের কাছে হাত 
পাতছি ন1? তিনি তারস্বরে ঘোষণ! 
করেছিলেন, ভারতের কোনে! সংস্থ। গড়ে ও 
বেডে উঠতে পারবে না যদি ভারতের 
আধ্যাত্মিকতার মাটিতে এর শিকড প্রবিষ্ট 
হতে না পারে। দেশের ভাবাদর্শের সঙ্গে 
অসমঞ্জস কোনে! কিছুর এখানে স্থান নেই | 
আজ আমাদের অন্যতম দুষিত বৈশিষ্ট্য 
এই যে, আমরা পরস্পরের কুৎসা না গেয়ে 
থাকতে পারি না । এতে তে! নিজের পায়েই 
কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদের 
হৃদয়পটে স্বামীজীর নিয়োক্ত উদত বাণীটি 
অঙ্কিত থাকা উচিত--হে অম্বতের সন্তান 
আমার স্বদেশবাসিগণ, আমাদের এই জাতীয় 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৬ঠ সংখা 


তরণী যুগ যুগ ধরে তার সভ্যতা বহন ক'রে 
সারা পৃথিবীকে তার অমুল্য সম্পদে সমৃদ্ধ 
করছে; কত শতাব্দী ধরে এ জীবন- 
সমুদ্র অতিক্রম ক'রে লক্ষ লক্ষ মানবসম্তানকে 
পরপারে-_অম্বতলোকে নিয়ে যাচ্ছে। আজ 
আমাদের নিজেদের দোষেই হোক বা অন্য 
যে-কোনে! কারণেই হোক--তা আমাদের 
চিন্তনীয় নয়-_যদি এতে কোনো রন্্র দেখা 
দিয়ে থাকে আর তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে 
তোমরা এর আরোহীরা-কি করবে? 
তোমর! কি পরস্পর বিবাদে রত হয়ে একক 
একে টানতে থাকবে? অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
যথাশক্তি এ রন্ধগুলি রোধ করবে? আমাদের 
হৃদয়ের রক্ত দিয়েই তে! তা করতে হবে 
আর যদি আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থই হয়, 
তবে এসে, আমরা এক সাথে ডুবি, রসনায় 
অভিশাপ নয়, আশীর্বাণী নিয়ে |? 


“শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের হৃঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে 
পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব 


মিটাইতে পারে । 
বিদূরিত হয়। 


আস্মজ্ঞানের উম্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে 


“দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্বাই বড কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যান্থসন্ধী 
যন্ত্রূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহ| অদ্ভুত 
বটে; ভবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার 


তুলনায় এই পৰ শক্তি নগণ্য।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


জ্বীরামকষ্খ-স্প্র ভাতম্‌ 


হ্বামী হর্যানন্দ 


ধর্মস্ত হানিমভিতঃ পরিদৃশ্য শীঘ্রং 
কামারপুষ্ষর ইতি প্রথিতে সমৃদ্ধে। 

গ্রামে স্ববিপ্রসদনে হাভিজাত দেব 
শ্রীরামকৃঞ্চভগবন্‌ তব স্বপ্রভাতম্‌ ॥ ১ 


চারদিকে ধর্মের গ্লানি দেখে, কামারপুকুর নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের সদ্ব্রাহ্মণের ঘরে, 
হে দেব, তুমি শীগ্ব জন্মগ্রহণ করেছিলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দন! 
করি। ১ 


বাল্যে সমাধ্যস্বতবঃ সিতপক্ষিপংক্তিং 
সন্দ্শ্য মেঘপটলে সমবাপি যেন। 

ঈশৈক্যবেদনস্থখং শিবরাত্রিকালে 
শ্রীরামকৃষ্চভগবন্‌ তব স্থপ্রভাতম্‌ ॥ ২ 


বালাকালে মেঘপটলের মধো উ্ডীয়মান শুভ্রবলাক|দল দেখে তুমি সমাধিস্থ হয়েছিল ; 
(পুণরায়) শিবরাক্রিতে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আননাহ্ুভব করেছিলে | হে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্চ, তোমায় প্রভাত-বন্দন| করি | ২ 


নানাবিধানয়ি সনাতনধর্মমার্গান্‌ 
ক্রৈস্তাদিচিত্রনিয়মান্‌ পরদেশধর্মানূ। 

আস্থায় চৈক্যমনয়োরন্ভৃতবাংত্বং 
শ্রীরামকৃষ্চভগবন্‌ তব স্বপ্রভাতমূ ॥ ৩ 


পনাতন ধর্মের বিভিন্ন পথে এবং পরদেশের খষ্টানাদি ধর্মসমূহ অনুসরণ ক'রে তুমি নিজ 
থেকে সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করলে ষে এসকল একই লক্ষো নিয়ে যায়। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, 
তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি । ৩ 


হে কালিকাপদসরোরুহকৃষ্ভূজ 
মাতুস্সমণ্তজগভামপি শারদায়ঃ। 

এঁক্যং হাদশি তরসা পরমং ত্বয়ৈব 
শ্রীরামকৃষ্ণ ্গবন্‌ তব সুপ্রভাভম্‌ ॥ $ 


২৯৪ উদ্বোধন [4২তম বর্ধ-_-৬ঠ সংখা! 


হে কালিকাপাদপদ্মাশিত কঞ্ঃভ্রমর, তুমি অতি সহজেই (নিজপত়ী) সারদাদেবী ও 
বিশ্বজননীর অভেদত্ব উপলব্ধি করলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা 
করি। ৪ 


রাখালতারকছরীংশ্চ নরেন্দ্রনাথম্‌ 
অন্থান্‌ বিশুদ্ধমনসঃ শশিভৃষণাদীন্‌। 
সর্বজ্ঞ আত্মবযুনং ত্বমিহান্ুশাস্লি 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্প্রভাতম্‌ ॥ ৫ 


হে সর্বজ্ঞ, এখানেই ( অর্থাৎ পাহাডে নয়, জনারণ্যের মধ্যেই ) তুমি রাখাল, তারক, হরি, 
নরেন্্রনাথ, শশিভূষণ প্রস্ততি শুদ্ধচিন্ত (যুবকদের ) আম্মবিছ্ভ। শেখালে | হে ভগবান শ্রীরামরুষ্ণ 
তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৫ 


নিত্য সমাধিজম্বখং নিজবোধরূপম্‌ 
আব্বাদয়ন্‌ তব পর্দে শরণাগতাংশ্চ। 

আনন্দয়ন্‌ প্রশময়ঙ্্,পতিষ্ঠসে ত্বং 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্থৃপ্রভাত্তম্‌ ॥ ৬ 


সমাধিজ আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ শিত্য উপলব্ধি +'রে তুমি নিজপদে শরণাগতদের আনন্দ 
ও শান্তি দিলে । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি | ৬ 


ত্বীকৃত্য পাপমখিলং শরণাগতৈবদ 
আজীবনং বহু কৃতং দয়য়া স্বদেছে। 

তজ্জাতখেদনিবহং সহসে স্ম নাথ 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্বুপ্রভাতম্‌ ॥ ৭ 


হে প্রভু, শরণাগতদের বছ জন্মের নানাপ্রকার পাপ ককণাবশত: নিজদেহে গ্রহণ ক'রে 
তজ্জনিত ক্ট তুমি নীরবে সহা করেছো । হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রতাত-বন্দন! 
করি। ৭ ূ 
প্রাতঃ প্রণামকরণং তব পাদপদ্ধে 
সংসারহঃখহরণং সুলভং করোতি। 
মত্বেতি তক্তিভরিতাঃ প্রতিপালয়স্তি 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব স্বৃপ্রভাতম্‌ ॥ ৮ 


প্রভাতে তব পাদপদ্মে প্রণাম সংসার-ছুংখনাশের অনৃকুল জেনে ভক্তিবিনঅচিতে 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] শ্রীরামকৃষ্ণ-দুপ্রভাতম্‌ ২৯৫ 


(ভক্তের) তোমার দর্শনাকাজ্কায় অপেক্ষা করছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় 
প্রভাত-বন্দনা করি । ৮ 


গাতুং স্ততীস্তব জনা অমৃতায়মানাঃ 
সম্প্রাপ্য দর্শনমিদং তব পাদয়োশ্চ । 

ধন্যা নরেশ ভবিতুং মিজগিতাস্সমীপং 
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্‌ তব শুপ্রভাতম্‌ ॥ ৯ 


তোমার অমৃত-নিঃসারী স্তব গাইতে ও চরণ-দর্শনের দ্বারা ধন্য হতে বহু লোক, হে 
লোকপ্রভু, এখানে সমবেত হয়েছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত বন্দনা 
করি ।৯ 


সন্দায় দর্শনসুখং শরণাগতেভ্যো 
মোহান্ধকারমখিলং ত্বমপাকুরুঘ। 

জ্ঞানার্ক ভক্তিজলধে সকলাতিহস্তঃ 
শ্রীরামকৃঞ্ণভগবন্‌ তব স্ুপ্রভাতম্‌ ॥ ১” 


হে জ্ঞানভাস্কর, দর্শনানন্ প্রদান করে তুমি শরণাগতদের নিখিল অজ্ঞানান্ধকার দূর 
করো । হে ভক্তিবারিধি, হে সর্যদুঃখনাশক, হে ভগবান শ্রীরামকৃ্চ», তোমায় প্রতাত-বন্দনা 
করি । ১০ 


আহৈতুকীতি করুণ! কিল তবে স্বভাবো 
দুষ্টাঃ কঠোরহৃদযা অপি তে ভজস্তে। 
ত্বামেব সর্বজগতাং জননি প্রপাত্রি 
শ্রীশারদেশ্বরি রমে তব সুপ্রভাতম্‌ ॥ ১১ 
হে মা সারদেশ্বরী, তুমি কল্যাণীরপা, অহৈতৃকী করুণাই তোমার স্বভাব জেনে কঠোর- 
হৃদয় দুষ্টেরাও তোমার পূজা করে। তুমি সর্বগতের রক্ষাকত্রী॥ হে মা, তোমা 
প্রভাত-বন্দনা করি । ১১ 


স্বপ্তাংঘ্ত ভারতজনান্‌ স্ববচঃপ্রহারৈ- 
রুদ্বোধয়ন্‌ বিবশয়ন্‌ নিজধর্মমার্গে। 

প্রোৎ্সাহয়ন পরমতাং প্র্টীকরোষি 
বীরেশদত্তমহিমন্‌ তব স্ুপ্রভাঘম্‌ ॥ ১২ 


শিব-প্রসাদিত (মহিমায়) যিনি মহিমময়, যিনি স্বীয় বাগাঙ্কুশের সাহায্যে সুপ্ত 


২5৬ উদ্বোধন [ ৭২তম বর্€--৬ঠ সংখ্যা 


ভারতবাসীদেব নিজ্ধর্মপথে জাগ্রত ও উৎসাহিত ক'রে তুলে নিজ মহিমা সর্বদা প্রকাশ করেছেন, 
দেই তোমাকে (স্বামী বিবেকানন্কে ) প্রভাত-বন্দন! করি । ০২ 


প্রাতরুথায় যো দেবং 
রামকৃষ্ণ স্মরন্‌ স্মরন্‌। 

স্তোব্রমেতৎ পঠেৎ ভক্ত্যা 
সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ 


যে কেউ প্রাতঃকালে উঠে (প্রভু ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করেন এবং ভক্তিসহকারে 
এই স্তোত্র আবৃতি করেন, তিনি অস্ৃতত্বলাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন | 


“যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্র 
সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যস্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত | বাস্তবিকপক্ষে 
সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই | মন যাহার বশে, সেই-ই সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র 
পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতোকটি পরমাণুকে যদি করতলগত 
করিতে পারে|, তাহাতেই ব| তোমার কি লাভ? বস্ততঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই 
মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থুল অর্থাৎ বহিংপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। 
অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্রের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি 
সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি-মানুষেব অন্তর্জগৎ। এই 
অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য-প্রতিভ৷ সমাক্‌ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে 
প্রতীচ্য-প্রতিভা । 

“পাশ্চাত্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ জগৎ যেমন সত্য, প্রাঁচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ । মানবজাতির 
অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতে] প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে ; বোধ হয় 
সে প্রয়োজন আরও বেশী। 

“পাধিব ক্ষমতায় শক্তিশালী ক্বাতিগুলি মনে করে যে, এঁ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উত্থাই 
প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্তলালসা নাই, এঁহিক প্রত।প নাই- তাহারা বাঁচিয়া 
থাকিবার অযোগ্য । পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে-_নিছক জড়বাদী সভ্যতা 
একান্ত নিরর্থক ! প্রত্যেকটিরই নিঞ্জষ গুরুত্ব ও মহিমা! আছে । এই দুইটি আঘর্শের মিলন 
ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা |” 

-হ্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা 
স্বামী নিখিলানন্দ 
[ অন্থবাদক £ স্বামী চেতনানন্দ ] 


১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে স্বামী ব্রহ্মাননা 
ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায় যান। তাদের 
সঙ্গে ছিলেন ষামী শঙ্ষরানন্দ, স্বামী মাধবা নন্দ, 
যামীজীর ভাই যহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি । 
তখন আমি ঢাঁক। কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র । 

এক সন্ধায় আমরা ঢাকা কলেজের 
হস্টেলের খাওয়ার ঘরে একটা ছ'ঝ্রসভার 
আয়োজন করি। কলেজের ইতিহাসের 
অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে 
আমরা সভাপতি করলাম। 

আমি অগ্নেস ভিলাতে ( 8£09৪ ডা] ) 
বক্তাদের আনবার জণ্য গেলাম। স্বামী 
প্রেমাননদ আমাকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ীর ছাদে 
উঠলেন; স্বামী ব্রচ্মানন্দ তখন সেখানে সান্ধা- 
ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় 
নেবার কালে স্বামী প্রেমানন্দ পা ছুয়ে প্রণাম 
করলেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। 
ষামী ব্রহ্মানন্দ বিব্রত বোধ করে বললেন, 
“ভাই বাবুরাম, কর কী1 ঠাকুরের কৃপায় সব 
ঠিক হয়ে যাবে ।' যদিও তিনি বাধা দিতে 
চেষ্টা করলেন, তবুও ্বামী প্রেমানন্দ গুরু- 
তাইকে প্রণায করলেন এবং ভাবের সঙ্গে 
কম্পিত কঠে আশীর্বাদ চাইলেন! স্বামী 
ব্রদ্মানন্দের প্রতি ষামী প্রেমানন্দের একাস্তিক 
শ্রদ্ধা দেখে আমি যার-পর-নাই যুগ্ধ হলাম । 

সভাপতি অস্থিনীবাবৃর একটা মুদ্রাদোষ 
ছিল--লেটা আমরা বক্তাদের বলে দিতে ভুলে 
গিছলাম। কয়েক যিনিট বাদ বাদ নিজের 
ঘড়ির দিকে তাকানো তান একটা অভ্যাস 
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ছিল। এমন কি কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ও 
তিনি এক্সপ করতেন | স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন 
প্রথর্ম বক্তা । তিনি সবেমাত্র কেক মিনিট 
বলেছেন, অমনি অশ্শিনীবাবু ঘড়িটা বের করে 
একবার দেখে নিলেন। স্বভাবতই 
প্রেমানন্দজী মনে করলেন যে, তাঁকে থামবার 
জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ তখন কেবল- 
মাত্র তার ভাষণে ওজস্বিতা প্রকাশ পেতে শুরু 
করেছে। বক্তৃতা বন্ধ করে আসন গ্রহথ 
করবেন কিনা, সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন 
তিনি । এতে অশ্থিনীবাব্‌ ক্ষম! প্রার্থনা করে 
বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বললের্ন। সভাপতি কয়েক 
মিনিট পর আবার ধঁন্ূপ করলেন। এন্সপ 
ঘড়ি দেখা চলল অনেকবার | অবশেষে স্বামী 
প্রেমানন্দ বললেন, “মহাশয়, আমি আপনাদের 
মত পাশ্চাত্য শিশ্ষিত বক্তা নই যে ঘড়ি ধরে 
সময় মেপে বক্তৃতা দেব । আমি মূর্খ যান্ৃষ। 
ঠাকুর যেমন বলান তেমনি বলি। আমি 
আপনাদের ওসব ইংরেজী আদব-কায়দা 
পালনে অক্ষম। আপনার] ধৈর্যহীন হয়ে 
পডেছেন, সুতরাং আমি আর কিছু বলব ন| |” 
সভাপতি তাঁকে ঘড়ির ব্যাপার অগ্রাহা করে 
বক্তৃতা বন্ধ না করতে অনুরোধ জানালেন, 
কিন্তু যামী প্রেমানন্দ চপ করে রইলেন । তিনি 
বলছিলেন তীত্র আবেগের সঙ্গে। বক্তৃতা" 
কালে ক্রমাগত বাধা ভঙ্গ করছিল তার সেই 
প্রাণ-আলোডনকারী ভাঘোচ্ছাসকে, শক্তি- 
প্রবাহকে? ত্বাধুতন্ত্রীগুলোকে। ফলে তিনি 


পড়লেন অসুস্থ হয়ে। 
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অগ্নেস ভিলাতে একদিন সকালে 
মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের 
পর, প্রেমানণজী যখন নীচের তলায় 
নামছিলেন তখন আমি তার অনুসরণ করলাম । 
তাকে একা পেয়ে বললাম, “মহারাজ, আমি 
আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে 
চাই।' ফিরে চাইলেন তিনি আমার দ্বিকে। 
বললেন দৃপ্তভাবে : “তুমি একজন বিপ্রাবী ? 
বিস্ময়ে বিমূঢ হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা 
করলাম, “আপনি কি করে জানলেন ? তিনি 
বললেন, “আমরা সব বৃঝতে পারি। দেশকে 
সেব| করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ 
তোমর1 |" উত্তেজন| টার বেডে চলল | তিনি 
বললেন, “ওসব করে কিছুই হবে না । তোমার 
আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে 
এস। তোমাদেস্ক মহারাজের (সামী ব্রহ্মানপ্ৰ) 
কাছে নিয়ে যাব ।' 

পরদিন সকালে দ্-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে 
নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম । হ্বামী প্রেমানন্দ 
আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে 
ঘরে ছু'টি তক্তাপোষ ছিল। স্বামী ব্রন্মানন্দ 
একটিতে বসেছিলেন ; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে 
বসলেন । স্বামী ব্রন্মানন্দের সেবককে ঘরের 
বাইরে যেতে বল! হল; ভেতর থেকে দরজা 
বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘ্বামী ব্রহ্মানন্দকে 
প্রণাম করে আমর মেঝেতে বসলাম | 

স্বামী প্রেমানন্দ ব্রন্মানন্মজীর সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “মহারাজ, এই 
যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল 
ছেলে; কিন্তু ভ্রান্তপথে চালিত। ভারতকে 
সেবা করবার জন্য এর| হয়েছে বিপ্লবী। 
আপনি দয়! করে এদের একটু সহূপদেশ দিন ।' 
স্বভাবদুলভ গুরুগন্ভীর স্বামী ব্রহ্মাণন্দ অতি 
ধ্রদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের পথ, 


উদ্বোধন 
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জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রদশিত পথ অনুসরণ করতে বললেন । তিনি 
প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, 
তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ব্রতী হই। 
তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন 
যে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর 
লোক আছে-_সেজন্য কোন ফল হচ্ছে 
না। চরিত্রের অভাবই এই নিষ্ষলতার 
কারণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, “ভিজে 
বারদে বিস্ফোরণ হয় না। যতই জালাবার 
চেষ্টা কর না কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর 
কাঠি নষ্ট হবে । আব বারুদ যদি শুকনো হয় 
তবে একটা কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পানে বিরাট 
বিস্ফোরণ” তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন £ 
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক 
এবং আমাদের উচিত তাব নির্দেশ মেনে 
চলা ।” 

আমি বললাম £ “কিস্ত মহাশয্প, আপনার 
তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি । 
আমরা ভার বই-এ পড়েছি-_-তিনি চাইতেন 
আমরা যেন ভারতের স্ব.খীনতার জন্য রক্ত- 
মোক্ষণ করি। আর বিপ্লবীরা তো তাই 
করছে । আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশ ধরতে পারেননি |” 

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে 


সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার। তিনি ফেটে 
পডলেন £ “নিবোধের দল । তোরা জানিস 
নাকার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও 


অধিক আমরা ষামীজীকে জানি। আমরা 
একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি, 
আমাদের কর্মপন্থা পিয়ে আালোচন| করেছি-_ 
আর আমরা তাকে বুঝিনি ।॥ আহাম্মকের 
দল, তার বই-এর ছু পাতা পড়ে ভাবছিদ 
তোর! তাকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস ?' 


আঁষাঢ) ১৩৭৭ ] 
তারপর তিনি ব্রচ্মানম্জীর দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের 


কথা? এ বলছে কিনা আপনি স্বামীর্জীকে 
বোঝেননি ! আর্পনি কি মনে করেন যে, 
একটা ঘো'্ডার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? 
দেখি -পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে 
কিনা ।' 

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন 
এবং আমাকে নীচু হয়ে চার-হাত-পায় 
হামাগুডি দিতে বললেন। তারপর আমার 
পিঠের উপর বসে হ-পাশে হ্ব-পা ঝুলিয়ে দিয়ে 
ঘরের চারপাশে ত্তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়|তে 
আদেশ করলেন | তখন আমি যেন একটা 
সত্যিকার ঘোড়া । আমি তাঁর আজ্ঞা পালন 
করলাম । ছ-এক মিনিট পর তিনি আমার 
পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, “সব ঠিক 


হয়ে ফাবে 
স্বামী ব্রঙ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত 
বাপারটা দেখলেন। তারপর আবার 


আনাদের চরিস্ত্রগঠনের উপদেশ দিলেন । ঘর 
থেকে বেরিয়ে এলাম আমবা। আর সেই 
থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে 
আমার যোগসূত্র । 

সামী ব্রহ্মানন্দ সপার্ধদ ঢাকা ছেড়ে কয়েক 
মাইল দুরবতাঁ নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। 
সেখানে তারা এক তক্ত-বাড়ীতে উঠলেন । এক 
সন্ধ্যায় আমি দুজন বন্ধুসহ যহারাজদের প্রণাম 
করতে গেলাম । নৈশ-ভোজের সময় পর্যন্ত 
আমরা দেখানে বসে ছিলাম । আমাদের অত 


স্বামী প্রেমাননের স্মৃতিকথা 


২৯৯ 


সময় বসে থাকায়, গৃহস্বামী বেশ একটু বিরক্তি 
প্রকাশ করলেন। যেহেতু তার বাভীতে 
আমাদের খাওয়ার বাবস্থা ছিল না। 

এতে সামী প্রেমানন্দ বেশ রেগে গেলেন 
এবং গৃহত্বামীকে বললেন £ “এরা সব ঠাকুরের 
তক্ত | এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে 
আমিও অভুক্ত থাকব |” গৃহষ্বামী ক্ষমা! প্রার্থনা 
করলেন এবং আমর! সকলে খেতে বসলাম । 

১৯১৬ সালে গ্রীম্বা বকাশে স্বাযী প্রেমানন্দের 
অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হই বেলুড মঠে। তাঁকে 
জানালাম আমার সংখে যোগদানের ইচ্ছ]। 
কিন্ত তিনি আমাকে প্রথমে বি এ' পাশ করতে 
বললেন ; এবং জয়রাঁমবাটীতে শ্রীত্বীমায়ের 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন কৃপালাভের জন্য । 


১৯১৬ সালের অগস্ট মাসে ঢাকাতে আমি 
বন্দী হই। কারণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে পূর্বে 
আমার সংযোগ ছিল। আমাকে ছু বছর 
অস্তবীণ করে পাখা হয়। তারপর হ্িতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে বন্দিদশা থেকে ছাডা পেয়ে 
বেলুড় মাঠ যাই । মঠেগিয়ে শুনলাম স্বামী 
প্রেমানন্? গুরুতর অপুস্থ। তর অল্প কিছুদিন 
পরেই তিনি চলে গেলেন । 

জীবনের এক সংকট-যুহূর্তে তার সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎ। এই মহান আত্মার সঙ্গে 
সেই অল্প মিলন-স্মৃতিগুলি পরবর্তীকালে বহু 
ছর্ধোগের মধো, জীবনের নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্জার 
মধ্যে আমাকে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা, 
এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও সাস্বন! | 


ভারতীয় সমম্বয়ধার! ও শ্রীরাম 


গ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার 


ভারতবর্ধ অতি প্রািন দেশ। ইহার 
সংস্কৃতিও থুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী | ভারতের 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, 
প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এখানে বহু 
মানবগোষ্ঠী ও জাতি বাস করিয়াছে এবং 
কালক্রমে সে-সকল গোষ্ঠী ও জাতি একত্র 
মিলিত হইয়া এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । বিভিন্ন জাতির মিলনের ফলে 
তাহাদের বিভিন্ন সংস্কৃতিরও মিলন ঘটিয়াছে 
এই ভারতভূমিতে | এই মিলন বা সমন্বয্ই 
ভারতীয় এঁতিহ্োর একটি মূল সুর। 

ভারতের প্রথম অধিবাসী হইল আদিম- 
জাতি। বর্তমান কোল, ভীল, গুরাও, 
মুণডা, জাঁওতাল প্রভৃতি জাতি আদিম 
জাতির বংশধর | তারপর দেখা যায় ভারতে 
দ্রাবিড় জাতির আবির্ভাব; সিক্ধুসভ্যতা 
তাহাদেরই কীর্তি। দ্রাবিডদের পর আধ 
জাতির আগমন ঘটে এই ভারতবর্ষে । 
তাহাদের আদি নিবাস সম্পর্কে এতিহাসিকদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের 
মতে আর্ধগণ ভারতের বাহির হইতে আসেন 
নাই_ ভারতই আর্গণের আদি বাসভূমি। 
বিভিঙ্গ যুগে বিভিন্ন জাতি_পারসীক, গ্রীক, 


শক, ভন, পারদ» কুষান, তীব্বতীয়, আরক, 
পাঠানঃ মুঘল--ভারতবর্ধে আসিয়াছে এবং 
এখানে একজাতিতে মিশিয়া গিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 
হেথায় আর্ধ, হেথা অনাধঃ 
হেথায় ভ্রাবিড়, চীন-_ 
শক, ছনদল পাঠান, মোগল 
একদেহে হল লীন। 


আধুনিক কাঁলে পুরী, দিনেমার, 
ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আগমন করে । ফলে, 
ভারত বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন- 
ক্ষেত্র হইয়া ঈাড়াইয়াছে | ভারতে দেখা যায়ঃ 
বহুর মধ্যে এঁক্য; এই এঁক্য সংস্কৃতিগত ও 
ভাবগত ; ইহা! ভাঁরত-ইতিহাসের এক প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । তাই কবি গাহিয়াছেন : 

“নান! ভাষাঃ নানা! মত, নান! পরিধান, 

বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান 1” 

ভারত-সংস্কতির এক বৈশিষ্ট এই যে, 
ইহা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক | এবং এই ভাবটি 
ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সঙ্জীতেও 
পরিশ্ফুট | আমাদের সংস্কৃতির মূলে দেখি_- 
এই আধ্যাত্মিক ভাবধার| বৈদিক যুগ হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে এবং এই ধারার প্রধান 
কথাই হইল সামগ্স্য ও সমন্বয়। এই ধর্ম ও 
অধ্যাত্ববাদের চরম এঁক্য ও সমন্বয় ঘটিয়াছে 
আধুনিকালে শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের মধ্যে 

বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতি হইতেছে আদিম 
সংস্কৃতি, দ্রাবিড় সংস্কৃতি, আর্ধ সংস্কৃতি, জৈন 
ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়। ভারত কিছুই বর্জন 
করে নাই-_সবই গ্রহণ করিয়াছে, ভারত বাহ্য 
পার্থকাকে নট করিয়া ভিতরের নিগুঢ় যোগ 
আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রভেদের মধ্যে একা 
স্থাপন করিয়া নানা পথকে একই লক্ষ্যে চালনা 
করার শিক্ষা দিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতি । এই 
উদারতা ও বিশ্বজনীন গ্রহণ (90159:5। ] 
8০০০68009 ) আমাদের জাতি ও কৃষ্টির মল 
বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট্য 
হুইল মানবপ্রেম, ত্যাগ ও সেবা । আমাদের 


আধা, ১৩৭৭ ] 


এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আধুনিককালে বিশেষ- 
»ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রামযোহন, বিদ্ধা- 
সাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিদ্দঃ 
রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীজীর মধ্যে | 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অধ্যাত্বমাধনার 
দ্বারা ভারতের কয়েক হাঞ্জার বৎসরের 
সমস্বয়ের এতিহাকে এই যুগে পরিপুষ্ট ও দু 
করিয়াছেন | তাহার সাধনালব অভিজ্ঞতার 
ফলশ্রুতি হইল--“যত মত তত পথ |” তাহার 
এই যহাসমন্বয়বাণীর তাৎপর্য আমরা এখানে 
হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব | 
উপনিষদে ধর্ম, দর্শন ও ঈশ্বর সম্পর্কে 
দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়! যায়। একটি 
ধারার নাম অদ্বৈতবাদ, অপরটি ভাগবতবাদ | 
এই ছুই ধারা এখনও হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে 
বর্তধান। অদ্বৈতবাদ অন্ুযায়ী ব্রহ্ম নিরাকার, 
নিবিশেষ, নিও্ভপ ও নৈধ্যক্তিক ; ব্রহ্গলাভের 
উপায় জ্ঞান; জগৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ের 
ব| নামরূপের সমষ্টি অর্থাৎ ইহার সত্যিকারের 
সা নাই এবং মুক্তিতে জীবাত্ম। পরমাত্মায় বা 
ত্রন্মে লীন হুইয়। যায়, উহার আর নিজ 
বিশেষত্ব ধাকে না। দ্বিতীয় ধারা যতে, ব্রহ্ম 
ব! ঈশ্বর সাকার; সবিশেষ ও গুণময় এবং তিনি 
সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত! ; জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া 
অস্তিত্বসম্পন্ন ; ভগবানকে লাভ কর! যায় 
ভক্তির মাধ্যমে । ভাগবতমতে মুক্তির পরও 
জাবাত্বার অস্তিত্ব থাকে এবং ঈশ্বরসান্নিধো 
অপার শাস্তি ও আনন্দ অনুভব করে| মধ্য- 
যুগের প্রারস্তে এই ছুই ধারাকে দার্শনিক- 
তিভিতে স্থাপন এবং বিশেষভাবে প্রসারিত ও 
পরিপুষ্ট করেন যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর ও 
আচার্য রামামূজ। 
ঠাকুর শ্রীরামক্চ তাহার সাধনালৰ 
অভিজ্ঞতার আলোকে বলিলেন-_“ঈশ্বর 


ভারতীয় সমন্ব়ধার] ও শ্রীরাম 


৩০১ 


সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার- 
নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা 
যায় না।”-( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত, : ২য় 
ভাগ)। ঠাকুর শশ্বরকে সাকার ও 
নিরাকার উভয় ভাবেই সবিশেষ উপল 
করিয়াছেন। তিনি একত্র ভক্ত ও জ্ঞানী-_ 
তাই তিনি বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুর 
ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উপলব্ধিতে 
নিঃশেষ করেন নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে ইহা এক 
মৌলিক ও বৈপ্লবিক কথ! এবং চরম সত্যের 
এই ধারণায় ধর্মের বিভিন্ন যত ও উপলব্ধির 
সম্বয় সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়। 

জগৎ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ এক নৃতন 
আলোবপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন-__ 
প্যতক্ষণ ঈশ্বর-উপলন্ধি না হয়, ততক্ষণই 
জগৎ মিথ] মনে হয়, আর শঈশ্বর- 
উপলব্ধি হইলে জগৎকে সত্য মনে হয়।” 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে,_প্খত মত তত 
পথ।” “কিস্ত তা বলে মতুয়ার বুদ্ধি 
(৫০820586800) ভাল নয়। ছাদ কি জানবার 
জন্য সিডি বেগে ছাদে উঠছ্ধ আর বলছ “নেতি- 
নেতি' | ছাদে উঠে দেখলে ছাদ হচ্ছে ইট- 
চুণ-সুরকি। তখন নামতে গিয়ে দেখ সবই 
ইট-চুণ-সুরকি” ( কথামত, ২য় ভাগ)। অতি 
সহজ একটি কথায় অদ্বৈতবাদীর “নেতি নেতি” 
ও ভাগবত-বাদীর “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম" এই ছুই 
আপাত পরস্পরবিরোধী বাক্যের মধ্যে সমন্বয় 
হইয়। গেল যাহা লইয়া বিবর্তবাদী আর 
পরিণামবাদী শত শত বৎসর ধরিয়! তর্কের 
ধুলা উভাইয়াছেন। 

এইভাবে দেখ] যায় ঠাকুর অদ্বৈতবাদ ও 
বৈষ্ণববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 
উপনিষদে সব ভাবই আছে | এখন আমরা 
তাহার উপলব্ধির আলোকে উপনিষদের শ্লোক- 


৩০২, 


গুলির অর্থ আরো তালভাবে বুঝিতে পারি । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন বিশ্বের এক 
বিস্ময়কর ঘটন|| তিনি প্রথমে শাক্তমতে 
সাধনা করেন এবং শ্রীপ্রীজগন্মাতার দর্শন লাণ্ড 
কৰিয়া ধন্য হন। তারপর এক এক করিয়া 
পুরাণোক্ত পঞ্চভাবের- শাস্ত, দাস্য, সখা, 
বাৎসল্য ও যধুর-_সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন | 
ভারতে প্রচলিত প্রধান চৌষট্টিধানি তন্ত্র 
অন্ুষায়ী সাধনা করিয়া সিছ্ছিলাভ করেন। 
অদ্বৈতমতে সাধনায় নিধিকল্প সমাধিতে ব্রহ্ম 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন! তাহা ছাডা; 
ইসলাম ও খুউধর্মান্বযায়ীও তিনি সিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছিলেন । এইরূপ অভূতপূর্ব সাধনার 
ফল ব্যাপক ও সুদরপ্রসারী এবং ইহা ভারতীয় 
সমন্বয়ের ধারাই বহন করে। 

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
ভারতে সুলতানী আমলে মধ্যযুগের ধর্মসমন্থয়- 
কারী কয়েকজন সাধক ও সংস্কারক আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দাছু, নানক, 
কবীর, ব্বামানন্ব, চৈতন্ব, একনাথ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্যে। ক্ৰাহার1 প্রচার 
করিলেন--হিম্ুর ভগবান ও মুসলমানের 
আল্ল! অভেদ ; যে-ই রাম, সে-ই রহিম 7 হিন্দুকা 
গুরু, মুসপমানকো! পীর ; যেই সত্যনারায়ণ 
সে-ই সত্যপীর'। তাহার আরও প্রচার 
করিলেন যে, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিলে 
এবং ভঞ্তি থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
সাহারা জাতিভেদ যাঁনিতেন না এবং হিন্দু- 
মুদলমান-নিধিশেষে শিল্প গ্রহণ করিতেন। 
এইভাবে তাহারা মধাযুগে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করেন। যুগে যুগে 
এই মিলন ও সমন্বয়ের বাণীই ভারত প্রচার 
করিয়া আসিরাছে। এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, সুলতানী ও মুঘল আমলে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-৬্ঠ সংখ্যা 


হিন্দু-মুসলমান-সমন্বয়-প্রচেষ্টার সাথে ভারতীয় 
শিল্পের সঙ্গে পারশ্ত প্রভৃতি মুসলিম দেশের , 
শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং 
মুসলিম যুগের এই সংষিশ্রিত শিল্পরীতি 
ইন্দোমুসলিম বা! ইন্দো-সেরাসেনিক শিল্পারীতি 
নামে খ্যাত, যেমন ঘটিয়াছিল মৌর্ধযুগে হিন্দু- 
গ্রীক শিল্পের সমন্বয় যা গগাঙ্ধার শিল্প নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ভারতীয় চিত্রে ও 
সঙ্গীতে ও মধাযুগে হিন্দু-মুসলমান রীতির 
সমন্বয় ঘটে এবং আধুনিক ঘুগে ভারতীয় চিত্র, 
সঙ্গীত ও নৃতো ইউরোপীয় ধারার সমন্বয় 
ঘটিয়াছে। ভারতে যুগে যুগে বিতিশ্ন প্রকারের 
সমন্বয় দেখিয়! ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় 
মনীষা প্রধানতঃ সমন্বয়ের মনীষা, ভারতীয় 
প্রতিভার বৈশিষ্টা হইল সকলকে আপন করিয়া 
গ্রহণ করা। ভারতীয় এই সমন্বয়-মনীষার 
উল্লেখযোগা প্রকাশ ঘটে আধুনিককালে ধর্ম-ও 
অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধো, 
আর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দর্শনে 
শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে । 

ইংরেজ আমলে ভারতে খুধর্ম প্রসার লাভ 
করে এবং অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী থুষ্টধষ 
গ্রহণ করেন । ভাবতকে খষ্টধর্মের হাত হইতে 
রক্ষাকল্লে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করিলেন 
ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, 
পারসীক প্রভৃতি ধর্মের মূল গ্রন্থ হইতে সার 
সম্বলন করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এীকাস্থাপনের 
প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন | তাহার সময় হইতে 
ভারতে নবজাগরণের (759081888,006) সূত্রপাত 
হয়, তিনিই ইহার জনক। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, ত্তাহার প্রচেষ্টা ছিল বৃদ্ধির স্তরে 
(10561199698] 1656] )। কিত্তু ধর্মের সমস্থ 
দুঢতর হয় ষদি উহ্থার ভিত্তি হয় আধ্যাত্িক- 
তত্বগুলির উপলব্ধি । ধর্মসমন্তরয়ের এইরূপ ভিত্তিই 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] প্রার্থনা ৩৩৩ 


স্থাপন করিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । তাহার 
” বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
সকল ধর্মই সত্যই নিজজীবনে উপলব্ধি 
করিয়াছেন। ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের 
অধ্যাত্সাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাহার মধ্যে । 


তিনি এক মহা'সমন্বয়কারী যুগাবতার এবং 
তাহার সর্বধর্মসমন্থ় অধুনা বিবদমান ও 
পরমত-অসহিষ্ণুণ মানবসমাজকে উন্নতির পথে 
লইয়া! যাইতে এবং জগতে শান্তিস্থাপনে এক 
সার্থক ও কার্যকর শক্তি। 


প্রার্থন৷ 


ডক্টুর মতিলাল দাশ 


মুছিয়ে দাও, দাও মুছিয়ে আমার যত কালো 
পথের মাঝে প্রভু, তোমার প্রেমের আলো জআ্বালো, 
সকল গ্রানি মুছিয়ে দাও তুমি। 
কণ্ঠে আমার জাগাও তোমার চির অভয় বাণী 
এবার যেন পথে যেতে ভয় কোন না মানি, 
চলি তোমার চরণছায়া চুমি ॥ 


দিনে দিনে ছলনারে নিলেম কেবল টানি 
সত্য যাহা তাহার খবর কিছুই নাহি জানি, 

বেড়াই শুধু বিপথ পানে ঘুরে। 

এবার এস হৃদয়ন্যামী লও আমারে টানি 

বাধিয়া লও বেসুরো৷ এই হৃদয়বীণাখানি, 
তোমার স্বরে, তোমার আপন স্বরে-_- 
আপন হাতে বাঁধিয়া লও তুমি ॥ 


স্বামজী ও তার গুরুভক্তি 


ত্বামী জীবানম্দ 


তরুণবয়সে স্বামীজ্জী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পদপ্রাস্তে উপস্থিত হতেন, তখন ঠাকুর আনন্দে 
উল্লসিত হতেন, তার মধুর কণের গান শুনে 
সমাধিস্থ হতেন, তাকে “সাক্ষাৎ নারায়ণ? 
বলতেন, তাকে নিজের হাতে প্রসাদ 
খাঁওয়াতেন, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াবার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাঁকে সকলের থেকে বড় 
আধার ব'লে ঘোষণা করতেন, যত ভাল ভাল 
উপম! সব তারই উপর প্রয়োগ করতেন। 
বলতেন ২ “নরেন্দ্র খুব উট ঘর, নিরাকারের 
ঘর ! পুরুষের সত | এত ভক্ত আসছে, ওর 
মতে! একটিও নাই। 

“এক একবার বসে ব'সে খতাই। তা 
দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোডশ- 
দল, কারুর শতদল , কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র 
সহশ্রদল ! 

“অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; 
নরেন্দ্র জালা! 

ডোবা-পুক্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি-_ 
যেমন হালদার পুকুর | 

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, 
আর সব নানারকম মাছ, পোনা, কাঠী-বাটা 
এই সব। 

“খুব আধার--অনেক জিনিস ধরে। বড় 
ফুটোওলা বাশ । 

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক, 
ইন্ড্রিযপুখের বশ নয় ।”-_( “কথাম্বত'» গম ভাগ 
পরিশিষ্ট )। 

*."নরেন্দ্ের মতো একটি ছেলেও আর 
দেখিতে পাইলাম না।-যেমন গাইতে- 
বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে- 


কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিধয়ে! সে 
রাতভোর ধান করে, ধ্যান করতে করতে 
সকাল হয়ে যায় হুঁশ থাকে না !--আমার 
নরেন্দ্র ভিতর এতটুকু মেকি নাই.” 
-( লীলাপ্রসঙ্গ', দিব্তাব ও নরেক্দ্রনাথ )। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত প্রশংসা, এত স্নেহের 
অধিকার লাভ করেও স্বামীজীর অহংকারের 
লেশও দেখা যেত ন1। অধিকত্ত তিনি প্রতিবাদ 
করতেন, কখনো! মৃদ্ুভাবে, কখনো! কঠোর 
তাবে। 

শ্রীরামকঞ্ণচদেব যখন ব্রা্মনেত| জগ্বিখ্যাত 
কেশবচন্দ্রের মধ্ো যেরূপ একটি শক্কির উৎকর্ষ 
নরেন্দ্রনাথের মধো এঁবূপ আঠারোটি শক্তি 
পূর্ণমাত্রায় বিছ্ামান ব'লে ঘোষণ! করেছিলেন, 
তখন ষবামীজী সে-কথা মানতে চাননি । আ! 
ভবতারিণীর যন্ত্র ঠাকুর, জগজ্জননী তার মধ্য 
দিয়ে কথা বলতেন, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে 
সে-সব প্রতিব'দের উত্তর দিতেন তিনি, তার 
কথা যে সত্য তা জানিয়ে দিয়ে ভুল দেখিয়ে 
দিতেন। 

সামীজী ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা 
করেছেন, দিনরাত্রি তাকে দেখেছেন তাঁর মন 
মুখ এক কি না, চরমতম ত্যাগের ভাবে তিনি 
প্রতিঠিত কি না ;ক্তার বিছানার তলায় টাকা 
রেখে দেখেছেন সত্যই ধাতুস্পর্শে তার হাত 
বেঁকে যায়, দেখেছেন তিনি পূর্ণভাবে সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত, কথায় ও কাজে তার একটুও অমিল 
নেই। 

সাধারণতঃ লোকে স্বামীজাকে মহা- 
বৈদাস্তিক যুক্তিবাদী বলে জানে, তান 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের সঙ্গে তর্ক করেছেন, তাকে 
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'যাচিয়ে বাজিয়ে" নিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সম্মুখে দ্বামীজীর যুক্তিবাদী তাকিক মৃতিটিই 
বেশি উজ্জ্বল। যুক্তিবিচারপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুগে 
স্বামীজী যেন অসংখ্য যুক্তিবাদীর সম্টিমন 
নিয়ে তাদের মুখপাত্র হয়ে ঠাকুরের কাছে নানা 
প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন এবং সব সমস্যার 
ুষ্ঠু সমাধান পেয়ে আননো বিভোর হয়েছেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন নরেক্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ 
আধার বলতেন, তেমনি স্বামীজীরও ছিল 
অতুলনীয় ওরুভক্তি 

স্বামীজীর গুরুতক্তির কথা স্মরণ করলে 
মনে পড়ে প্রাচীন কালের সেই সখ 
গুরুগতজীবন মহাপুরুষের কথা যাদের 
গুরুতক্তির বিষয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে 
উপনিষদেঃপুরাপে, প্রাচীন সাহিত্যে। স্বামীজীর 
গুরুভক্তির কথায় মনে পডে গুরুভক্ত উপমন্থা, 
আরুণি, সত্যকামের কথা; স্থৃত্তিতে আসে 
এঁতিহাসিক যুগের বুদ্ধশিষ্ত আনন ও আচার্ধ 
শঙক্ষরের শিষ্য পদ্পপাদের কথা। এঁদের 
সকলেপ গুরুভক্তি যেন স্বামী বিবেকানন্দের 
দিবা দেহরূপ আধারে সম্মিলিত। কিভাবে-- 
তা জানা যাবে? তার জীবন পরিক্রম! করলে, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সামনে রেখে মহাজীবন 
অগৃধ্যান করলে জানা যাবে মহাকাশের 
সঙ্গে মহাসাগরের মিলন হ'ল কিভাবে ! 
স্বামীজীর ছিল যেমন অসামান্স গুরুভক্তিঃ 
তেমনি ।ছল অসীম আত্মবিশ্বাস । এই গুরুভক্তি 
আব আত্মবিশ্বাসের বুুলই তিনি লোকোত্তর 
মহাপুকষ-যুগনার়ক | 

ফামীজী ঠাকুরকে দিনে দেখে রাতে দেখে 
সব রকমে পরীক্ষা ক'রে যখন বুঝেছেন ষ্ঠার 
ভালবাদার শেষ নেই, সে ভালবাস কোন 
প্রতিদান চায় ন1, সম্পূর্ণ অহেতুকী সে 
ভালবাস1, যখন জেনেছেন সবাই পরিত্যাগ 
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করলেও তিনি সুখছুঃখের চিরসারী, তখনই 
তীকে বলেছেন “১0 ঘ) 
প্রেমের মৃতিমান্‌ বিগ্রহ । তখনই স্বামীজী তার 
শ্রীপাদপঘ্মে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, 
সর্ব ঢেলে দিয়েছেন!| উচ্ৃসিত ভাষায় 
প্রকাশিত হয়েছে এই শরণাণতি £ 

দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে !? 

“তন্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধে। !” 

'ামি গুকং শরণং ভববৈদ্ম্‌।” 

“ত)াগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনৃরাগ ॥” 

কাশীপুর উদ্ানবাটার একটি ঘটন| থেকেই 
স্বামীজীর অগাধ গুরুভর্ভি সম্বন্ধে যে ধারণা 
হয়, তাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ ন! হয়ে থাকা যায় না। 
শ্রীরামকৃষ্ণসজ্বেব ইতিহাসে কাশীপুর উদ্ভান- 
বাটী বিভিন্ন দিক থেকে চিরস্মবণীয়। এখানে 
গুরুগতপ্রাণ ত্যাগী সন্তানদের শ্রীগুরুর সেব1, 
ঈশ্বরের আরাধনা, তপস্থা।, সঙ্ঘসূষ্টির বিভিন্ন 
প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 
তখন বহু ভক্ত শ্রীরামকঞ্চদেবকে অবতার- 
রূপে ফীকার করলেও তারা ভাবতেন 
শুদ্ধসত্ব শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি লীল! ছাড! 
আর কিছু নয়, এতে সতাসাই তার দৈহিক 
যন্ত্রণা হয়,” এরূপ মনে করার কারণ নেহ। 
অনেকে মনে করতেন জীবছ্ুঃখে কাতর করুণাময় 
ঠাকুব পাপী-তাপীর পাপ গ্রহণ ক'রে এই গল- 
রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু যখন রোগবৃদ্ধি 
পেল, তখন এদের অনেকেই এই বিষয় নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন, ভাবভঙ্গীতে ও 
আত্মপক্ষ ক'রে চলার ভাব দেখাতে লাগণেন | 
অনেকের মনে সন্েহও জাগপ? হয়তো বা 
অসাবধান হ'লে তরুণ সেবকদের শরীরে 
ছুশ্চিকিৎস্য দারুণ ব্যাধি সংক্রামিত হ'তে পারে। 
ত্যাগী সেবকরৃন্দ কিন্ত ঠাকুরের প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
কষ্টকে অধীকার করতে পারেননি, তাই তারা 
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বিতর্কে যোগ ন| দিয়ে মন প্রাণ ঢেলে গুরু- 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসের মূর্তবিগ্রহ, যেন 
অলস্ত পাবক। দেবমানৰ শ্রীবামকৃষ্ণের 
লীলায় তার এমন বিশ্বাস ছিল, যাকে শুপু 
মানব বা দেবতার মাপকাঠিতে দেখা চলে না, 
বিচার করাঁও যায় না। তিনি সকলের ভ্রান্ত 
ধারণা ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে দঢসংকল্প 
হলেন । একদিন ঠাকুরের পথাগ্রহণের পর 
পুযুরক্রমিশ্রিত পথোব পাত্রট হাতে নিয়ে 
অম্লানবদনে নিবিকাবচিতে তিনি পথ্যাবশিষ্ট 
পান করলেন। সকলের সকল সন্দেহ 
চিরতরে স্তব্ধ হ'ল। একদিকে ভ্রান্ত ধারণ] 
ও সন্দেহেব সম্পূর্ণ নিবসন, অশু! পিকে অত্যাশ্চয 
গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন--সকলে স্তম্ভিত, 
বিশ্ময়বিমুগ্ধ 1 

কাশীপুর উদ্ভানবাটীব আর একটি ঘটনাও 
স্বামীজীর অসীম গুক্ভক্তিব পবিচয় বহন করে। 
অসুস্থ ঠাকুবের সেবাদির জন্য গৃহী ভক্তগণ 
প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন এবং তরুণ সেবকগণ 
তা খরচ করতেন। তার! শ্রীরাযকষ্ণচদেবেব 
সেবাকাধে এত তন্ময থাকতেন যে, অনেক সমগ 
খরচপত্রের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হ'ত 


না। এর ফলে ধাবা টাকা দিতেন, তাদের 
মনে সন্দেহ জাগে । প্রমে এমন অবস্থা হয় 
যখন স্বামীজী অতাস্ত মন:কষ্ট পেয়ে ঠাকুরকে 
সমস্ত নিবেদন করতে বাধ্য হন ; তখন কৃপাময় 
ঠাকুর তাকে বলেন, “তুই আমাকে কীধে ক'রে 
যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানে থাকব ।' 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে ঘটনাটির বিবরণ £ 
'নরেন্দ্রে দেখিয়। ক্ষুপ্ণ কন প্রভুরায়। 
চল আমি যাৰ তোর! যাইবি যেথায় ॥ 
যেখানে থাকিবি তোবা সেইখানে রব। 
যেমন বাঁখিবি মৌবে তেমনি থাকিব ॥ 
নরেন্দ্র বলেন, স্কন্ধে তোমায় লইয়া 
রাখিব খাওয়া ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়! ॥? 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা! 


যিনি গুরুবাক্যের তাৎপর্য যথখাখথ হৃদয়ঙম 
ক'রে জীবন রূপায়িত করতে পারেন এবং 
সেই ভাব এরপরের মধো সঞ্চারিত করতে 
সমর্থ হন তিনি উত্তম শিল্তু, শ্রেষ্ঠ গুরুভক্ত | 
'আশ্চর্ধো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধ, আশ্চর্ষো 
জ্ঞাতা কুশল নুশিউঃ ॥” দক্ষিণেশ্বরে যেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে বলেছিলেন, জীবে 
দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, সেদিন 
ষামীজী ঠাকুরের কথায় অড্ভুত আলোক দেখতে 
পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন বনের বেদাস্তকে ঘরে 
আনা যায়, সংসারের সকল কাজে একে 
অবলম্বন কর। যায়| সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, 
ভগবান যদি কখনও দিন দেন তবে এ সত্য 
সংসারে সবত্র প্রাণপণ প্রচার করবেন । 
শারামবৃধঃদেবেব বাধ তিশি পণ্ডিত-মূর্খ 
ধনী-নির্ন জবশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষকে 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাব!ণী, কর্মপরিণত 
বেদান্তের মর্জকথা শুনিষে মুগ্ধ করেছেন । 
বামকৃষ্চসঙ্ঘের আদর্শরপে তাকে গ্রহণ 
করেছেন_শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিজের 
মুক্তি এবং জগতের কল'ণ--আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্দিতায় চ।' 

স্বামীজী শুকদেবের মতে সমাধির আনন্দে 
ডুবে থাকতে ইচ্ছ! ক'বে প্রাণের আকুতি 
শ্রীরামক্ষ্ণ-সমীপে নিবেদন কবেছিলেন। ঠাকুর 
তাতে বলেছিলেন, “তুই এত বড আধার-_ 
তোর মুখে এই কথা । ভেবেছিলুম, কোথায় তুই 
একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতে। হবি _-তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে-- 
তা না হয়ে কিন! তুই শুধু নিজের যুক্তি চাস।' 
স্বামীজী সেদিন ঠাকুরের কথার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করেছিলেন, দরবিগলিত ধারায় 
তার অশ্রু নির্গত হয়েছিল! বুঝেছিলেন 
ঠাকুরের হৃদয় কত মহৎ__“মহতে| ম্হীয়ান্‌” 
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তিনি? শ্রীরামকঞ্জদেবের কৃপায় স্বামীজী 
নিধিকল্প সমাধির আনন্দ লাভ করেছিলেন, 
সেখান থেকে বুখিত হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্ষদর্শন 
ক'রে জগতের সেবায় ঘাম্ননিয়োগ কবেছিলেন 
এবংবিবাট মহীরুহের যতো! অগণিত ত্রিতাপদগ্ধ 
মাহৃষের শান্তির নিলয় হয়েছিলেন, তা 
দকলেরই জানা । যে স্বামীজী বাক্কিগত 
পূর্ণানন্দের প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী 
কালে আচার্ধরূপে বলতেন-_যদি নিজের মুক্তি 
কামন! কর তা হ'লে মুক্তি সুররপরাহত, কিন্তু 
যদি অপরের মুক্তি চাও তবে মত্ত হবে 
অচিরেই কবতলগত। কী মহাপ্রাণ তিনি! 
বক্তবাণীতে ঠিক শ্রীগুরুব বাণীবই প্রতিধ্বনি । 

শ্রীরামকঞ্ণদেব বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম 
হয় না।' 'দারিত্দোষো গুণবাশিনাশী' | 
ধর্মজীবন যাপন করতে গোলে খাওয়াপরাব 
সচ্ছলতাটুকুও চাই | তাই স্বামীজীও বলেছেন, 
দরিজ্রদেবো ভব'। স্বামীজী আরও বলেছেন, 
'মুর্খদেবো! ভব'। এ সব কায অপূর্ব তত্ব 
নিহিত রয়েছে । যারা ব্রি", অবহেলিত, 
অশিক্ষিত, অনুন্নত তাদের প্রতি স্বামীজীর 
অসীম সমবেদন। | যাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে 
মাছেন, ধারা শিক্ষায় অম্পদে উম্ত, তাদের 
লক্ষ্য থাকবে অনুন্নতদের পর্ববিষয়ে উন্নত 
করবার দিকে, নিজেদের সঞ্ভান স্তরে তোলবার 
দিকে 

স্বামীজী লোকশিক্ষক হতে চাননি, কিন্তু 
ঠাকুর তাকে এমন লোৌকশিক্ষক করেছিলেন 
যে. সার! বিশ্ব তার বাণীতে তডিৎস্পর্শ অনুভব 
করেছিল । তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন 
আত্মার অমরত্ব, মানুষের অন্তরিহিত দেবত্ব, 
ঈশ্বরের আবির্ভাবতত্, শ্রীরামকৃষ্দেবের 
সার্বভৌম মহাঁভাৰ ও ধর্মসমন্যয়। তিনি 
পাশ্চাত্যকে উৎকট ভোগবাদ থেকে বাঁচবার 


স্বামীজী ও তার গুরুভক্তি 


৩০৭ 


পথ নিদেশি কবেছেন_বেদান্তের মহ্মি! 
উপলব্ধি ক'রে আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি দিতে 
বলেছেন। আবাস ভারতকে বলেছেন শিল্প- 
বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে, কিন্তু আধ্যাক্সিক- 
তাকে বর্জন ক'রে নয়, আত্তোন্নতির প্রতি 
অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। দেশের প্রতি ভাল- 
বাসা, দেশের উন্নতির জন্য বাস্তবানুগ পথ 
নির্ধাবণ করা ও তার ব্বপায়ণে প্রচেষ্টা করা, 
সেই পথে শত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, 
সবাই যদি ত্যাগ করে তবু একাই নির্ভয়ে 
অকপট হ্বদয়ে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি কত 
কথাই বলেছেন । শ্রীর।মকৃষ্ণদেব যে চেয়েছেন 
মনুযুজীবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি তা স্বামীজীর বাণী 
থেকে বেশ বোঝ| যায়, কারণ সষ্বামীজীই 
শ্রীরামকুঞ্চদেবের মহাজীবনের মহাভাম্তয- 
স্বরূপ। 

শ্রীরামকুষ্খদেবের সমগ্র জীবনটিই ধর্ম 
তাঁর জীবনে পরম সতোর বিভিন্নভাবে উপলদ্ধি 
ও নব নব 'আলোকমাঁল।য় আধাম্মিক ভাবের 
অপূর্ব বিচ্ুবণ | আবার তার সমস্ত আধ্যাত্মিক 
শক্তি স্বামীজীর মধো সঞ্চারিত | শ্রীশ্রীঠাকুরের 
উক্তি ঘিথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম। 
তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করীব । 
কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি।' সেই কাজ 
স্বামীজী কী প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে করছেন, সার! 
দুনিয়াটাকে নাড| দিয়েছেন, দেখেছেন মানুষের 
মধ্যে অনস্ত শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, জানিয়ে 
দিয়েছেন তাকে সে শক্তি জাগাঁবার উপায় ; ধর্ম 
শুধু কথায় নয়” তার বূপায়ণ হবে চিন্তায়, অনু- 
ভূতিতে, চালচলনে, প্রতিটি কর্মে, জীবনটাকেই 
ধরে রাখবে ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে 
স্বামীজী নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে তার উদার 
মহাভাব, প্রকৃত ধর্মভাৰ জগতের সামনে তুলে 
ধরেছেন অভিনবরূপে। এই হ'ল তার গুরুভক্তি। 


তজচ 


যিনি শ্রীগুরুর কাজে হ্বদয়ের প্রতিটি 
শোণিতবিন্দু পাত করেছেন; তাঁর গরুভকির 
পরিমাপ করবে কে? 

স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা! বলতে বলতে 
আত্মহারা হয়ে যেতেন। বলেছেন, শ্রীরাম 
কষ্চেব মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে 
কোন মহাপুরুষেব হয়নি । ধন্য তার গুরুভক্তি ! 
কী জলত্ত বিশ্বাস! বলেছেন--তারক। চর্বণ 
ক'রব, সবলে ব্রিভুবন উৎপাটন ক'রব, 
আমাদের কি জাননা? আমরা রামকৃষ্ণের 
দাস। 


'কুমস্তারকচর্ধণং ব্রিভুবনমুৎপাটয়ামো 
বলাৎ। 

কিং ভোঃ ন বিজানাস্যপ্ম।ন্‌-_রামকৃষ্তদীস| 
বয়ম্‌॥? 


বলেছেন_-যদি কিছু সারগর্ড কল্যাণবাণী 
তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে থাকে, তবে তা 
শ্রীবামরুঞ্ধদেবের এবং যদি তিনি অসার কিছু 
ব'লে থাকেন জা তাব নিজের । স্বামীজী অসাব 
তো কিছু বলেননি, তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি 
কথা কেন: প্রতিটি নিংশ্বাসই জগতের কল্যাঁণের 
জন্ম! বলেছেন-শ্রীবামকৃষ্ণদেবের শক্তি 
হয়েছে জগদ্বযাপী, অন্বান্ব লোকেও তার প্রভাব 
পরিব্যাপ্ত হবেঃ ভার কৃপ। এ ছুনিয়ার সকল 
নরনারী তো পাবেই, অন্ব লোকেও 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--*ঠ সংখ্যা 


গিয়ে পৌছুবে তাঁর কৃপার প্রভাব । 
ভারতবাসী যদি তার চিস্তা করে তবে 
সর্ববিষয়ে মহত্ব লা্ভ করবে নিঃসন্দেহে । 
স্বামীজী আরও ৰলেছেন--যে তার পৃজা 
করবে সে অতি নীচ হুলেও মুহূর্তমধ্যে অতি 
মহান হবে মেয়ে বা পুরুষ | 4920 185008+ 
10910085609 995100001 ভা010920১ 
8852051 01 6080088898১ 3৮51০0৮ 01 &|) 
718) 820. 1০দ*_প্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতির 
উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ 
সকলের উদ্ধারকর্তা | “ব্রাহ্মণ, চণগ্ডাল মেয়ে 
বা পুরুষ--তার পুজোয় সকলের অধিকার। যে 
ঘটস্থাপন বা প্রতিমা ক'রে তাঁর পুজা করবে_- 
মন্ত্র হোক বা না! হোক যেমন ক'রে যে-ভাষায় 
যার হাত দিয়ে হোক-__খালি ভক্তি ক'রে যে 
পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে |, “যে তার 
সেবার জন্য_ত্তার সেবা নয়-_তার ছেলেদের 
_গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যস্ত, 
তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের 
ভেতর তিনি আসবেশ_তাদের মুখে সরফতী 
বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি 
বসবেন ।? 

শ্রীভগবানের নরলীলার সহচর অখণ্ডের খাষি 
স্বামীজীর গুরুভক্তির প্মরণে মননে অন্ুধানে 
মানুষের শরীর-মন্রে সর্বপ্রকার বন্ধন-বিমুক্তি 
আর পরমানন্শ ! 


শ্রীরামকৃ্ণ-বিৰেকানন্দ ও নবষুগ 
প্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায 


বিশ্ববিজয়ী ঘামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 
যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেদিন 


' হইতেই পৃথিবীতে নবধুগ আপিয়াছে। ইহা 


খষিদৃষ্ত অমোঘ সত্য। আমর! সাধারণ মানুষ 
ইহার মর্সার্ঘগ্রহণে অসমর্থ । বাহিরের 
গোলমাল ও অশান্তিতে আমবা ব্যতিবান্ত, 
আবার অন্তরেও শান্তি কিভাবে রাখিতে হয় 
তাহা জানি না। সেই কারণেই শিবাবতার 
দ্বাধীজীর বাণী ধারণা করিতে পারি না । 

কিন্তু সামান্য স্থির হইয়া! চিন্তা করিলেই 
আমাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী এই তিন রূপে 
একই মহাঁশক্তির প্রকাশ বাহিকভাবে 
দৃক্ষিণেশ্বরে হইলেও ইহা! সমগ্র পৃথিবীর জন্যই | 

আধুনিক স৬)তার শগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গেই 
পৃথিবীতে জডবাদ ও তৎসহ জটিলতা প্রাধানু 
পাইয়াছে। ভাবতীয় সভ্যতাঁর সুবর্ণযুগ আর 
নাই। পাশ্চাত। সভ।'তার বিস্তারের সঙ্গে 
আমাদের চিবস্তন সত্য এক চালেঞ্জেব 
মুখোমুখী হইয়াছিল। যে পাশ্চাতা সভ্যতা 
পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিষাচ্ছে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের পূর্ব হইতেই সে 
সদভ্ভে ঘোষণা কবিতেছিল যে, মানবজাতির 
সব চাহিদা সে মিটাইয়। দিবে । শ্রীরামকৃষ্ণই 
ইহার উত্তরে বলিলেন, জগতের সমস্ত কিছুই 
অসম্পূর্ণ, তাহা কখনো মানুষকে পূর্ণতা দিতে 
পারে না, তাহার চাঁওয়াকে পূর্ণ করিতে পাতে 
না, ঈশ্বরলাভের দ্বারাই মানুষ এই জডশক্তির 
কবল হুইতে মুক্তিলাভ করিয়া শাস্তিলাভ 
করিতে পাবে। কিন্তু তাহা হইলে এই যে 


জড়বিকাশ ইহা কি মানুষের অপ্রোজনীয় ? 
ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন-_-না ; 
খালি পেটে ধর্ম হইতে পারে না। শক্তি 
ও শিবের সমপ্ধয় আবশ্যক, তাহা দ্বারাই 
জীবের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বামীজী 
আরো স্প্$ ভাষায় বলিলেন, পাশ্চাত্যের 
কার্োগ্ঘম বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে 
আধ্াঘ্বিকতার সমন্বয় চাই! জড়কে 
চৈতন্ের পক্তিতে জাগাইতে হইবে-চৈতন্যের 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার অস্তরস্থিত 
পূর্ণত্বেব অ্ৃতত্বাদ অনুভব কণিতে পারিবে । 
সাম্প্রতিক কালের বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় চতুিকেই জড়বাদ- 
ভিত্তিক এক ধ্বংসাত্মক তাব জগৎকে ছাইয়া 
ফেলিঘাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্তেও 
মানুষ কেন ধ্বংসাত্মক কর্মে ও ভাবে উদ্দ্ধ 
হইল? দ্বামীজী তো বপ্প়াছেন, ঠাকুরের 
এই ভাব দেড হাজাপ বৎসণ চলিবে। দেড় 
হাজাব বৎসরেধ পটভূমিকায় এই কয়েক বছর 
অবশ্য কিছুই নয় । ভারত স্বাধ,নতা পাইয়াছে 
স্বামীজীর কথামত ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই । 
ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর 
মানুষের মনুষ্ঠত্ববিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়া । 
স্বাধীশন্তা আমরা পাইলে5 তাহার যোগ্যতা 
আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, 
উচ্ছৃ্খলতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া এখনও 
ভাবিতেছি। তবে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি | 
স্বাধীনতা আমাদিগকে আর কিছু দিক বা না 
দিক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়াছে--আর 
দিয়াছে আপন মনোভাব অনুযায়ী কাজ 
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করিবার স্বাধীনতা, তাহা ভালর দিকেই হউক 
বা মন্দের দিকেই হউক । ভারত বিনিদ্র হইয়াছে 
এবং নিদ্রাভঙ্কের পরেই সে তাকাইয়! দেখিল 
চারিদিকে অন্ধকার | জাতির পৌরুষ যেন 
নিঃশেষিত হইল স্বাধীনতা-ান্দোলনে, গঠন 
করিবার কাজে সে শক্তি যেন নাই ; এমনকি, 
অন্যায়কে বাধা দ্রিবার শক্তিও নাই । সে 
জনই এক পুরুষ প্রিয়া একদল পরম আক্রোশে 
যেন সব কিছু ভাঙিয়! টুরিয়া ফেলিতে 
চাহিতেছে, আর 'আমরা নিতান্ত “বেশ-আছি' 
থাকার দল ভাবিতেছি, আমাদের দিন শেষ 
হইয়াছে, এ জাতি আর বাঁচিবে না । 

ক্রিয়াম'ত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে । ধ্বংস- 
লীলায় আমর! যত মাতিয়া উঠিতেছি 
আখাদের অন্তরে সৃর্টিব বীজও তত তাডাতাডি 
উপ্ত হইতেছে । “গেল_গেল" ধ্বনির মধ্যে 
আমরা আর একটি ধ্বনি স্বাভাবিক ভাবেই 
ভুলিতেছি, “পথ কোথায়? পথ ঝামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের, পথ শ্রীগ্রীযাধের জীবন ও 
বাণীতে | ত্রিধা প্রকাশিত এই মহাঁজীবনে যে 
পথ প্রদশিত হইয়াছে, সেই পথই নব যুগের 
পথ-নৃতন জীবনের পথ। সব জাতির? 
সব ধর্মের, সব দেশের মানুষই নিজবতা বজায় 
রাখিয়া চলার পথে নবালোক পাইবে এ জীবন 
হইতে । 

বাস্ততার অহ্যিকায় যাহারা “গেল- গেল" 
ধ্বনিতে সন্গব হইয়াছেন, তাদের নিকট এই 
কথাই বলিতে হইবে” আপনারা সম্মুখে 
আলোকিত পথ দেখিয়াও উৎসাহের সহিত সে 
পথে চলিতে চাছেন নাই। মনে হয় ধ্বংসের হাত 
হইতে বাচিতে হইলে এ পথ ছাড দ্বিতীয় পথ 
নাই। 

প্রথম কাজ নিজের জীবণকে আগে এ 
আদর্শে গঠন কর! ; সেই সঙ্গে এ যুগের বাণী 


উদ্বোধন 
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আপামর সকলকে দিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা । 
শরীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর নিদেশিমত মানুষকে 
ভগবানজ্ঞানে সেবা করিতে শেখ! ও শেখানে! | 
এই ভাবেই অশ্ুত চিস্তার বিরুদ্ধে সব শুভ- 
শক্তিকে সংহত কর! সম্ভব। 

আপামর-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তারের কথা কবে বলিয়! গিয়াছেন সামীজী 
পূর্বের তুলনায় এখন বিদ্যালয়-__ প্রাথমিক 
মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের 
অনেক বেশী সংখ্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিবহীন জ্ঞানযজ্ঞ 
চলিতেছে । এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে 
অতি শীঘ্র শিবকে প্রতিঠিত করিতে হইবে। 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে পুস্তক শিক্ষক গৃহ 
ইত্যাদির সহিত ভারতের জীবনাদর্শকে, ত্যাগ 
ও সেবার আদর্শকে, সত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস ও 
পবিত্রতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
ছাত্রগণের সম্মুখে যুগপুকষ হিসাবে স্বামীজীকে 
বাখিতে হইবে_জনসেবা, সমাজসেবা; শিক্ষা, 
সামা, প্রভৃতি সব আদর্শেরই যুগোপযোগী 
শ্রেষ্ঠ কূপ ধার জীবন ও বাণীতে মূর্ত । 

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও পমাজে এই সব 
কাল্যাণ-ভাৰ গুচারের দায়িত্ব আমাদিগকেই 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে রাজনীতির 
প্রশ্ন নাই, জীবনগঠনের প্রশ্ন। গেল_ গেল" 
ভাব লইয়া জডবৎ বসিয়া না থাকিয়! জাতির 
সেবাকাক্ষে নামিতে হইবে । কাহারো! উপর 
দোষারোপ না করিয়া; কাহারো মুখ চাহিয়া 
বসিয়া না থাকিয়! ভাবিতে হইবে ইহা আমারই 
দায়। 

অনেকে প্রশ্ন তুলিবেন, ইহা! অতি ব্যাপক 
কর্ষ এবং ইহার বাস্তব বূপায়ণে বহু ব্যক্তির 
প্রয়োজন । স্বামীজী বলিয়াছেন, জগতের 
ইতিহাস কয়েকটি সার্থক মানবের ইতিহাস। 
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কয়েকজন মাত্র সর্ধাস্তঃকরণে কাজে নামিলেই 
এ ব্রত সুসম্পন্ন হইবে। যদি অন্য কোন সুযোগ 
না থাকে, নিজের গৃহেই এবং পাভায় বা গ্রামে 
আমরা স্বামীজীর বাণী পাঠ আলোচনা ইত্যাদি 
চালাইতে পারি । ক্ষেত্র সীমিত হইলেও আদর্শ 
সম্ুখে রাখিয়া, জীবনে উহা! ফুটাইয়া তোলা! 
এবং সুযোগের অপেক্ষা করাও তো সাধনা । 
আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে অবশ্যই সুযোগ 
আদিবে। জগতের দ্বারে দ্বারে স্বামীজী একাই 
অগ্রসর হইযাছিলেন ; তাহার সেই মর্মস্পর্শী 
বাণী, “শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আমি আমার বকের 
রক্ত তিল তিল দিচ্ছি_ তোরা আমার একটুও 
সহায় হবি না?” এবাণী কোন বিশেষ দেশ 
বাজাতি বা ধর্মের নয়, সর্বজনীন । এ বাণী 
কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিকে বলা নয, এ বাণী এক 
চৈতন্য সত্তার আবাহনে অপর চৈতন্য সন্তাব 
জাগরণের বাণী। সহলের মধো একজনও এ 
বাণী শুনিলে চলিবে! ভগবান আমাদের 
সহ।য় বিন্দুমাত্র ভয় নাই । বিশ্বকপ্যাণকামী 
স্বয়ং ্বামীজী আমাদের সহায় হইলে সত্যের 
জয় হইবেই। দ্বামীজী সৃগ্ম্ম শরীরে আমাদিগকে 
সাহাযা করিবার জন্য কত আশা লইয়! অপেক্ষা 
করিতেছেন । 

যে মানুষ হইবার জন্য, অপরের সেবার 
জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া! আত্মত্যাগ ও সেবার 
ভাঁবে উদ্বুদ্ধ হইবে, স্বামাজী নিজেই বলিয়াছেন, 


শ্রীবামকষ্চ-বিবেকানন্দ ও নবযুগ 
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তাহার বক্ষে মহাশক্তি জাগিবে, তাহার কে 
মা সর্বতী বসিবেন। বর্তমান নেতিমূলক ভাবে 
সন্্স্ত না হইয়া এ সতাসাধন-যজ্ঞে নিজে ব্রতী 
হইতে হইবে এবং অপরকে ব্রতী করাইতে 
হইবে | ধীাহারা ব্রতী হইয়াছেন তাহার! নবধুগ 
নবভাব হৃদগ্জে ধারণা করিতে পারিতেছেন | 
ধরি মাছ না ছুঁই পানি" ভাব হইতেই আমাদের 
আশঙ্কার উদ্তব। অগ্তরের সঙ্গে যিনি নবযুগকে 
প্রতাক্ষ করিতে চাছহিবেন, তিনি অবশ্যই 
স্বামীজীপ্রদণিত পথে জনসেবাষজ্ঞে ব্রতী 
হইবেন। মুখে ব্যস্ততা দেখাইয়া অন্তরে 
“বেশ-আছি" মনোভাব লইয়া বসিয়। থাকা 
স্বামীজীকে মানা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র । 

স্বামীজীর ভাবপ্রচারের কথা বলার 
উদ্দেশ্ট অন্ধভাবে কোন ব্যক্তিত্বের পূজ| *নয় 
(যদি হইতও ব|, অন্ধভাবে বিদেশের কোন 
বাক্তিত্বের পূজা অপেক্ষা তাহা সহঅওথ শ্রেয়); 
চোখ মেলিয়া চাবিদিকে নিজে তাকান, 
দেশের বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সব 
জণকল্যাণক'মী মহামানবগণের চিত্তা ও 
জীবন তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন 
দেখিবেন, এ ঘুগে স্বামীজীর চিন্তাই এ বিষয়ে 
সর্বাধিক উজ্জ্বল, সবাঁধিক কল্যাণবষা জনসেবার 
পথে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও স্বামীজীর বাণীই 
নবযুগের বাণী। 


লীল৷ 


শ্রীফণিভূষণ মৈত্র 


স্বজনের কোন্‌ সেই প্রথম উষায় 
এক ঘবে বহু হল আনন্দ*লীলায়, 
সেই ক্ষণ হতে 
যাত্রা যার হল শুরু 
অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের আ্োতে, 
অবিরাম ভািতে ভাসিতে কোন্‌ 
অলক্ষ্যের পানে 
নিরস্তর চলেছে সে 
কী অলভ্ব টানে! 
জন্ম-মৃহা সতত! তার করে না খণ্ডিত, 
নাম-রূপে বন্দী তবু সে যে রূপাতীত। 


কিন্ত এ কি! 

অপাথিব আনন্দ অপার, 

অনাদি যে, যে অনস্ত, 

অগোচর মন আর নীমিত ভাষার, 
সে চেতন সত্তা অনির্বাণ 

কেন ভাবে শিশুরূপে পাইয়াছি স্থান 
ধরার মায়ের কোলে, 

জন্মিযাছি বিনশ্বর এ জীবন লয়ে? 
এ জীবনে কেন জাগে তার অভিমান, 
কেন জাগে ভীব আকর্ষণ? 

কেন থাকে ভুলিয়া সে 

নামঝপাতীত তার সত্তা অনির্বাণ, 
অনস্ত, মহান ? 

চির-ছুক্ঞেয় ইহা। শুধু বলা যায়, 
ইচ্ছা তার বহু হন আনন্দ-লীলায়। 


